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প্রিন্ট র--প্রদেবেত্রনাথ ঈল 
জীকৃক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
২৭ধি, গ্রে স্রীট। 

কলিকাতা 


গ্রস্থ পরিচয় 


ঈশ্বরেচ্ছার ্রীপ্রীরামরুষ্দেবের অলৌকিক সাঁধকভাবের আলোচন। 
হইল। ইছাতে আমরা তাহার আবৃষ্টপূর্ঘব সাধনান্থরাগ এবং 
ধনতত্বের দাঁশীনিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, কিন্ত 
শুদশ বংসর বয়ংক্রম হইতে চষ্লিশ বদর বরস পর্যন্ত ঠাকুয়ের 
বনের প্রধান ঘটনাগুলির সময় নিরূপণপূর্বক ধারাবাহিক- 
পাঠককে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব সাধকভাবকে 
ঠাকুরের সাধক-জীবনের এবং ম্বামী গ্রবিবেকানন প্রমুখ তাহার 
শিষ্যরকল তীহার শ্রীপাপ্রান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বকাল পর্যন্ত 
জীবনের ইতিহাস বল1 যাইতে পারে। 
বর্তমান গ্রন্থ লিখিতে বলিয়া! আমর! ঠাকুরের জীবনের সকল ঘটনার 
সময় নিরূপণ করিতে পারিব কি না তথিষয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। 
ঠাকুর তাহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমারিগের অনেকের নিকটে 
বলিলেও, উহ্নাদ্দিগের সময় নিরূপণ করিয়।৷ ধারাবাহিকভাবে কাহায়ও 
নিকটে বলেন নাই। তক্জন্চ তাহার ভক্তসকলের মনে তাহার 
জীবনের এ কালের কথানকল হূর্বোধ্য ও জটিল হইয়া রহিয়াছে।$ 
কিন্তু অঙ্সন্ধানের ফলে আমর! তাহার কপার এখন অনেকগুলি ঘটনার 
বথার্থ লময় নিরূপণে সমর্থ হইয়াছি। 
ঠাকুরের জন্সাল লইয়া এতকাল পর্যন্ত গগ্ুগোল চিক 
আসিতেছিল। কারণ, ঠাকুর আমাদিগকে নিঙ্গ মুর্খে বনলিয়াছিলেন, 
তাহার বথার্থ জন্মপ্রিকাখানি হারাইয়| গিয়াছিন্‌ এবং পরে বে খানি 
কর! হইয়াছিল, নেখানি বরংপ্রমাদপূর্ণ। একগত. বৎসরেরও অধিক 
ক 


কিস 717,8৯০ বি 
বালের পরিকাদকল মানর্বক আমরা এখন & বিৰোং মা 
করিডেও লক্ষদ হইয়াছি, এবং এজন ঠাকুরের জীবনের ঘটনার 
সময নিনগণ কর! আমাদের গক্ষে সুগাধা হইয়াছে। ঠারুযের /যোড়ই- 
গু! সন্ধে সত্াঘটনা কাহারও এতটিন জান! ছি না। বর্তমান 
্রন্থপাঠে পাঠকের এ ঘটনা বুঝ| সহজ হইবে। 
পরিণেষে, প্রীপ্রঠাকুরের আগর্বাদ গ্রাঞ্ত হই গ্রহ্ধানি লোক- 
কল্যাণ দান করুক, ইহাই কেবল তাহার প্রচরণে প্রার্থনা । ইতি_ 
গ্রগতঃ 
গ্রন্থকার 


মুচীপত্র 


ষ্ঠ 


অবতরণিকা--সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন ১--১৬ 


আচাধদিগের সাধকভাব লিপিবদ্ধ পাওয়! যায় না 


তীহার| কোন কাঁলে অপূর্ণ ছিলেন, এ কথা ভক্তমানব ভাবিতে 


চাছে না 
ধন ভাবিলে ভক্তের ভজ্ির ছানি হয়, একথ! যুক্তিযুক্ত নছে '*" 
ঠাকুরের উপদেশ-_ধধ্য উপলব্ধিতে “তুমি আমি' ভাবে ভালবাসা 
থাকে না কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না 
ভাব নষ্ট কর! সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত-কাদীপুরের বাঁগানে শিবরাির কথা 
নরলীলায় সমস্ত কার্য সাধারণ নরের স্থায় হয় 
, দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত 
এ বিষয়ে শ্রীবিষু ও নায়দ-মংবাদ 


মানবের অসপর্ণতা স্বীকার করিয়া অবতারপুক্কধের মুকির পথ 


আবিষ্কার করা 


মাঁনব বলিয়! ন! ভাবিলে অবভীরপুরুষের জীবন ও ্ চি 


পাওয়। যায় না 
ন্ধমানব মানবভাবে মাত্রই বুঝিতে পারে 


উজন্ত মানযের গ্রতি করণীয় ঈশ্বয়ের মানবদেহ ধারণ সুতরাং 


মাঁনব ভাবিয়। অবতারপুরুষের জীবনালোচনাই কল্যাণকর 


১ 


১৩ 


১৪ 
১৪ 


১৫ 


প্রথস অধ্যায় 


পৃষ্ঠ 
সাধক ও সাধন! "৮ ১৭২৮ 
সাধন! সম্বন্ধে সাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণ! ১৭ 
সাধনার চরম ফল সর্বভৃতে ব্রহ্গাশন "৮১৮ 
জম বা অজ্ঞানবখতঃ সত্য প্রত্যক্ষ হয় ন1। অজ্ঞানীবস্থায় থাকি 
অজ্ঞানের কারণ বুঝ। যায় না তত ১৯ 
জগৎকে খধিগণ যেরূপ দ্বেখিয়াছেন তাহাই সভা | উহার কারণ ২ 
অনেকের একরপ ভ্রম হইলেও ভ্রম কখন সতা হয় না ২৪ 
বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পন। বিদ্যমান বলিয়াই মানব-সাধারণের এক- 
রূপ ভ্রম হইতেছে । বিরাট মন কিন্তু নত ভ্রমে আবঙ্ধ নহে ২১ 
 জগৎরপ কল্পন। দেশকালের বাহিরে বর্তমান। প্রকৃতি অনাদি ... ২২ 
দেশকালাতীত জগৎকারণের সহিত পরিচিত হুইবার চেষ্টাই 
সাধনা * হও 
“নেতি, নেতি+, ও “ইতি, ইতি”, সাধন পথ ১৯ ২৩ 
“নেতি, নেতি পথের লক্ষ্য, “আমি কোন পদার্থ তছিষয়ে সন্ধান 
কর| ৫৭০ ২৪ 
নিব্বিকল্প সমাধি ২৫ 
“ইতি, ইতি”, পথে নির্ধিকল্প মমাধিলাডের বিবরণ ২৬ 
অবতারপুরুষে দেব ও মানব উভয্ন ভাঁব বিস্তমান থাকায় সাধন- 
কালে তাহাদিগকে দিদ্ধের স্তায় প্রতীত হয় । দেব ও মানব 
- ** উ্তাবে তীঁহাদিগের জীবনালোচনা আবন্তক ৮ 


৮ ৮৪ ক 


দেরী অধ্যায় » 
পৃষ্ঠা 
অবতারজীবনে সাধকভাব ৮১ ২৯৫২ 
ঠাকুরে দেব ও মানবভাবের মিলন ০৫, ২৯ 
সকল অবতারপুরুষেই রূপ *** ৩৪ 
অবতারপুরুষের স্বার্থন্ুখের বাসন থাকে ন৷ তা ৩০ 
তাহাদিগের বরুণা ও পরার্থে সাধন ভজন ৩১ 
এ বিষয়ে দৃ্টান্ত-_“তিন বন্ধুর আনন্দকানন-দর্শন+ সঙবন্ধে রে 
গল্প **" ৩২ 
অবতারপুরুষদিগকে সাধারণ মানবের গ্যায় সংযম অভ্যাস করিতে 
য় রঃ ৩৩ 
মনের অনন্ত বাসন। ৩৩ 
বাসনাত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণ! 8 ৩৪ 
& বিষয়ে স্ত্রীভ্দিগকে উপদেশ ৩৫ 
অবতারপুরুষদিগের সুগম বাসনার সহিত সংগ্রাম ৩৬ 
অবতারপুরুষের মানবভাবসম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা ৩৬ 
এঁ কথার অন্তভাবে আলোচন! রঃ ৩৭ 
উচ্চতর ভাবভূমি হইতে জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন উপনন্ধি রিং ৩৮ 
অবতারপুক্রষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চভাবে উঠিয়! তীহাদিগকে 
মানবভাব-পরিশুন্ত দেখে ৩৪ 
অবতারপুরুষদিগের মনের ক্রমোন্নতি। জীব ও অবতারের টি 
প্রতেদ ৪৩৪ ১০ 


অবতায়--দেবদানয। মর্ধত ডর ৪9৩ 


(15) 


বহিমুখী বৃত্তি লইয়া জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় জগৎকারণের 


জ্ানগাভ অসম্ভব 
অবতারপুরুষদিগের আশৈশব ভাবতগ্মরত্ব 
ঠাকুয়ের ছয় বৎসর বয়সে প্রথম ভাবাবেশের কথা 


৬বিশালাক্ষী দর্শন করিতে যাই! ঠাকুরের দ্বিতীয় ভাঁবাবেশের কথ। 


শিবরাত্রিকালে শিব সাঁজিয়। ঠাকুরের তৃতীয় ভাবাবেশ 


তৃতীয় অধ্যায় 


সাধকভাবের প্রথম বিকাশ  "* 
ঠান্থরের বালাজীবনে ভাবতন্মরতাঁর পরিচায়ক অন্ঠস্ দৃষ্টান্ত 


ঠাকুরের জীবনের এ সকল ঘটনার ছয় প্রকার শ্রেণীর নির্দেশ ... 


অদ্ভুত স্বতিশক্তির দৃষ্টান্ত 

দু গ্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত 

অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত 
রঙ্গরসপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত 
ঠাকুরের মনের ত্বাভাবিক গঠন 


সাধকভাবের প্রথম প্রকাশ “চাল কল! বাধা বিদ্ভা শিখিব না, 


ধাহাতে বথাথ জ্ঞান হয়, সেই বিস্ত। শিখিব” 
কলিকাতার বামাপুকুরে রামকুমারের টোলে বাসকালে ঠাকুরের 
আচরণ 


নিজ ভ্রাতাক্স হানসিক প্রন্ক তিস্বন্ধে রামকুঘারের অনভিজ্ঞতা। ". 


রাম্কুষারেয সাংসারিক অবস্থ। 


৪১ 
৪১ 
৪২ 
9৩ 


৫৩--৬২ 


৫৩ 
€৫৪ 
৫৫ 
৫৫ 
৫৫ 
€৬ 
৫৭ 


৫৮ 


&৮ 


৬৩ 
কউ 


চতুর্থ অধ্যাক্ 


পৃষ্ঠ! 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা **১ ৬৩:৮৩ 
রামকুমারের কলিকাতায় টোল খুলিবার কারণ ও সময় নিরূপণ *** ও 
রাণী রাদমণি ১০:৬৪ 
রাণীর দেবীভক্তি ০ ৬৭ 
রাঁমী রাদমণির ৬কাশী যাইবার উদ্লোগকলে প্রত্যাদেশ লাভ *** ৬৭ 
রাণীর দেবীমন্দির নির্মাণ ৬৮ 
রাণীর «দেবীর অক্পভোগ দিবার বাঁদন। ৬৮ 
পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থ। গ্রহণে এ বাদন। পুরণের অন্তরায় ৬৯ 
রাজকুমারের ব্যবস্থা দান ৬৯ 
মন্নিরোৎসর্গ সম্বন্ধে রাণীর সম্বল ৭৪ 
রামকুমাবের উদ্ারত। থ্ও 
রাণী রাসমণির উপযুক্ত পৃজকেয় অন্বেষণ ৮৭১ 
রাণীর কর্ণচারী লিহড় গ্রামের মহেশচন্র চট্টোপাধ্যায়ের পৃ্গক 
দিবার ভারগ্রহণ ৭১ 
রাণীর রামকুমায়কে পৃজ্জকের পদ গ্রহণে অস্গুরোধ *, ণ২ 
রাণীর ৬দেবী প্রতিষ্ঠা ৭৫ 
প্রতিষ্ঠার ছিনে ঠাকুরের আচরণ প৫ 
কালীবাটার গ্রতিষঠাসন্বন্ধে ঠাকুরের কথা ৭৬ 
ঠাকুরের আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠ। ১০৮৯ 
ঠাকুরের গঙ্জাতক্কি ৃ 5585. 


(1%০) 


ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর়ে বাস ও স্বহন্তে রন্ধন 
করিয়া ভোজন 
অনুদারত] ও প্রকান্তিক নিষ্ঠার গ্রভেদ 


পঞ্চস অধ্যায় 


৮১ 
৮৯ 


পুজকের পদগ্রহণ ৭ ৮৪১০০ 


প্রথম দর্শন হইতে মথুরবাবুর ঠাকুরের প্রতি 

আচরণ ও সল্প 
ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম নন 
হাদয়ের আগমনে ঠাকুর 
ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের ভালবাস! 
ঠাকুরের আচরণ সম্বন্ধে যাঁহ! হৃদয় বুঝিতে পারিত ন। 
ঠাকুরের গঠিত শিবমু্তি দর্শনে মথুরের প্রশংস। 
চাকরি কর] সম্বন্ধে ঠাকুর 
চাঁকরি করিতে বলিবে বলিয়। ঠাকুরের মথুরের নিকট যাইতে 

লক্কোচ 
ঠাকুরের পৃঙ্গকের পদগ্রহণ **৪ 
৬গোবিহ্বজীর বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া! নর 
তগ্নবিগ্রহের পুজা সন্ধে ঠাকুর জয়নারার়প বাবুকে ধাহা বলেন "*" 
ঠাকুরের সঙগীতশক্তি *" 


প্রথম পুজাকালে ঠাকুরের দর্শন হব 


৮৪ 
৮৫ 
৬৭ 
৮৭ 
৮৮ 
৮৪ 


৪১ 
৪২ 
৯৩ 
৪৪ 


৪৭ 


(1৬৯ ) 


ঠাকুরকে কার্ধাদক্ষ করিবার জঙ্ক রামকুমারের শিক্ষাদান 
কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট ঠাকুরের শাক্তিদীক্ষ। গ্রহণ 


রামকুমারের মৃত্যু 
ষ্ঠ অধ্যায় 
ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন *** 


ঠাকুরের এই কালের আচরণ 

হৃদয়ের তদাশনে চিন্তা ও সঙ্কল্প 

এ সময়ে পঞ্চবটা প্রদেশের অবস্থা 

হায়ের প্রশ্ন, “রাত্রে ঞঙ্গলে যাইয়! কি কর” ? 

ঠাকুরকে হৃদয়ের ভয় দেখাইবার চেষ্টা 

হৃধ়কে ঠাকুরের বলা_পাশমুক্ত হুইয়। ধ্যান করিতে হয়+ 


৪৭ 
৪8৪8 
8৪ 


১৩১--৮১১২ 


শরীর এবং মন উতয়ের দ্বার] ঠাকুরের জাত্য ভিমাননাশের, “সমলোষ্টরাশ্ম- 


কাঞ্চন হইবার ও সর্ধজীবে শিবজ্ঞান লাভের জন্ত অনুষ্ঠান. ১০৪ 


ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম 


ধ ক্রম সম্বন্ধে 'মনঃকল্পিত সাধন পথ” বলিয়া! আপত্তি ও তাহার 


মীমাংসা 
ঠাকুর এই সময়ে যেভাবে পুজাদি করিতেন 


ঠাকুরের এই কালের পুঙ্গাদি কার্য সম্বন্ধে মধুর প্রমুখ সফলে যাহা 


ভাবিত 


ঈশ্বরান্রাগের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে যে সকল বিকার উপস্থিত 


হ্যাক! 


ীতীতগান্বার গ্রথম দশন লাভের বিবন্ষণ, ঠাকুরের এ সময়ের 


সপ্তম অধ্যায় 


পৃষ্ঠ। 

সাধনা ও দিব্যোন্মতত। ***১১৩--১৩১ 

প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা ১১১৩ 

ঠাকুরের তী সময়ের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি *** ১১৩ 
প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টা ও ভাবে কিরূপ পরিবর্তন 

উপস্থিত হয় ১১৫ 

ঠাকুরের ইতিপূর্বের পূজ| ও দর্শনাদির সহিত এই সময়ের এ 
সকলের প্রতেদ *** ১১৬ 
ঠাকুরের এই সময়ের পৃজাদি সম্বন্ধে হবদয়ের কথ! *৮ ৯১৭ 


ঠাকুরের রাগাত্যিক| পূজ| দেখিয়া! কাঁলীবাটীর থাজাঞ্চী প্রমুখ 
কর্ণচারীদিগের জল্পন! ও মথুর বাবুর নিকট সংবাদ প্রেরণ ১১৯ 


ঠাকুরের পৃজ। দেখিতে মথুর বাবুর আগমন ও তছ্ধিষয়ে ধারণ। ""* ১২০ 
গ্রবল ঈশ্বরপ্রেমে ঠাকুরের রাঁগাত্মিক ভক্তিলাভ-_এ ভক্তির 
ফল *** 3২৬ 


ঠাকুরের কথা-_রাগাত্মিক! ব1 রাগান্থগ! ভক্তির পূর্ণপ্রভাব, কেবল 
অবতারপুরুষদ্দিণের শরীর মন ধারণ করিতে সমর্থ *** ১২৩ 

এ ভক্জিপ্রভাবে ঠাকুরেন শারীরিক বিকার ও তজ্জনিত কষ্ট, যখ! 

গাত্রদাহ। প্রথম গাত্রদাহ, পাপপুরুষ দগ্ধ হইবার কালে ; 

দ্বিতীয়, প্রথম দর্শনলাভের পর জশ্বরবিরহে ; তৃতীয়, 
মধুরভাব সাধনকালে টি 

পুজ। করিতে করিতে বিষয়কর্থের চিন্তার জন্ত রাণী রাসমণিকে 
ঠাকুরের দও প্রদান ৮৯ ২২৬ 


(0/৯) 


পৃষ্ঠা 

সক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহ্পূজাত্যাগ। এই কালে তাহার 

অবস্থা ১২৭ 
পুজ] ত্যাগ সম্বন্ধে হাদয়ের কথা এবং ঠাকুরের বর্তমান অবস্থাসম্বন্ধে 

মথুরের সন্দেহ ১২৮ 
গঙ্গা প্রসাদ সেন কবিরাজের চিকিৎস। ১২৯ 
হলধারীর আগমন ১৩০ 

অষ্টম অধ্যায় 

প্রথম চারি বসরের শেষ কথ। ***  ১৩২--১৬৪ 
স|ধনকালের সময় নিরূপণ তত ৯৩২ 
কালের তিনটি প্রধান বিভাগ ১৩৩ 
সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও দর্শনাদির 


পুনরাবৃতি 
এ কালে প্রঞ্ীনগদদ্বার দর্শনলাভ হইবার পরে ঠাকুরকে আবার 
সাধন কেন করিতে হুইয়াছিল। গুরূপদেশ, শান্্ববাক্য ও 


নি্বক্কত গ্রত্যক্ষের একতাদর্শনে লান্তিলাভ 
ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামীর এরূপ হইবার কথা 5০৪ 
ঠাকুরের সাধনার অন্ত কারগ, স্বার্থে নহে, পরার্থে 
যথার্থ ব্যাকুপতার উদয়ে সাধকের উশ্বরলাভ। ঠাকুরের জীবনে 
উক্ত ব্যাকুলত। কতদূর উপস্থিত হইয়াছিল 


দাডতভিসাধনকালে হ্র্ীনীতাদেবীর দর্শনলাত বিবরণ .  *** 


১৩৪ 


১৩৪ 
১৩৫ 
১৩৬ 


১৩৭ 
১৩৯ 
৯৪০ 


(0৯) 


ঠাকুরের স্বহস্তে পঞ্চবটা রোপণ 

ঠাকুরের হঠযোগ অভ্যাস 

হলধারীর অভিশাপ 

উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল ৮০ 

ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের কথ। **' 

নন্ত লইয়া শান্ত বিচার করিতে বসিয়াই হলধারীর উচ্চ ধারণার 
লোপ ৪৪৬ 

৬কাঁলীকে তমোগুণমনী বলায় ঠাকুরের হলধারীকে শিক্ষাদান '** 

কাঙ্গালীিগের পাত্রীবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া হুলধারীর 
ঠাকুরকে তত'সন| ও ঠাকুরের উত্তর 

হলধারীর পাগ্ডিত্ো ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয় ও শ্রীশ্রীজগদগ্থ।র 
পুর্দার্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ-_“ভাবমুখে থাক 

হলধারী কালীবাটীতে কতকাল ছিলেন 

ঈকুরের দিব্যোনম্মাদাবস্থা। সম্বন্ধে আলোচন। 

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এ অবস্থাকে ব্যাধিজনিত ভাবিয়াছিল, সাধকের 

নহে 

এই কালের কার্ধ্যকলাপ দ্নেখিয়৷ ঠাকুরকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা চলে ন! 

১২৬৫ সালে পাঁনিহাটির মচ্গোৎসবে বৈষবচরণের ঠাকুরকে প্রথম 
দর্শন ও ধারণা 

ঠাকুরের এই কালের অস্তান্য সাধন__'টাক! মাটি”, “মাটি চা 
অশুচিন্থান পরিষ্ষার 7 চন্দন বিষ্টায় সমজ্ঞান ৮** 

পরিশেষে নিজ মনই সাধকের গুরু হইয়া দীড়ায়। ঠাকুয়ের মনের 
এই কালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত, (১) পুল্সেদেছে কার্ডনানন্দ 

(২) নিজ শবীরেন্র ভিতরে যুবক সঙ্গ্যাসীয় দর্শন ও উপদেশ লাভ ''' 


১৪৪১ 
১৪২ 
১৪৩ 
১৪৪ 
১৪৫ 


১5৬ 


১৪৮ 


১৪৯ 


১৫০ 


৯৫১ 


১৫ 
১৫২ 


১৫৩ 


১৫৫ 
৯৪৬ 


( 88০ ) 


পৃষ্ঠা 
(৩) মিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের ঈর্শন। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে 
ভৈরবী ত্রাঙ্গণীর মীমাংস। ০৯১৫৭ 
উক্ত দর্শন হইতে যাহ! বুঝিতে পারা যায় তত ১৫৮ 
ঠাকুরের দর্শনসমূহ কখন মিথ্যা হয় নাই ১১১৫৯ 
উক্ত বিষয়ে দৃষটাস্ত--১৮৮৫ খৃষ্টান প্ররেশচন্ত্র মিত্রের হাতে 
৮ছুর্ীপৃ্জ। কালে ঠাকুরের দর্শনবিবরণ ** ১৬৬ 
রাণী রাদমণি ও মথুর বাবু ভ্রমধারণ। বশতঃ ঠাকুরকে যেভাবে 
পরীক্ষা করেন “০১৬৪ 
নবস অধ্যায় 
বিবাহ ও পুনরাগমন *** ১৬৫--১৭৬ 
ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন ১০১৬৫ 
ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়। আত্বীযদিগের ধারণা **. ১৬৬ 
ওঝা। আনাইয় চও নামান ১৬৬ 
ঠাকুরের প্রক্কৃতিস্থ হইবার কারণ সম্বন্ধে তাহার শী 
কথা ০ ১৬৭ 
এঁ কালে ঠাকুরের যোগবিভূতির কথা "তত ১৬৮ 
ঠাকুরকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়। আত্ম্ীক্বর্গের বিবা দানের সঙ্ক্ল *** ১৬৯ 
ঠাকুরের বিবাছে সম্মতি দানের কথ! ১৬৯ 
বিবাহের জন্ঘ ঠাকুরের পাত্রী নির্ব্বাচন তত ১৭৬ 
বিবাহ ০5 ১৭৬ 


বিবাহের পরে শ্রীমতী চন্দ্রঘণি এবং ঠাকুরের আচরণ "৯1 ১৭১ 


( ৪০ ) 


ঠাকুরের কলিকাতায় পুনরাগমন 

ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোম্মাদ অবস্থ। 
চন্জান্দেবীর হত্যাগান 

ঠাকুরের এই কালের অবস্থা 

মথুর বাবুর ঠাকুরকে শিব-কাপী-রূপে দন 


দশম অধ্যায় 


ভৈরবী-ব্রাহ্মণী-সমাগম ৮০, ১৭৭-_-১৯১ 


রানী রাসমণির সাংঘাতিক পাড় 

রাণীর দিনাজপুরের সম্পত্তি দেবোত্তর কর! ও মৃত্যু 

শরীর রক্ষা করিবার কালে রাণীর দর্শন 

রাণী মৃত্যুকালে যাঁহ। আশঙ্ক। করেন তাহাই হইতে বঙিয়াছে 

মধুর বাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দ্নেবসেবার বন্দোবস্ত 

মথুর বাবুর উন্নতি ও আধিপত্য ঠাকুরকে সহায়তা করিবার 
জন পর 

ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতরসাধারণের ও মথুরের ধারণ! 

ভৈরবী শ্রাহ্ধনীর আগমন 

প্রথম দর্শনে তৈর্ধী ঠাকুরকে যাহ! বলেন 

ঠাকুর ও ভৈরবীর গ্রথমালাপ 

পঞ্চবটীতে তৈরবীর অপূর্ব দর্শন ৮, 

পঞ্চবটাতে শা প্রসজ ০৪ 


পৃষ্ঠা 
১৭২ 
১৭৩ 


১৭৫ 
১৭৬ 


১৭৭ 
১৭৭ 
১৭৯ 
১৭৯ 
১৮০ 


৯৮৬ 
১৮১ 
১৮২ 
১৮৪ 
৯৮৪ 
৯৮৪ 


” উচভি 


(৮) 


উতৈরবীর দেবমগুলের ঘাঁটে অবস্থানের কারণ 
ঠাকুরকে ভৈরবীর অবতার বলিয়। ধারণা কিরূপে হয় 
মথুরের লন্দুথে তৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বলা 
পণ্ডিত বৈষবচরণের দৃক্ষিণেশ্বয়ে আগমনের কারণ 


পৃষ্ঠ| 
১৬৭ 
১৮৮ 
১৮৪ 
১৪১ 


একাদশ অধ্যায় 
ঠাকুরের তন্ত্রসাধন **ত১৯২-২১১ 

সাধন-প্রহুত দিব্যদৃষ্টি বরাহ্মণীকে ঠাকুরের অবস্থ! বখাযথরূপে 

বুঝাইয়াছিল ১৯২ 
ঠাকুরকে ব্রাঙ্মণীর তঙ্্রসাধন করিতে বলিবার কারণ ১৯৩ 
অবতার বলিয়া বুঝিরাও ব্রাঙ্মণী কিরূপে ঠাকুরকে সাধনায় 

সহায়তা করিয়াছিণেন ১৯৩ 
ঠাকুরকে বন্গণীর সর্ধ্ঘ তপন্ত।র ফগ প্রধানের জন্ত ব্স্ততা ১৯৪ 
৬জগদদ্বার অনুভ্ঞালাভে ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অনুষ্ঠান-_তীছার 

সাধনাগ্রছের পরিমাণ ৮ ১৯৫ 
কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকালের আগ্রহ ঈদ্বন্ধে যাহ! 

বলিয়াছিলেন ** ১৯৬ 
পঞ্চমুণ্ডাসন নির্মাণ ও চৌহটিখান তন্ত্রের সকল সাধনের 

অনুষ্ঠান ১৯৮ 
্বীমূতিতে দেবীজ্ঞানসিদ্ি ১৯৪৯ 
স্বপাত্যাগ ২০০ 


( ৮৮০) 


আনন্দাসনে সিদ্ধিলাত, কুগাগার পুজা, এবং তস্ত্রোজ সাধনকালে 


ঠীকুরের আচরণ 
শ্ীত্রীগণপতির রমনীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প 
গণেশ ও কাত্তিকের জগৎপরিভ্রমণ বিষয়ক গল্প 
তন্ত্রসীধনে ঠাকুরের বিশেষত্ব 
এ বিশেষত্ব ৮জগদঘ্থার অভিপ্রেত 
শক্তিগ্রহণ ন! করিয়! ঠাকুরের সিদ্ধিগাতে যাহ। প্রমাণিত হয় 
তম্রোক্ত অনুষ্ঠান'সকলের উদদেশ্ত 
ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অন্য কারণ 
তস্ত্রলাধনকাগে ঠাকুরের দর্শন ও অন্থতবসমূহ 
শিবানীর উচ্ছিষ্ঠ গ্রহণ 
আপনাকে জ্ঞানানিবাপ্ত দন 
কুগুলিনী জাগরণ দর্শন 
ব্রহ্মযে!নি দর্শন 
অনাহত ধ্বনি শ্রবণ 
কুলাগারে ৮দেবীদর্শন 
অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে ঠাকুরের স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথা 
মোহিনীমায়৷ দশন 
বোড়শী মৃত্তির সৌন্্ধয 


তন্ত্রপাধনে লিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধরা'হিত) ও বালক ভাব 


প্রাপ্তি 
তঙ্থসাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকাস্তি 
ভৈরবী ত্রাঙ্মণী উ্ীযোগমায়ার অংশ ছিলেন 


২০৯ 


১৬ 
২১৬ 
২১৪ 


স্বাদশ অধ্যায় 


জটাধারী ও বাগসল্যভাব সাধন *** ২১২-_২৩১ 


ঠাকুরের কুপালাভে মথুরের অনুভব ও আচরণ 

মথুরের অল্পমের ব্রতাহষ্ঠান 

বৈষ্বান্তিক পঞ্ডিত পঞ্সলোচনের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ 

ঠাকুরের বৈষ্ণব মতের সাধনসমূহে প্ররবুত্ত হইবার কারণ 

বাৎসল্য ও মধুরভাব সাধনের পূর্বের ঠাকুরের ভিতর স্ত্রীভাবের উদয় 

ঠাকুরের মনের গঠন কিরূপ ছিল তন্িষয়ে আলোচনা | 

ঠাকুরের মনে সংস্কারবন্ধন কত অল্প ছিল তত 

সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের ঠাকুরের মন কিরূপ গুণসম্প় ছিল- 

ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক গঠনের দৃষ্টান্ত ও আলোচনা 

ঠাকুরের অনুস্ঞায় মথুরের সাধুসেবা 

জটাধারীর আগমন 

জটাধারীর সহিত ঠাকুরের খনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

স্বীভাবের উদয় ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনে প্রবৃত্ত হওর। 

কোন ভাবের উদয় হইলে উগ্বার চরম উপলব্ধি করিবার জন্য 
তাহার চেষ্টা, এরূপ কর! কর্তবা কিন! 

ঠাকুরের স্টার নির্ভরশীল সাধকের ভাব-সংযমের আবন্তকতা। নাই__ 
উদ্ধার কারণ 

এরূপ সাধক নিজ শরীরত্যাগ্গের কথা জানিতে পারিয়াও , উ্বি 
হন না-ও বিষবের দৃষ্টান্ত 

এর্নপ সাধকের মনে স্বার্থহষই বাসন! উদয় হয় ন 

থ 


পৃষ্ঠা 


১৭ 
২১৩ 
২১৪ 
২১৫ 
১৬ 
২১৬ 
২১৭ 
২১৮ 
২১৪ 
২২৬ 
১০৬২ 
১১৬০ 
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২৪ 
২২৫ 


ত্ভ 


২২৮ 


(১২) 


পৃষ্ঠা 
রূপ সাধক সত্যসন্বল্প হন, ঠাকুরের জীবনে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত 
সকল ২০৮ ২২৯ 
জটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণপূর্ধক বাৎসগাভাব সাধন 
ও সিদ্ধি ২ ২২৯ 
ঠাকুয়কে জটাধারীর “রামলাল? বিগ্রহ দান ০০ ই৩০ 
বৈষণবমত সাঁধনকালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কতদূর সষ্ঠায়তা। লাভ 
করিয়াছিলেন ২৩১ 
জচয়াদশ অধ্যায় 
মধুরভাবের সারতত্ত *** ২৩২-__২৫৪ 
সাধকের কঠোর অন্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য ২... ২৩২ 
অসাধারণ সাধকদদিগের নিধ্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানের ও | 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ শ্রেণীভুক্ত সাধক ০ ২৩৩ 
'শৃষ্ট এবং পূর্ণ” বলিয়। নিদিষ্ট বন্ত এক পদার্থ ০ ই৩৪ 
অহ্থৈত-ভাবের স্বরূপ ** ২৩৪ 
শান্তাদি ভাবপঞ্চ এবং উহাদিগের সাধ্যবস্ত ঈশ্বর ১ ২৩৫ 


শান্তাদি ভাব-পঞ্চের স্বরূপ। উহার! জীবকে কিরূপে উন্নত করে ২৩৫ 
প্রেমই ভাব সাধনার উপায় এবং ঈশ্বরের সাকার ব্যক্তিত্বই উচ্নার 

অবলম্বন ২৩৬ 
প্রেমে ধীশ্বধ্যজ্ঞানের লোপসিদ্ধি--উহাই ভাবনকলের পরিমাপক... ২৩৭ 
শান্তাদি ভাবের প্রতোকের সহায়ে চরমে অদ্বৈতভাব উপলন্ধি 

'বিষরে ভক্তিশাক্স ও শ্রীরামকষ্ণ-জীবনের শিক্ষা ২৩৮ 


€(১/* ) 


শাস্তাদি ভাবপঞ্চকের দ্বার! অহ্বৈতভাব লাত বিষয়ে আপত্তি ও 


মীমাংস। 

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন ভাবসাধনার প্রাবল্য নির্দেশ 

শাস্তাদি তাবপঞ্চের পূর্ণ পরিপু্ি বিষয়ে ভারত এবং ভারতেতর 
দেশে যেরূপ দেখিতে পাঁওয়! যায় 

সাধকের ভাবের গভীরত্ব যাহা দেখিয়া বুঝা যায় 

ঠাকুরকে সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়। যাহা মনে হয় 


ধর্ঘমবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ ন। থাক] সম্বন্ধে আলোচনা *** 


শ্রীকষের সম্বন্ধে এ কথ। 

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে এ কথ 

ঈপার সম্বন্ধে ই কথা 

প্িচৈতন্ত সম্বন্ধে এ কথা! এবং মধুরভাবের চরম তত্ব-সম্বন্ধ 
শ্রীরামক্দের 


মধুরভাব ও বৈষ্ঃবাচাধাগণ *** 


বৃন্দাবনলীলার এঁতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংস। 

বৃন্দাবনলীল। বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বুঝিতে হইবে--এ বিষয়ে 
ঠাকুর বাহ বলিতেন ** 

প্রীচেতস্থের পুরুষপ্জাতিকে মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত করিবার কারণ '** 

তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থ! ও শ্রীচৈতস্ট কিরণ উহাকে 


উন্নীত করেন ৮** 
মধুর ভাবের স্কুল কথা 
গ্বাধীনা নায়িকার সর্বগ্রাসী প্রেম ঈশ্বরে আরোপ করিতে নি ৮০০ 
মধুরভাব অন্য সকল ভাবের সমটটি ও অধিক ৮০ 


শচৈতস্ক মধুরভাব সহায়ে কিল্নপে লোককল্যাণ করিয়াছিলেন 


৩৪) 
২৩৯ 
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৪৫ 
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৪৭ 


২৪৮ 
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২৫১ 
২৫১ 


( ১৮০ ) 


পৃষ্ঠা 
বেদান্তবিৎ মধুরভাব সাধনকে বেভাবে সাধকের কল্যাপকর বলি 
গ্রহণ করেন রহ ৫ 
প্রীমতীর ভাব প্রাপ্ত হওয়াই মধুরভাব সাধনের চরম লক্ষ্য ১২৫৪ 
চতুর্দশ অধ্যায় 
ঠাকুরের মধুরভাব সাধন **ত ২৫৫-২৬৯ 
বাল্যকাল হুইতে ঠাকুরের মনের ভাবতন্মস্বতার আাচরণ ২৫৫ 
সাধনকালে তাহার মনের উক্ত ত্বভাবের কিরূপ পরিবর্তন হয় **. ২৫৬ 
সাধনকালের পূর্ব্বে ঠাকুরের মধুরভাব ভাল লাগিত ন। ১০ ২৫৬ 
ঠাকুরের সাধনসকল কখন শান্ত্রবিরোধী হয় নাই । উহাতে যাহ! 
প্রমাণিত হয় টা ২৫৭ 
তাহার স্বভাবতঃ শান্মর্ধ্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত-_দাধনকালে নাম 
ভেক ও বেশ গ্রহণ 8: হর 
মধুরভাব সাধনে প্রবৃত ঠাকুরের স্ীবেশ গ্রহণ ২৫৯ 


স্্ীবেশ গ্রহণে ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণ ভ্্রীজাতীর স্তায় হওয়া! ** ২৫৯ 
মথুর বাবুর বাচীতে ঝমণীগণের সহিত ঠাকুরের সখীভাবে 


আচরণ ০০ ২৬০ 
রমণীবেশ গ্রহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া! চেনা হঃসাধা হইত *** ২৬১ 
মধুরভাব সাধনে নিযুক্ত ঠাকুরের আচরণ ও শারীরিক 

বিকারসমূহ ০৮ ২৬১ 


ঠাকুরের অতিন্দ্িয় প্রেমের সহিত আমাদের এ বিষয়ক ধারণার 
তুলনা ৪৪৩ হ৬২ 


(১৬০ ) 


পৃষট। 
শ্ীমতীর অতন্দ্র প্রেম সম্থন্ধে ভক্তিশান্ত্রের কথ। 1 ই৬৩ 
শ্রীমতীর অীন্ত্রিয় প্রেমের কথা বুঝাইবার জন্ত শ্ীগৌরাদেত 
আগমন ২০ ইত 
ঠাকুরের শ্রীমতী রাধিকার উপাগনা ও দর্শন লাভ ১ ২৬৪ 
ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া অনুভব ও তাহার কারণ ২৬৪ 
প্রকৃতিভাবে ঠাকুরের শরীরের অদ্ভুত পরিবর্তন ২৬৬ 
মানসিক ভাবের প্রাবলো তীছার শারীরিক এরূপ পরিবর্তন দেখিয়া 
বুঝা! যায়, “মন স্থষ্টি করে এ শরীর ২৬৬ 
ঠাকুরের ভগবান্‌ শ্রকষের দর্শন লাত ২৬৭ 
যৌবনের প্রারস্তে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি হইবার বাসন! ২৬৮ 
ভ্ডাগবত, ভক্ত, ভগবান্‌--তিন এক, এক তিন” রূপ দর্শন ২৬৪ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
ঠাকুরের বেদান্ত সাধন **. ২৭*--২৯১ 
ঠাকুরের এইকালের মানসিক অবস্থার আলোচনা--(১) কাম- 
কাঞ্চন ত্যাগে দৃঢ়-গ্রতিজ্ঞ। ৮০ ২৭৪ 
(২) নিত্যানিত্যবস্তবিবেক ও ইহামৃত্রফলভোগে বিরাগ ২৭১ 
(৩) শমদমাদি যটসম্পততি ও মুসুষ্ষৃত্ ২৭১ 
(8) ঈশ্বরনির্ভর়ত। ও দর্শনজন্ত তরশৃন্ঠতা ০ ২৭১ 
ঈশ্বরদর্শনের পরেও ঠাকুর কেন সাধন করিয়াছিলেন, তদ্ধিষয়ে 
তীছার কথ৷ ২ ২৭২ 


(১০) 


ঠাকুরের জননীর গজাতীরে বাস করিবার সল্প এবং দক্ষিণেশ্বরে 
আগমন ৪ 

ঠাকুরের জননীর লোভরাহ্ত) 

হুলধারীর কন্ত্যাগ ও অক্ষয়ের আগমন 

ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অধৈতভাব সাধনে প্রবৃত ঃ 
কারণ ট 

ভাবসাধনের চরমে অদ্বৈতভাব লাভের চেষ্টার ঘুক্তিযুক্তত1 

শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন **" 

ঠাকুর ও তোতাপুরীর প্রথম সম্ভাষণ এবং ঠাকুরের বেদান্তসাধন 
বিষয়ে প্রতাদেশ লাভ *** 

শ্ীপ্রিজগনদ্ব৷ সম্বন্ধে শ্রীমৎ তোতার যেরূপ ধারণা ছিল 

ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্পাসগ্রহণের অভিপ্রায় ও উহার কারণ 

ঠাকুরের সন্্যাসদীক্ষা গ্রহণের পূর্ববকাধ্যসকল সম্পাদন 

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে প্রার্থনা মন্ত্র 

সঙ্ন্যাসগ্রহণের পূর্বব-সম্পান্থ বিরজ| হোমের সংক্ষেপ সারার্থ 

ঠাকুরের শিখাুত্রাদি পরিত্যাগপূর্্বক সন্ন্যাস গ্রহণ 

ঠাকুরের ব্রহ্মম্বরূপে অবস্থানের জন্ শ্রীমৎ তোতার প্রেরণ! 

ঠাকুরের মনকে নিধ্বিকল্প করিবার চেষ্টা নিক্ষল হওয়ায় তোতার 
আচরণ এবং ঠানরের নির্বিকল্প সমাধি লাভ 

ঠাকুর নিধ্বিকল্প সমাধি বার্থ লাভ করিয়াছেন কিনা, তদ্ধিষরে 

তোতার পরীক্ষ। ও বিন্মর 
শ্রীমৎ তোতার ঠীকুরের সমাধি ভঙ্গ করিবার চেষ্ট 
ঠাকুরের জগান্ব। দাসীর কঠিন পীড়া! আরোগ্য করা 


পট 


হত 
২৭৪ 
হণ 


২৭৭ 
২৭৮ 
২৭৮ 


২৭৪ 
২৮০ 
8৮১ 
২৮১ 
২৮৩ 
২৮৩ 
২৮৪ 
২৮৫ 


০ 
৮৭ 


্চ্চ 
২৮৪ 


যোড়শ অধ্যায় 


বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলাম 


পৃঠ1 


ধর্মসাধন *** ২৯২-_-৩০৪ 


ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি, এঁ কালে তীহার মনের অপূর্ব আচরণ 

অদ্বৈতভাবে গ্রতিঠিত হইবার পরে ঠাকুরের দর্শন-_-এ দর্শনের 
ফলে তাহার উপলব্ধিসমূহ 

্রদ্মজ্ঞান লাভের পূর্বেধ সাধকের জাতিম্মরত্ব লাভসম্বন্ধে টা কথ৷ 

্রহ্ষজ্ঞান লাভে সাধকের সর্বপ্রকার যোগবিভূতি ও সিন্ধসবলপত্ব 
লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা 

পূর্বোক্ত শান্্ুকথা অনুসারে ঠাকুরের জীবনালোচনায় তাহার প 
উপলন্ধিসকলের কারণ বুঝা যায় 

পূর্বেবাক্ত উপলব্ধিদকল ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত না হইবার কারণ 

অদ্বৈতভাব লাভ করাই সকল সাধনের উদ্দেন্ত বলিয়! ঠাকুরের " 
উপলব্ধি নর 

পূর্বোক্ত উপলব্ধি তাহার পুর্বে অন্য কেহ পূর্ণভাবে করে নাই " 

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মনের উদারতা সন্ধে বা 
তাহার ইসলামধশ্্সাধন 

নুফি গোবিন্দ-রায়ের আগমন 

গোবিন্বের সহিত আলাপ করিয়! ঠাকুরের সন্কর 

গ্োবিন্দের নিকট হইতে দীক্ষ গ্রহণ করিয়। সাধনে ঠাকুরের 
সিদ্ধিলাভ 


৮০৭ 


২৯৩ 
২৯৫ 


৭৪৫ 


৬ 
২৪৭ 


৯৭ 
৪৮ 


(১৮৬০ ) 


পৃষ্টা 
মুসলমানধর্শসাধনকালে ঠাকুরের আচরণ ৩৩৩ 
ভারতের হিন্দু ও মুসলমণন জাতি কালে ভ্রাৃভাবে মিলিত হইবে, 
ঠাকুরের ইসলাম মত সাধনে বিষয় বুঝ। যায় ৩০১ 
পরবস্তীকালে ঠাকুয়ের মনে অদ্থৈত-স্বৃতি কতদর গ্রবল ছিল ৩5১ 
এ বিষরক করেকটি দৃষ্টান্ত--(১) বৃদ্ধ ঘেসেড়া ৩০২ 
(২) আহত পতঙ্গ ৩০২ 
(৩) পদদলিত নবীন দূর্বাদল ০০ ৩৬৩ 
(8) নৌকার মাবিদ্বয়ের পরস্পর কলছে ঠাকুরের নিজ শরীরে 
আঘাতাচছভব ৩০৩ 
সপ্তদশ অধ্যায় 
জন্মভূমিসন্দর্শন “৮ ৩০৫--৩১৬ 
ভৈরবী ত্রাহ্গণী ও হাদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন *-. ৩5৫ 
ঠাকুরকে তাহার আস্তীয় বন্ধুগণ যে ভাবে দেখিয়াছিল ৩০৬ 
জীত্রীমার কামারপুকুরে আগমন "তত ৩০৭ 
আত্মীয়বর্গ ও বাল্যবদ্ধুগণ্র সহিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ...  ৩*৮ 
উহাদ্দিগের মধো কোন কোন বাক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সঙ্থন্ধে . 
ঠাকুরের কথা ২১ ৩০৮ 
কামারপুকুরবাসী দিগকে ঠাকুরের অপূর্ব নৃতনভাবে দেখিবার 
কারণ ৩০৯ 


জন্মভূমির সহিত ঠাকুরের চিরপ্রেমসস্বন্ধ 


তত 


(১৬৬ ) 


ঠাকুরের নিজ পত্বীর প্রতি কর্তবা পালনের আরঙ্ত 

এ বিষয়ে ঠাকুর কতদূর সুসিদ্ধ হ্য়াছিলেন 

পত্বীর প্রতি ঠাকুরের এরূপ আচয়ণ দর্শনে ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা! ও 
ভাবাস্তর , 

অভিমান, অহঙ্কারের বৃদ্ধিতে ত্রাঙ্গণীর বৃদ্ধিনাশ 

এ বিষয়ক ঘটনা 

ব্রাহ্মণীর সহিত হৃদয়ের কলহ *-* 

ব্রাহ্মণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপরাধের আশঙ্কা, অনুতাপ ও 
ক্ষম। চাহিয়। কাণীগমন *** 

ঠাকুন্্লে কলিকাতায় প্রত্যাগমন 


অষ্টাদশ অধ্যাক়্ 


৩১৯ 
৩১২ 


৩৯৩ 
৩১৪ 
৩১৪ 
৩১৪ 


৩১৫ 
৩১৬ 


তীর্ঘদর্শন ও হৃদয়রামের কথা'** ৩১৭__৩২৯ 


ঠাকুরের তীর্থবাণ্রা স্থির হওয়া 

প্র যাত্রার সময় নিরূপণ 

এঁ যাত্রার বন্দোবস্ত 

৮বৈদ্বনাথ দর্শন ও দরিদ্র সেবা 

পথে বিশ্ব 

কেদ্ারঘাটে অবস্থান ও ৮বিশ্বনাথ দশন 
ঠাকুর 'ও ভ্ীত্রৈলঙগন্বামী 

৬ প্রয়াগধামে ঠাকুরের আচরণ 


৩১৭ 
৩১৭ 
৩১৭ 
৩১৮ 
৩১৮ 
৩১৪ 
৩১৪৯ 


(১1০ ) 


পৃষ্টা 

শীরন্দাবনে নিধুবনাদি স্বান দর্শন ৮৮ ৩২০ 
৬কানীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি ৩২০ 
কাশীতে ব্রাঙ্গণীকে দর্শন। ব্রাঙ্গণীর শেষ কথা ০০০ ৩২১ 
বীণ কার মহেশকে দেখিতে যাওয়া ১১ ৩২১ 
দৃক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন ও আচরণ নে ৩২২ 
হাদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য তত তই 
হাদয়ের ভাবাবেশ ০ ৩২৪ 
হৃদয়ের অভুত দর্শন ১ ৩২৫ 
হৃদয়ের মনের জড়ত্ব প্রাপ্তি ১০ ৩২৬ 
হৃদয়ের সাধনায় বিশ্ব ০০৮ ৩২৬ 
হৃদয়ের ৬হর্গোৎসব ২২ ৩২৭ 
৬হুর্গোৎসবকালে হৃদয়ের ঠাকুরকে দেখ। “৮ ৩২৯ 
৬হুর্গে!ৎমবের শেষ কথা ৯২ 8 

উনবিংশ অধ্যায় 

স্বজনবিয়োগ *** ৩৩০-_-৩৪১ 
রামকুমার-পুগ্র অক্ষয়ের কথ। রর ৩৩৪ 
অক্ষয়ের রূপ ১০ ৩৩5 
অক্ষয়ের শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনান্থরাগ *৮* ৩৩১ 
অক্ষয়ের বিবাহ ০০৮ ৩৩১ 


বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া ও হক্ষিণেশ্বরে গ্রত্যাগমন **. ৩৩২ 


( ১//০ ) 


অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার গীড়া। অক্ষয়ের মৃত্যু-ঘটন। ঠাকুরের 
হইতে জানিতে পারা 

অক্ষয় বাচিবে ন| শুনিয়া হৃদয়ের আশঙ্ক। ও আচরণ 

অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠাকুরের রা 

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃক 

ঠাকুরের ভ্রাতা রামেশ্বরের রা পদ গ্রহণ *** 

মথুরের সহিত ঠাকুরের রাণাঘাটে গমন ও ঈরিদ্র-নারায়ণগণের 
সেবা *** 

মথুরের নিজবাটী ও গুরুগৃছ দশন *** 

কলুটোলার ছরিসভায় ঠাকুরের শ্রীচৈতদ্তদেবের আদনাধিকার ও 
কাল্ন।, নবন্ধীপাদি দর্শন ** 

মথুবের নিষ্কাম ভক্তি 

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 

ঠাকুরের সহিত মথুরের গভীর পপ্রেমসন্বনধ 

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 

এ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত *** 

মথুরের এরূপ নিষ্কাম ভক্তি লাভ কর1 আশ্চর্য নহে। উ সম্বন্ধে 
শাস্্ীয় মত রর 

মথুরের দেহত্যাগ 

ঠাকুরের ভাবাবেশে এ ঘটন। দন 


বিংশ অধ্যায় 


পৃষ্টা 


৬যোড়শী-পুজা ১১১ ৩৪২_-৩৫৭ 


বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দশনকালে শ্রপ্রীম। বালিকামাত্র 
ছিলেন *** 

গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শরীরমনের পরিণতি হয় 

ঠাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্র্রীমার মনের ভাব 

এ ভাব লইয়। গ্রামার জয়রামবাটীতে বাসের কথ। 

এ কালে ্রীপ্্ীমার মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেশ্বরে আসিবার 
সয় রঃ 

এ স্বল্প কাধ্যে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত *** 

নিজ পিতার সহিত ্রশ্রীমার পাত্রজে গঙ্গা্ান করিতে আগমন 
ও পথিমধ্যে জর ট 

পীড়িতাবস্থায়্রত্রীমার অদ্ভুত দর্শন বিবরণ টন 

স্বাতে অরগারে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেখরে পৌছান ও ঠাকুরের আচরণ 

ঠাকুরের ধ্ূপ আচরণে ্রীক্্রীমার সাননে। তথায় অবস্থিতি 

ঠাকুরের নিজ ব্রক্মবিগানের পরীক্ষ। ও পত্বীকে শিক্ষা প্রদান "*" 

ইতপূর্বে ঠাকুরের এরূপ অনুষ্ঠান না করিবার কারণ 

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শ্রীশ্রীদার সহিত এইকা 
আচরণ রঃ 

পীপ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন 

ঠাকুরের নিজমনের সংযম পরীক্ষা 


৩৪২ 
৩৪২ 
৩৪৩ 


৩৪৩ 


৩৪৪ 
৩৪৫ 


৩৪২ 


(১1৬৯ ) 


পৃষ্টা 
পত্বীকে লইয়। ঠাকুরের আচরণের স্তায় আচরণ কোন অবতার- 
পুরুষ কয়েন নাই। উহার ফল ১০৩৪২ 
প্রপ্রীমার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের কথ! ৩৫৩ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! ঠাকুরের স্বল্প ৩৫৩ 
৬যোড়শী-পৃজার আয়োজন ৩৫৪ 
রীশ্্ীমাকে অভিষেকপূর্ববক ঠাকুরের পৃজ! করণ ৩৫৫ 
পৃজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপপৃজাদি ৬দেবীচরণে সমর্পণ *** ৩৫৫ 
ঠাকুরের নিরস্ত্র সমাধির জঙ্গ ্র্রীমার নিজ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় 
অন্যত্র শয়ন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন ৩৫৬ 
একবিংশ অধ্যাক়্ 
সাধকভাবের শেষ কথা ৩৫৮--৩৭৩ 
৬ষোড়শীপুজার পরে ঠাকুরেয় সাধন-বাসনার নিবৃত্ত ৩৫৮ 
কারণ, সর্ববধন্দমতের সাধনা! সম্পূর্ণ করিয়। অপর আর কি 
করিবেন ১৯৩৫৮ 
প্রশ্রীশ-প্রবস্তিত ধর্মে ঠাকুরের অদ্ভুত উপায়ে সিদ্ধিলাভ ৩৫৯ 
উ্রাঈশাসন্বস্ীয় ঠাকুরের দশন কিরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় ৩৬১ 
্শ্রবুদ্ধের অবতারত্ব ও গাহার ধর্মমতসম্বন্ধে ঠাকুরের কথ! ৩৬২ 
ঠাকুরের জৈন ও শিখ ধর্দবমতে ভক্তিবিশ্বাস ৩৬৩ 
সর্বধধর্ম্মমতে সিদ্ধ হইয়া! ঠাকুরের অসাধারণ উর 
আবৃত্তি 8 
(১) তিনি ঈশ্বরাবতার ৩৬৪ 


( ১৪৩) 


(২) তাহার মুক্তি নাই 
(৩) নিজ দেহরক্ষার কাল জানিতে পার! 


€ 8৪) সর্ব ধর্ম সতা-_'যত মত তত পথ * 

(৫) দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অই্বৈত মত মানবকে অবস্থাতেদে অবলদ্বন 
করিতে হইবে 

(৬) কর্মযোগ অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে 

(৭) উদ্লার মতের সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে ছইবে 

(৮) যাহাদের শেষ জম্ম তাহার! তঁ।হার মত গ্রহণ করিবে 


তিনজন বিশিষ্ট শান্ত সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখি! 


যে মত প্রকাশ করিয়াছেন 
এ পণ্ডিতদিগের আগমনকাল নিম্নাপ 
ঠাকুরের নিঞজ সান্গোপাঙ্গমক্গকে দেখি বাসনা ও আহ্বান ... 


পৃষ্ঠা 


৩৬৫ 
৩৬৬ 


৩৬৭ 
৩৬৮ 
৩৬৪ 
৩৭৪ 


৩৭১ 


৩৭২ 


পরিশিউ 


৬যোড়শীপুজার পর হইতে পূর্ববপরিদিষট- 
অন্তরঙ্গ ভক্তসকলের আগমন কালের পূর্ব পর্য্্ত 


ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী ৩৭৭-_৪০২ 


রামেশ্বরের মৃত্যু 

বামেশ্বরের উদার প্রকৃতি ৮ 

রামেস্বরের মৃত্যুর সন্ভাবনা ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে পার! ও 
তাহাকে সতর্ক করা 55৪ 


রামেশ্থরের মৃতাসংবাদে জননীর শোকে গ্রাথনংশর় হইবে ভাবিয়া 
ঠাকুরের প্রীর্থন। ও তৎফল রর 

মৃত্যু উপস্থিত জানিয়। রামেশ্বরেব আচরণ রি 

মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজ বন্ধু গোপালের সহিত কথোপকথন "** 

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্ুত্র রামলালের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও পৃজকের 
পদগ্রহণ। চানকের অন্রপূর্ণার মন্দির 

ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ্ধার শ্রীযুক্ত শডৃচরণ মঙ্লিকের কথা 

্ীশ্রীমার জন্ক শন্গু বাবুর ঘর করিয়া দেওয়া, কাণ্ডেনের এ বিষয়ে 
সাহায্য, এঁ গৃছে ঠাকুরের একরাত্রি বান | 

 গৃছে বাসকালে প্রীপ্ীমার কঠিন পীড়া। ও জয্রামবাটীতে গমন. 

৬সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাান ও ওষধ প্রাপ্তি 

মৃত্যুকালে শস্থু বাবুর নির্ভীক আচরণ 

ঠাকুরের জননী চন্রমণি দেবীর শেষাবন্থা ও মৃত্যু 


পৃষ্ঠা 


৩৭৭ 
৩৭৭ 


৩৭৮ 
৩৭৮ 


৩৭৯ 


৩৮৬ 


( ১৮০ ) 


মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে ধাইয়া! তৎখকরণে অপারগ 
হওয়া । তীহার গপলিত-কর্ধাবন্থা টি 

ঠাকুরের কেশব বাবুকে দেখিতে গমন 

বেলঘরিয়। উদ্ভানে কেশব 

কেশবের সহিত প্রথমালাপ 

ঠাকুরের ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সমস্থ 

দৃক্ষিণেশ্বরে আসিয়। কেশবের আচরণ 

ঠাকুরের কেশবকে বন্ধ ও ব্রহ্গশক্তি অভেদ এবং “ভাগবত, ভক্ত, 

- ভগবান্‌ ভিনে এক, একে তিন*--বুঝান 

১৮৭৮ ্রীষ্টান্বের ৬ই মার্চ কুচবিহার বিবাহ। রী কালে আঘাত 
পাইয়! কেশবের আধাত্মিক গভীরতা লাভ। এ বিবাহ 
সম্বন্ধে ঠাকুরের মত রি 

ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই। ঠীক্কুরের 
সম্বন্ধে কেশবের হুইপ্রকার আচবণ ০৮ 

নববিধান ও ঠাকুরের মত 

ভারতের জাতীয় সমন্তার ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন 

কেশবের দেহতাগে ঠাকুরের আচরণ 

ঠাকুরের সংকীর্ডনে প্রীগৌরাজদেবকে দর্শন *** 

ঠাকুরের ফুলুই-হ্যামবাজারে গমন ও অপূর্ব কার্তনানন্দ । এ ঘটনার 
সময় নিরূপণ 

পুত্তকন্থ ঘটনাবলীর ময় নিরূপণের তালিক। 


পৃষ্টা 


৩৮৭ 
৩৮৮ 


৩৮৪৯ 
৩৯৩ 


৩৪৯৯ 


৩৯২ 
৩৯৩ 
৩৪৯৪ 


৩৯৪ 


৩৯৬ 


৩৪৯৯ 





চাক ডোর আনি 


শীউ্রীল্লান্ক্রুহ্রলীলাও্এস্নজে 


অবতরণিকা 
সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন 


জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়। যায়। লোক- 
গুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈতচ্ত ভিন্ন অবতারপুকুষসকলের 
গাচাধাদিগের সাধক" জীবনে সাঁধকভাবের কাধ্যকরাঁপ বিস্তৃত প্রিপিবন্ধ 
গান লিপিবদ্ধ পাওয়া 
বাজ না নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ ও উৎসাহ হ্ায়ে 
পোষণ করিয়। তীছারা জীবনে সত্যঙ্লাভে অগ্রদর 
ইইয়াছিলেন, যে আশ! নিরাশ!, ভয় বিশ্ময়। আনন বাকুগতার 
তরঙ্গে পড়িয়া তীহারা কখনও উল্ললিত এনং কখনও মুহমান 
হইয়াছিলেন--মথচ নিজ গন্তব্যলক্ষে নিয়ত দৃষ্টি স্থির রাখিতে বিশ্বৃত 
হন নাই, তদ্বিষযয়ের বিশদ আগোচন! তীহার্দিগের জীবনেতিহাসে 
পাওয়া যাঁয় না। অথবা, জীবনের শেষভাগে শন্ুঠিত বিচিত্র কার্ধা 
কলাপের সহিত তীহাদিগের বাগ্যাণি কালের শিক্ষা, উদ্যম ও 
কাধ্যকাপের একটা স্বাভাবিক পূর্বাপর কাধ্যকারপ-সন্ধ খুঁজিয়া পাওয় 
যায় না। দৃষ্টানতত্বরপে বগা যাইতে পারে-_ 
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বৃন্নাবনের গোপীজনবল্পভ গ্ররুষ। কিরূপে ধর্মগ্রতিষ্ঠাপক দ্বারকানাথ 
্রীকফচে পরিণত হইলেন তাহা পরিকর বুঝ| যায় না। ঈশার মহহ্দার 
জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বের কথা দুটা একট! মাত্রই জানিতে 
পারা যায়। আচার্য শঙ্করের দিখ্বিজয়কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবন্ধ। 
এইরূপ, অন্তর সর্বত্র । 

রূপ হইবার কারণ থু'জিয়! পাওয়! কঠিন। ভক্তদিগের ভক্তির 

আতিশযোই বোধ হয় এ সকল কথ! প্লিপিবন্ধ হয় 
তাহার। কোন কালে 
অসম্পূর্ণ ছিলেম নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেবচরিত্রে আরোপ 
এ কথা ভক্ত মানব করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই তীছারা বোধ হয় ই 
ভাবিতে চাছে না 
সকল কথ! লোক-নয়নেও অন্তরালে রাখ। যুক্তিযুক্ক 

বিবেচনা! করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে--মহাপুকুষচরিত্রের 
সর্বাজসম্পূর্ণ মান ভাবসকল সাধারণের সম্মুথে উচ্চাদ্শ ধারণ করিয়া 
তাহাদিগের যতট1 কল্যাণ সাধিত করিবে, এ সকল ভাবে উপনীত 
হইতে তীহারা যে অলৌকিক উদ্তম করিয়াছেন, তাহ! ততটা করিবে 
না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! তারা অনাবস্তাক বোধ 
করিয়াছেন। 

ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্ববদ। পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নরশরীর ধারণ 
করিয়াছেন বলিয়া! তাহাতে বে নরমুলভ ছুর্ববলতা, দৃি ও শক্তিহীনত। 
কোন কালে কিছুমাত্র বর্তমান ছিল তাহ! ম্বীকাব করিতে চাছেন না। 
বালগোপালের মুখগহবরে তাহার! বিশ্বত্রক্গাণ্ড প্রতিষিত দেখিতে সর্বদা 
প্রয়াসী হন এবং বাঁপকের অনম্বন্ধ চেষ্টাদির ভিতরে পরিণতবয়স্কের 
বুদ্ধি ও বহুদশিভার পরিচয় পাইবার কেবল নাত্র গ্রত্যাশ। রাখেন না, 
কিন্তু সর্ধবপ্রতা, সর্বশক্তিমত। এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের 
সম্পূর্ণ গ্রতিক্কতি দেখিবার জন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব, 
নিজ এ্রশ্বরিক স্বরূপে সর্বসাধারণকে ধরা না গিবার জন্মই অবতার- 
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পুরুষের! সাধনভজনারদি মানসিক চেষ্টা এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, 
ব্যাধি এবং দ্েছতাগ প্রড়তি শারীরিক অবস্থানিচয়ের মিথা। ভান করিয়া 
থাকেন, এইকপ দিদ্ধান্ত কর। তীহাঁদিগের পক্ষে বিচিত্র নছে। 
আমাদের কালেই আমর] স্বচক্ষে দেখিগ্াছি কত বিশিষ্ট ভক্ত 
ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে প্র্ূপে মিথা! ভান বলিয়া! ধারণা 
করিয়াছিলেন। 
নিজ দুর্বলতার জন্থই ভক্ত এরূপ সিগ্কান্তে উপনীত হন। বিপরীত 
হিনাতা রর সিদ্ধান্ত করিলে তাহার ভক্তির হানি হয় বলিয়াই 
তক্তের ভক্তির হানি বোধ হয় তিনি নরমুলভ চেষ্টা ও উদ্গেস্তাদি 
জি যুকতিঘুত অবতারপুরুষে আরোপ করিতে চাহেন. না। অতএব, 
তীহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই 
নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তকে প্ীন্ন্প 
ভর্ধলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে 
এশ্বধ্যবিরছহিত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক্ক 
হইলে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ কালে গভীর ভাব ধারণ কন্ধিলে, 
ত্রক্ূপ তশ্বর্ধা-চিন্ত ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে থাকে, 
এবং ভক্ত তখন উহা যত্বে দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশান্ধ 
পঁ কথা বারগ্বার বলিম়্াছেন। দেখ। যায়, শ্রীকঞ্চমাত যশোদ। 
গোপালের দিব্য বিষঁতিনিচয়ের নিত্য পরিচয় পাইয়াও তীহাকে 
নিজ বালকবোধেই লালন তাড়নারদি করিতেছেন। গোপীগণ 
শ্রীকচকে জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াও তাহাতে কান্তভাব 
ভিন অন্তভাবের আরোপ করিতে পারিভেছেন না। এইরূপ অন্ত্র 
্রষ্টব্য। 
ভগবানের শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচায়ক কোনরূপ দর্শনাদি 
লাতের জন্ত আগ্রহাতিশয় জানাইলে,। ঠাকুর সেজগ্ব তাহার 
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ভক্তদিগকে অনেক সময় বলিতেন, «ওগে। এরূপ দর্শন করতে 
ঠাকুয়ের উপদেশ_.. চাওয়া ভাল নয়) অব্য দেখলে ভয় আদবে; 
ধ্বর্যা উপলন্ধিতে খাওয়ান, পরান, ভালবাসায় (ঈশ্বরের সহিত) 
টা মি "তুমি আমি” ভাব, এটা আর থাকবে নী”। কত 
কাহারও ভাব নষ্ট. সময়েই না আমর। শথন ক্ষুগ্মনে ভাবিয়াছি, 
রিননা ঠাকুর কপা করিয়া রূপ দর্শনাদিপাভ করাইয়। 
দিবেন ন বলাই আমাদিগকে রূপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন। 
সাহসে নির্ভর করিয়া কোনও ভক্ত যদি সে সময় প্রাণের 
বিশ্বাসের সহিত বলিত,। "আপনার কপাতে অসম্ভব স্তন 
হইতে পারে, কৃপা করিয়) আমাকে এ্ররূপ দর্শনাদি করাইয়া দিন”, 
ঠাকুর তাহাতে মধুর নম্রভ।বে বলিতেনঃ “আমি কি কিছু করিয়। 
দিতে পারি রেমার যা ইচ্ছা তাই হয়।” খ্ররূপ বলিলেও যদি 
সে ক্ষান্ত না হইয়! বলিত, আপনার ইচ্ছ। হইলেই মার ইচ্ছ। 
হইবে ।” ঠাকুর তাহাতে অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, 
“আমি ত মনে করি রে, তোদের সকলের সব কম অবস্থা! লব 
রকম দন হোক, কিন্তু তা হয় ঠক?” উহাতেও ভক্ত যদি ক্ষান্ত 
ন। হইয়! বিশ্বাদের জেদ চালাইতে থাকিত তাহা হইলে ঠাকুর ভাহাকে 
আর কিছু না বলিয়া নে£পুর্ণ দশন ও মৃহ্মন্দ হাস্তের দ্বার তাহার 
প্রতি নিজ ভালবাদার পরিচপ্নমাত্র দিয়া নীরব থাকিতেন; অথবা 
বলিতেন, “কি বল্ব, শাবু, মার যা ইচ্ছা! তাই হোক।” প্ররূপ 
নির্বন্ধাতিশয়ে পর়িয়াও কিন্তু ঠাকুর তাহার এরনপ ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস 
ভাঙ্গিয়া তাহার ভাব নষ্ট করিয়। দিবার চেষ্টা করিতেন ন।। ঠাকুরের 
এরূপ ব্যবহার আমর অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাহাকে 
বারবার বলিতে শুনিয়াছি, “কারও ভাব নষ্ট করতে নেই রে, কারও ভাব 
নষ্ট করতে নেই।” 
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প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ন| থকিলেও কথাটি 
ভাল নষ্ট কর! যখন পাড়া গিয়াছে তখন একটি ঘটনার উল্লেখ 
সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত--কাণী- করিয়া পাঠককে বুঝাইয় দেওয়া ভাল। ইচ্ছা 
পুরের বাগানে শিব ও স্পরশনাত্রে অপরের শরীরমনে ধর্থশক্তি সারিত 
রাত্রির কথ! করিবার ক্ষমত| আধ্যাত্মিক জীবনে অভি অল্ 
সাধকের ভাগ্যে লাভ হইম্া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কালে এ 
ক্ষমতায় ভূষিত হই প্রভূত লোক-কল্যাণ সাধন করিবেন, ঠাকুর 
একথ। আমাদিগকে বারগার বলিয়াছিলেন | স্বামী বিবেকানন্দের মত 
উত্তমাধিকারি সংসারে বিরল-_ প্রথম হইতে ঠাকুর এ কথা সমাক্‌ বুঝিয়! 
বেদান্তোক্ত অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ দিয্না, তীছার চরিত্র ও ধর্জীবন 
একভাবে গঠিত করিতেছিলেন | ব্রাঙ্মনমাজের প্রণালীতে খৈতভাবে 
ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত স্বামীজির নিকট বেদান্তের "সোহ্হং” ভাবের 
উপাসনাটা তখন পাঁপ বলিয়া! পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাকে 
তানুণীলন করাইতে নানাচাবে চেষ্টা করিতেন। ম্বামীজি বলিতেন, 
প্দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইবামাত্র ঠাকুর অপর সকলকে যাহ। 
পড়িতে নিষেধ করিতেন, মেই সকল পুস্তক আমায় পড়িতে 
দিতেন। অন্ান্ত পুস্তকের সহিত তাহার ঘরে একখনি “অষ্টাবক্র- 
সংহিতা” ছিল। কেহ সেথানি বাহির করিয়া পড়িতেছে দেখিতে 
পাইলে ঠাকুর তাহাকে এ পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া «মুক্তি ও 
তাহার সাধন, “ভগবদগীতী” বাঁ কোন পুরাণগ্রন্থ পড়িবার জন্ 
দেখাইয়া দিতেন। আমি কিন্ত তাহার নিকট ,যাইলেই এ আষ্টাবক্র 
সংহিতাথানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন। অথবা অধৈতভাব- 
পূর্ণ অধ্যত্মরামাযণের কোন অংশ পাঠ করিতে বলিতেন। 
যদি বলিতামঃ ও বই পড়ে কি হবে? আমি ভগবান্‌, একথা মনে 
করাও পাপ। এ পাপ কথ! এই পুস্তকে লেখা আছে। ও বই 
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পুড়িয়ে ফেল। উচিত। ঠাকুর তাহাতে হানিতে হাসিতে বলিতেন, 
“আমি কি তোকে পড়তে বল্ছি? একটু পড়ে আমাকে শুনাঁতে 
বল্ছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে ত আর তোকে 
মনে করতে হবে না, তুই ভগবান্‌। কাজেই অগ্গরোধে পড়িন্া অনবিশ্তর 
পড়ি] তাছাকে শুনাইতে হইত |” 

ত্বামীজিকে এভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর, তার 
অন্তান্ত বালকদিগ্নকে_কাহাকেও  সাঁকারোপাসনা,  কাহাকেও 
নিরাকার সগুগ ঈশ্বরোপাসনা॥ কাহাকেও শুন্ধা ভক্তির ভিতর দিয়া, 
আবার কাহাকেও ব। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া-_-অন্ত 
নানাভাবে ধর্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন; এইরূপে 
হ্বামী বিবেকানন্-প্রমুখ বালক ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
নিকট একত্র শয়ন উপবেশন, আহার বিহার ও ধর্মচর্চা প্রভৃতি 
করিলেও ঠাকুর অধিকারিভেন্দে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত 
করিতেছিলেন। 

১৮৮৬ ্রীষ্টান্বের মাচ্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গল- 
রোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া! পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্বাপেক্ষা 
অধিক উৎসাহে ভক্তপিগের ধর্মরজীবন-গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন - 
বিশেষতঃ হ্বামী বিবেকানন্দের! আবার ম্বামীজিকে সাধনমার্গের 
উপদেশ দিয়া এবং তদসুঘায়ী অনুষ্ঠানে সহায়তামাত্র করিয্লাই ঠাকুর 
ক্রাস্ত ছিলেন না। নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়। দিয়! 
তীছাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে ছুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া 
তাহার সছিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংলারে পুনরায় ফিরিতে ন! 
দিয়া কি ভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হুইবে তন্বিষয়ে 
আলোচনা ও শিক্ষাগ্রদান করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই 
তখন ঠাকুরের এইরূপ আচরণে তাবিতেছিলেন, নিজ সঙ্ঘ নগ্রতিষ্টিত 
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করিবার জন্তই ঠাকুর গলরোগরূপ একটা মিথ্যা ভান করিয়া বসিয়! 
রহিয়াছেন-_এী কার্ধ্য সুসিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ব সুস্থ হুইবেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ কেবল দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন, ঠাকুর 
যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বন্থকালের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিবার 
মত সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত কৰিতেছেন। তিনিও এ ধারণা 
সকল সময়ে রাখিতে পারিয়াছিলেন কি ন| সনোহ। 

সাধনবলে ম্বামীজির ভিতর তখন স্পশ্শপহায়ে অপরে ধর্মপক্তি- 
ক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হুইয়াছে। তিনি মধ্যে মধো 
নিজের ভিতর এরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অন্থভব করিলেও, কাহাকেও 
এভাবে ম্পর্শ করিয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য এপর্যন্ত নির্ধারণ করেন 
নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইয়। বেদাস্তের অধ্বৈতমতে বিশ্বালী 
হইয়া, তিনি তর্কযুক্তিসহায়ে মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর 
প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ৷ তুগুল আন্দোলনে এ বিষয় 
লইয়া! ভক্তদিগের ভিতর কখন কখন বিষম গণ্ডগোল চলিতেছিল। কারণ 
স্বামীজির ত্বভাবই ছিল, যখন যাহা সত্য বলিয়! বুঝিতেন, তখনি তাহা! 
্থাকিয়। ডাকিয়া” সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে অপরকে গ্রহণ 
করাইতে চেষ্ট। করিতেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য যে, অবস্থা ও 
অধিকারিভেদে নান। আকার ধারণ করে--বালক স্বামীজি তাহা! তখনও 
বুঝিতে পারেন নাই। 

আজ ফাস্তুনী শিবরাত্রি। বালক-ভক্তদিগের, মধ্যে তিন চঢারিজন 
স্বামীদির সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে। পৃঞ্জা ও জাগরণে 
রাত্রি কা্টাইবাঁর তাহাদের অভিলাষ। গোলমালে ঠাকুরের পাছে 
আরামের ব্যাঘাত হয় এজন্ত বসতবাটীর পূর্বে কিঞিন্দিরে অবস্থিত 
রন্ধনশীলার জন্ত নির্টিতি একটি গৃহে পুজার আয়োজন হইয়াছে । 
সন্ধ্যার পরে বেশ এক পশ্ল। বৃ্টি হইয়। গিয়াছে এবং নবীন মেখে 
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সময়ে সময়ে মহামেবের জটাপটলের স্তায় বিছ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়। 
ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছেন। 

দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়। স্বামীজজি 
পুজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথপোকথন করিতে লাগিলেন। 
সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাহার নিমিত্ত তামাকু সাজিতে বাহিরে গমন 
করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়। আপিতে বসতবাটীর 
দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীজির ভিতর সহস! পূর্বোজ দিব্য 
বিভূতির তীব্র অঙ্গভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা! অগ্ত কাধো পরিণত 
করিয়া উহার ফলাফন পরীক্ষ। করিয়া! দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট শ্বামী 
অভেদানন্দকে বলিলেন, “আমাকে থানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক ত।” ইতিমধ্যে 
তামাকু লইয়। গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বেধাক্ত বালক দ্নেখিল দ্বামীজি স্থিরভাবে 
ধ্যানস্থ রছিয়াছেন এবং অভেদানন চক্ষু মুদ্রিত করিয়। নিজ দক্ষিণ হত 
দ্বারা তাহার দক্ষিণ জানু স্পশ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার এ হস্ত ঘনঘন 
কম্পিত হইতেছে । ছুই এক মিনিটকাল এভাবে অতিবাহিত হইবার 
পর স্থামীজি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, “বস্‌, হয়েছে । কিরূপ 
_অন্তভব করলি? 

অ। ব্যাটারি (1:16০015 13থ1:675) ধরুলে যেমন.কি একট! ভিতরে 
আস্ছে জান্তে পার! যাঁয় ও হাত কাপে, এ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ 
অনুভব হতে লাগল। 

অপর ব্যক্তি অভেদানম্দকে নিজ্ঞাসা করিল, “ম্বামীজিকে ম্পশ করে 
তোমার হাত আপন। আপনি এরূপ কাপ ছিল?” 

অ। হী, স্থির করে রাখতে চেষ্টা করেও রাখ.তে পার্ছিলুম না। 

এ সম্বন্ধে অন্ত কোন কথাবার্তা তখন আর হুইল না, ম্বামীজি 
তামাক থাইলেন। পরে সকলে ছই-গ্রছরের পুজা ও ধ্যানে মনো- 
নিবেশ করিলেন। অভেদানদ পরকালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। এরর 
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গভীর ভাবে ধ্যান করিতে আমর তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখন 
দেখি নাই। তাহার সর্বশরীর আড়ই হইয়া গ্রীবা ও মন্তঞ্ বাকিয়। 
গেল এবং কিছুক্ষণের জন্থ বহর্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুণ্তড হইল। 
উপস্থিত সকলের মনে হইল ম্বামীজিকে ইতিপূর্বে ম্পশ করার ফলেই 
তাহার এখন এরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে । ম্বামীজিও তাহার 
ট্রূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে হঞ্জিত করিয়া উহ 
দেখাইপেন। 

রাঝ্জি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পুজা শেষ হইবার পরে স্বামী 
রামকষ্ানন্দ পুজাগৃহছে উপস্থিত হইয়া ম্বামিজীকে বলিলেন, “ঠাকুর 
ডাফিতেছেন।” শুনিয়াই স্বামীজি বসতবাটার দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের 
নিকট চলিয়া! গেলেন। ঠাকুরের সেব। করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দও 
সঙ্গে যাইপেন। 

স্বামীজিকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, “কি রে? একটু জম্তে 
না! জম্তেই খরচ? আগে নিজের ভিতর ভাল করে জম্তে দে, 
তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করতে হবে ত! বুঝতে পার্বি-_ 
মাই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি 
অপকারট! কল্পি বল দেখি? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, 
সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল! ছয়মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল! যা হবার 
হয়েছে; এখন হতে হঠাৎ অমনটা আর করিস নি। য1 হোক, ছেশড়াটার 
অদেষ্ট ভাল।” 

স্বামীজি বলিতেন, “আমি ত একেবারে অবাকৃ। পৃজার সময় নীচে 
আমর! যা যা করেছি ঠাকুর সমগ্ত জান্তে পেরেছেন! কি করি-_ 
তার এ্ররূপ ভত্সনায় চুপ করে রইলুম।” 

ফলে দেখা গেল অভেদানন। যে ভাবসহায়ে পূর্বের ধর্মাজীবনে অগ্রসর 
হইতেছিল তাহার ত একেবারে উচ্ছেগ হয] যাঁইলই, আবার অভৈতভাব 
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ঠিকৃঠিক ধর! ও বুঝ! কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া 
সে কখনকখন স্দাচারবিরোধী অনুষ্ঠানসকল করিয়! ফেলিতে লাগিল ! 
ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অধ্ৈতভাবের উপদেশ করিতে ও 
সম্েছে তাছার তররূপ কাধ্যকলাপের ভুল দেখাইয়া! দিতে থাকিলেও 
অভেদানন্দের, এ্রীভাবপ্রণোদিত হন জীবনের প্রত্োক কাধ্যানুষ্ঠানে 
যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়|, ঠাকুরের শরীর ত্যাগের বছুকাল পরে 
সাধিত হুইয়াছিল। 
সত্যলাভ অথবা! জীবনে উহার পূর্ণাভিবাক্তির জন অবতারপুরুষ- 
কৃত চেষ্টাসক্রকে মিথ্যা ভান বলিয়। ধীহার। 
নরলীলায় সমস্ত 
কার্য সাধারণ নরের গ্রহণ করেন, এ শ্রেণীর ভক্তদিগকে আমাদিগের 
সার হয় ব্যক্তব্য যে, ঠাকুরকে তীহা্দিগের ন্যায় অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিতে আমরা কখনও শুনি নাই। 
বরং অনেক সময় তাহাকে বলিতে শুনিয়াছিঃ প্নরপীলায় সমস্ত 
কার্ধাই সাধারণ নরের স্তার় হয়; নরশরীর শ্বীকার করিয়া ভগবানকে 
নরের স্তায় সুখ হুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ভার উদ্যম, চেষ্টা 
ও তপন্তা। দ্বার সকল বিষয়ে পূর্ণত্ব লাভ করিতে হয়।” জগতের 
আধ্যাত্মিক ইতিহাসও এ কথ। বলে, এবং ঘুক্তিসচায়ে একথ! স্পষ্ট বুঝ! 
যায় যে, এরূপ ন! হইলে ভীবের প্রতি ক্কুপায় ঈশ্বরক্কত নরবপুধারণের 
কোন সার্থকতা থাকে না। 
ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার ভিতর আমর! 
দির ছুই ভাবের কথ দেখিতে পাই। তাহার কয়েকটি 
স্বন্ধে ঠাকুরের মত উক্তির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। 
দেখ। যাঁর, একদিকে তিনি তাহার ভক্তগণকে 
বলিতেছেন, "(আমি ) ভাত রেধেছি, তোর! বাড়। ভাতে বসে যা,” 
“্ছণচ তৈয়ারী হয়েছে তোর। সেই ছ'চে নিজের নিজের মনকে 
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ফাল ও গড়ে তোল্‌,” “কিছুই বদি না পারনি ত আমার উপর 
বকল্ম! দে"--ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বলিতেছেন “এক এক 
করে সব বাসনা ত্যাগ কর্‌, তবে ত হবে?” “ঝড়ের আগে এটো 
পাতার মত হয়ে থাক,” পকামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরকে 
ডাক,” আমি ষোল টাং (ভাগ) করেছি, তোরা এক টাং ( ভাগ 
না অংশ) কর,--ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয় ঠাকুরের এ ছুই 
ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়াই আমরা দৈব 
ও পুরুঘকার, নির্ভর ও সাধনের কোন্ট! ধরিয়া জীবনে অগ্রপর হব 
তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা জনৈক বন্ধুর সহিত মানবের 
স্বাধীনেক্কা1! কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ 
বাদানুবাদের পর উহার বার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের 
নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য 
করিয়। গুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, *ম্বাধীন ইচ্ছা! 
কিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে? ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাগ লব 
হচ্চে ও হুবে। মানুষ ত্র কথা শেষকালে বুঝতে পারে। তবে কি 
জানিসু, যেমন গঞক্ুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোটায় বেধে রেখেছে_ 
গরুটা খোঁটার একহাত দূরে দাড়াতে পারে, আবার দড়িগাছটা বত 
লম্ব] ততদুরে গিয়েও দীড়াতে পারে--মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও 
রূপ জান্বি। গরুট। এতটা দূরের ভিতর *যেথানে ইচ্ছা! বগ্ক, 
্াড়াক বা ঘুরে বেড়াক-মনে করেই মানুষ তাঁকে বাধে । তেমমি 
ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা, 
যতটা ইচ্ছা! ব্যবহার করুক, বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে 
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কর্ছে সে স্বাধীন। দড়িট। কিন্তু খেোটায় বাধা আছে। তবে কি 
জানিস তার কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা কল্লে, তিনি নেড়ে বাধতে 
পারেন, দড়িগাছাট। আরও লম্থ! করে দিতে পারেন, চাই কি গলার 
বাধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।” 

কথাগুলি শুনিয়। আমর জিজ্ঞাসা করলাম প্তবে মহাশয়, সাধন 
ভজন করাতে ত মানুষের ছাত নাই? সকলেই ত বলিতে পারে-- 
আমি যাহ! কিছু করিতেছি সব তীহার ইচ্ছাতেই করিতেছি ?” 

ঠাকুর-মুখে শুধু বল্পে কি হবেবে? কাটা নেই খেচা নেই, মুখে 
বল্পে কি হবে? কাটা হাতে পড়লেই কীট! ফুটে “উ” করে উঠতে 
হবে। সাধনভজন করাট। যদি মান্তষের হাতে থাকৃত,। তবে ত 
সকলেই তা করতে পারত--তা। পারে না কেন? তবে কি জানিস, 
যতট| শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক্‌ ঠিক ব্যবহার না 
করুলে, তিনি আর অধিক দেন না। এ জঙ্ভই পুরুষকাঁর বা উগ্চমের 
দ্রকার। দেখ. না, সকলকেই কিছু না কিছু উদ্ধন করে তবে 
ঈশ্বরককপার অধিকারী হতে হয়। রূপ করলে তীর রুপায় দশ জন্মের 
ভোগট! এক জদ্মেই কেটে যায়। কিন্ধ (তার উপর নির্ভর করে) 
কিছু না কিছু উদ্যম কর্তেই হয়, এবিষয়ে একটা গল্প শোন-_ 

গোলক-বিহারী বিষুট একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ 
দেন থে তাকে নরক ভোগ করতে হবে। নারদ ভেবে আকুল । নানারূপে 

স্তবস্ততি করে তাঁকে প্রসয় করে বল্লে--আচ্ছ। 
এ বিষয়ে গ্রাবধু। ও 
শার-সংবাদ ঠাকুর, নরক কোথায়, কিরূপ, কত রকমই 
বা আছে, আমার জান্তে ইচ্ছা হচ্ছে, কৃপা 

করে আমাকে বলুন। বিষুঃ তখন ভূয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, 
পৃথিবী যেখানে যেরূপ আছে একে দেখিয়ে বল্লেনগ “এই খানে 
বর্ণ, আর এখানে নরক।” নারদ বল্লে, “বটে? তবে আমার 
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এই নরক ভোগ হল'-বলেই এ আক নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে 
উঠে ঠাকুরকে প্রণাম কল্লে। বিষ হাস্তে হাসতে বল্লেন “সেকি? 
তোমার নরক ভোগ হলটকৈ? নারদ বল্লে। “কেন ঠাকুর, তোমারই 
সন ত স্বর্গ নরক? তুমি একে দেখিয়ে যখন বল্লে-“এই নরক'-_ 
তখন এর স্থানট| সতাসহ্যই নরক হল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি 
দেওয়াতে আমার নরকভোগ হয়ে গেল। নারদ কথাগুলি প্রাণের 
বিশ্বাসের সঠিত বল্লে কি না? বিট তাই “তথাভ্ত' বল্পলেন। নারদকে 
কন্ত তার উপর ঠিকঠিক বিশ্বাস করে শী আক নরকে গড়াগড়ি দিতে 
হল, (এ উদ্ভনটুকু করে )তবে তার ভোগ কাটুল। এইরূপে কৃপার 
রাজোও যে উদ্যান ও পুরুষকারের স্থান আছে, তাহ। ঠাকুর এ গল্পটি 
সহায় কখনও কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন। 
নরদেহ ধারণ কবিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষ্গিগকে আমাদিগের 
নায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, অল্জ্ঞতা! প্রভৃতি 
মানবে অমন্পূণ্তা অনুভব করিতে ছয় । আমাদিগেরই তায় উদ্ভম 
স্টীকার করিয়। 
অবতারপুরুষে মুক্তির করিয়া তীহাদিগকে এ সকলের হস্ত হইতে 
পণ আবিষ্কার করা মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয়, এবং 
যতদিন না এ পথ আবি্দ্কিত হয়, ততদিন তাহাদিগের 
অন্তরে নিজ দেবম্বরপের আভাঁদ কখনও কখনও অল্পক্ষণেব ভঙ্ 
উদ্দিত হইলেও উঠ! আনার প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে 'বহুজনছিতায়” 
মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়। লইয়া! তাহাদিগকে আমাদিগেরই স্বায় 
আলোক-আধারের রাজ্যের ভিতর পথ হাতড়াইতে হয়। তবে, 
স্ার্থন্খচেষ্টার লেশমান্ত তাহাদের ভিতরে ন। থাকায় তাহার জীবনপথে 
আমাদিগের অপেক্ষ/! অধিক আলোক দেখিতে পান এবং আভ্যন্তরীণ 
সমগ্র শকিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবনদমন্তার 
সমাধানকরত লোককল্যাণপাধনে নিহুক্ত হয়েন। 
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নরের অসম্পূর্ণতা যখাবথতাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া 
দেবমানব ঠীকুয়ের মানবভানের আলোচনার আমাদিগের প্রভৃত 
কল্যাণ সাধিত হয়, এবং শ্রী জন্তই আমরা তীঙহ্ার মানবভাবসকল 
সর্বদা পুরোবন্তী রাখিয়া তীহার দেবভাবের আলোচনা! করিতে 
পাঠককে অন্গরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তীছহাকে 
না ভাবিলে, তাহার সাধনকালের অলৌকিক উদ্যম 
৮২ ও চেষ্টার্দির কোন অর্থ খুঁজিয়। পাওয়। ধাইবে 
পুরুঘের জীবন ও না। মনে হইবে, ধিনি নিত্য পূর্ণ, তাঁহার আবার 
ডি পাওয়। সতালাভের জন্ত চেষ্টা কেন? মনে হইবে, তাহার 
জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা লোক দেখানে” 
বাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরলাতের জল্ঞ উচ্চাদশসমূহ 
নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ক তাহার উদ্যম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ 
আমাদিগকে এরূপ করিতে উৎসাহিত ন৷ করিয়৷ হৃগয় বিষম উদাপীনতায় 
পূর্ণ করিবে এবং ইহুজীবলে আমাদিগের আর জড়ত্বেরে অপনোদন 
হইবে ন1। 
ঠাকুরের কৃপালাডের প্রত্যাগী হইলেও আমাদিগকে তীহাকে 
আমাদিগেরই গার মানবভাবসম্পন্ন বলিয়া গ্রচণ 
বন্ধমানব নাগব- করিতে হইবে। কারণ, ঠাকুর আমাদিগের 
ভাবে মাত্রই বুঝিতে 
পারে ছঃখে সমবেদনাভাগী হইয়াই ত আমাদিগের 
ছঃখমোচনে অগ্রসর হইবেন। অতএব যে দিক্‌ 
দিয়াই দেখ, তীহাকে মানবভাবাপনন বলিয়া চিন্তা করা ভিন্ন 
আমাদিগের গত্যন্তর নাই। বান্তবিক, যতদিন না আমরা সর্বববিধ 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়। নি দেবস্বরপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পাঁরিব, ততদিন পর্য্যন্ত জগৎকারণ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরাবতীর- 
দিগকে মানবভাবাপন্ন বলিয়াই আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ করিতে 


সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন ১৫ 


হইবে। “দেবে! ভৃত্বা দেবং যজেৎ”--কথাটি এ্রূপে বাগ্তবিকই 
সত্য। তুমি যদি হ্ন্ং সমাধিবলে নিবিবকল্প ভূমিতে পৌছাইতে 
পারিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণ! 
করিয়া তাহার বথার্থ পুজ। করিতে পারিবে । আর, যদি তাহা ন! 
পারিয়া থাক, তবে তোমার পুজা! উক্ত দেবভৃমিতে উঠিবার ও 
যথার্থ পুজাধিকার পাইবাঁর চেষ্টামাত্রেই পর্যবসিত হইবে এবং জগৎ- 
কারণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পল্প মানব বলিয়াই তোমার শ্বতঃ 
ধারণা হইতে থাকিবে। 
দেবত্বে আর হই! রূপে ঈশ্বরের মায়াতীত দেবন্বরূপের বথার্থ পৃজ] 
করিতে সমা্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত দুর্ধল "অধিকারী উহ! 
হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত! দেজন্ত আমা- 
এছ মানবের প্রতি দ্লিগের সকার সাধারণ ব্যক্তির প্রতি বক্ষণাপরবশ 
করুগায় ঈশ্বরের মানব" 
দে ধারণ, সথতরাং. হইয়া আমাদিগের হ্বায়েব পুজা গ্রহণ করিবার 
মানব ভাবিয়। অবতার জন্যই ঈশ্বরের মানবভূমিতে অবতরধ--মানবীয় 
নি ভাব ও দেহ স্বীকার করিয়া! দেবমানব-রূপধারণ। 
পূর্ববপূর্বধ ধুগাবিভূতি দেব-মানবদিগের সহিত তুলনায় 
ঠাকুরের সাধনকালের ইতিহাস আলোচন। করিবার আমাদের অনেক 
সুবিধা আছে। কারণ, ঠাকুর হ্প্ং তাহার জীবনের এ কালের 
কথ] মাময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিস্বতভাবে আলোচনা করায় 
সে সকলের জঙলস্ত চিত্র আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে আঙ্কিত হইর! 
রহিয়াছে । আবার, আমরা তীহার নিকট যাইবার স্বল্লকাল পূর্বেই 
তাহার সাধক-জীবনের বিচিআভিনয় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটির লোক- 
সকলের চক্ষুসপ্মুখে সংঘটিত হইগ্নাছিল এবং এ সকল ব্যক্তিদিগের 
অনেকে তখনও এ স্থানে বিস্বমান ছিলেন। তীহার্গিগের প্রমুখাৎ 
এ বিষয়ে কিছুকিছু গুনিবারও আমর) অবসর পাইয়াছিলাম। 


১৬ প্রণ্রীরামকৃফলীলা গ্রস্ 


দে বাহ। হউক, উর বিষয়ের আলোচনার গ্রবৃত হইবার পূর্বে 
সাধনতত্বের মুলগুত্রুলি একবার মাধারণভারে আমাদিগের আবৃত্তি 
বরিয়। লওয়। তাল। ম্মতএব এ বিষয়ে আমরা এখন বথঞ্চিং 
আলোচনা করিব। | 


প্রথম অধ্যায় 


সাধক ও সাধন! 


ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে 
আমাদিগকে সাধন কাহাকে বলে তত্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হুইবে। 
অনেকে হয়ত এ কথায় বলিবেন, ভারত ত চিরকাল কোনও ন। 
কোনও ভাবে ধর্খ্সাধনে লাগিয়া রহিয়াছে, তবে এ কথা আবার 
পাড়িয়া পুথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক 
রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদূর 
বয় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, পৃথিবীর অপর কোন্‌ 
দেশের কোন্‌ জাতি এতদূর করিয়াছে? কোন্‌ দেশে ব্রহ্গজ্ঞ অবতার 
পুর্নঘদকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে? অতএব 
সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে এ বিষয়ের মৃলনুত্রগুলি 
পুনরাবৃত্তি করিয়া বল! নিপ্রয়োজন। 
কথা! সত্য হইলেও ত্ররূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, 
সাধন। সম্বন্ধে অনেক স্থলে জনসাধারণের একট! কিন্ুতকিমাকার 
ধারণা দেখিতে পাওয়। যায়। উদ্দেন্ত বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য হারাই! 
সাধণা সম্বঘধে সাধারণ তাহার! অনেক সময় কেবল মাত্র শারীরিক কঠো- 
যানবেয ত্রান্তধারণা রতায়, ছুশ্রাপ্য বন্তদকলের সংবোগে স্থানবিশেষে 
ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক অনুষ্ঠানে, শ্বাস প্রশ্থাসরোধে 
এবং এমন কি অসন্ন্ধ মনের বিসদৃশ চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় 
পাইয়া থাকে । আবার এরূপও দেখ! বায় যে, কুসংস্কার এবং কুজভ্যাসে 
্‌ 


১৮ শ্রীস্রীরামকৃষফ্লীলা প্রসঙ্গ 


বিক্কৃত মনকে প্রক্কতিস্থ ও সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত 
করিতে মহাপুরুষগণ কথন কথন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের উপদেশ 
করিয়াছেন সেই সকলকেই সাধন! বলিয়া ধারণীপূর্ধবক সকলের পক্ষেই 
এ সমূহের অনুষ্ঠান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়। অনেক স্থলে প্রচারিত 
হইতেছে । বৈরাগ্যবান্‌ না হইয়া সংসারের ক্ষণপ্তায়ী বূপরসাদি ভোগের 
জন্ট সমভাবে লালাযি৩ থাকিয়। মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহার়ে জগৎকাবণ 
ঈশ্বরকে মন্ত্রীধধিবশীভূন্ত সর্পেব ন্যায় নিজ কর্তৃত্বাধীন কবিতে পারা যায়, 
এপ ভ্রান্ত ধারণার বশবন্তী হইয়া অনেককে বুথ চেষ্টায় কালক্ষেপ 
করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । অতএব যুগযুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় 
ও চেষ্টার ফলে ভারতের খাষিমহাপুরুষগণ সাধনাসন্বন্ধে যে সকল তত্ব 
উপনীত ভইয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ আলোচন! 'এখানে বিষয়-বিরুন্ধ 
হইবে না। 

ঠাকুর বলিতেন, “সর্ধবভৃতে ব্রহ্ষদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শ্যকালের 
কথ।”-- সাধনার চরম উন্লতিতেই উহ! মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়। 
ভিন্টুর সর্বোচ্চ প্রামাণা-শান্থ বেদোপনিষং এ 
কথাই বলিয়। থাকেন। শান বলেন, জগতে সুর 
সুক্ষ, চেতন অচেভন ঘাহা কিছু তুমি দেখিতে 
পাঁইতেছ--ইট, কাঠ, মাঁটী, পাথর, মানুষ, পণ্ড, গাছ পালা, ভীব 
জানোয়ার, দেব উপদেব--সকলই এক অথথ ত্রহ্গবস্থ। ব্রদ্গবস্তকেই 
তুমি নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ ঘ্রাণ ও আম্বাদ 
করিতেছ। তাঁহাকে লইয়। তোমার সকল প্রকার টনন্দিন বাবহার 
আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা৷ বুঝিতে না৷ পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন 
ভিন্ন বস্ত ও ব্যক্তির সহিত তুমি এরূপ করিতেছ। কথাগুলি শুনিয়া 
আমাদের মনে যে সন্দেহ পরম্পরার উদয় হইয়। থাকে এবং এ সকল 
নিরসনে শাস্ত্র বাহ। বলিম্না। থাকেন, প্রাঙ্গোত্তরচ্ছলে তাছার মোটামুটি 


সাধনার চ৪ম ফল 
সর্ববস্ূতে ব্রহ্গদশন 


সাধক ও সাধন। ১৯ 


ভাবটি পাঠককে এখানে বলিলে উহ! সহজে হদয়ম হইবার 
সম্ভাবন।। 

প্রশ্ন। এ কথ। আমাদের প্রতাক্ষ হইতেছে ন। কেন? 

উ। তোমরা ভ্রষে পড়িয়াছ। যতক্ষণ ন এ ভ্রম দৃরীভৃত হয় 
ততক্ষণ কেমন করিয়া! এ ভ্রম ধরিতে পারিবে? বথার্থ বস্ত ও অবস্থার 
সহিত তুপনা! করিয়াই আমরা৷ বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিয়া থাকি। 
পূর্বেধোক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন। 

প্র। আচ্ছা, প্ররূপ ভ্রম হইবার কারণ কি, এবং কবে হইতেই ব1 
আমাদের এই ভ্রম আসিয়া! উপস্থিত হইল? 

উ। ভ্রমের কারণ সর্ধঞ্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এখানেও 

_. তাহাই_অজ্ঞান। এ অজ্ঞান কখন যে উপস্থিত 
রি হইল তাহা কিরপে জানিবে বল? অজ্ঞানের 
না। অজ্ঞানাবন্থায ভিতব যতক্ষণ পড়িয়া রুহিহ্বাছ ততক্ষণ উহ! 
তি জানিবার চেষ্ট। বৃথ!। স্বপগ্র যতক্ষণ দেখা বায 

ততক্ষণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হুয়। নিদ্রাভঙ্গে 
জাগ্রদবস্থার সহিত তুণনা করিয়াই উহাকে মিথ্যা বলির ধারণা ভয়। 
বলিতে পার-্বপ্র দেখিবার কালে কখনও কখনও কোন কোন 
বাক্তির "আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, এইনপ ধারণ|। থাঁকিতে দেখা। যায়। 
সেখানেও জাগ্রদবস্থার শ্বতি হইতেই তাছান্দের মনে এর ভাবের 
উদয় হইয়া থাকে। ভাগ্রদবন্থায় জগুৎ প্রত্যক্ষ করিবার 
কালে কাহারও কাহারও অন্বয় ব্রঙ্গবস্তর শ্বৃতি এরূপে হুইতে 
দেখ! যায়। 

প্র। তবে উপায়? 

উ। উপায়--এ অজ্ঞান দূর কর। এ ভ্রম বা অজ্ঞান থে 
দুর কর]! বায় তাহা তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পায়ি। পূর্ববপূর্বব 
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খধিগণ উহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেষন করিয়! দূর 
করিতে হুইবে বলিয়া গিয়াছেন। 

প্র। আচ্ছা, ফিন্তু এ উপায় জানিবার পূর্বের আরও ছুই একট 
প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে । আমরা এত লোকে যাহা দেখিতেছি, 
প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্সংখাক 
খাধির। যাহা! ব1 যেরূপে জগতটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই সত্য 
বলিতেছ__এটা। কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তীহারা যাহ! প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন তাহাই ভূল? 

উ। বছুসংখ্যক বাক্তি যাহ! বিশ্বাস করিবে তাহাই বে সর্বঙগা 
জগৎকে খাবগণ যেরপ সত্য হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। খধিদিগের 
দেখিয়াছেন তাহাই প্রতাক্ষ সত্য বলিতেছি কারণ, এ প্রত্যক্ষসহায়ে 
সতয। উহার কারণ তীহারা। সর্ববিধ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া 
সর্বপ্রকার ভরশুস্ত ও চিরশাস্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিত- 
মৃত্যু মানবজীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদির একট! উদ্দেশ্েরও 
সন্ধান পাইয়াছিলেন। তত্তিকজ বথার্থজ্ঞান মানবমনে সর্বদা! সহিষুতা, 
সন্তোষ, করুণা, দীনতা প্রস্ৃতি সদ্গুণযাজির বিকাশ করিয়। উহ্বীকে 
অদ্ভুত উদ্বারতাসম্পন্প করিয়া থাকে; খধিদিগের জীবনে এরূপ 
অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমরা শান্কে পাইয়া! থাকি, এবং 
তাছাদ্দিগের পদান্সরণে চলিয়। ইহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাহাদিগের ভিতরে 
এ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই। 

গ্র। আচ্ছা, কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একপ্রকারের 
অনেকের একরপ ভ্রম হুইল কিরপে? আমি যেটাকে পণ্ড বলিয়া 
হইলেও ভ্রম কখনও বুঝি তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মানুষ বলির! বুঝ 
হারার নাঃ এইরূপ, সকল বিষয়েই। এত লোকের 
এ্ররপে সকল বিষয়ে একই কালে একই প্রকার তন হওয়া 
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অল্প আশ্চর্যের কথ। নহে। পীচঙ্জনে একটা বিহরে ভুল 
ধারণা করিলেও অপর পাঁচ জনের এঁ বিষয়ে সত্যঘৃ্টি থাকে, সর্বত্র 
এইরূপ ত দ্বেখা যার়। এখানে কিন্ত এর নিয়মের একেবারে 
ব্যতিক্রম হইতেছে । এজস্ক তোমার কথ। সম্ভবপর বলিয়। বোধ 
হয় না। 
উ। অল্পসংখ্যক খাবিদিগকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা! ন! 
করাতে তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে 
বাই মনে অগংরপ দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব প্রশ্থেই এ বিষয়ের 
রাই মানবসাধারণের উত্তর দেওয়। ছুইয়াছে। তবে. যে, জিজ্ঞাস 
সবি করিতেছ, সকলের একপ্রকারে ভ্রঘ হুইল কিন্পে? 
ত্রমে আবদ্ধ নহে তাহার উত্তরে শান্ম বলেন, এক অসীম অনন্ত 
সমট্টিমনে জগতরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে। 
তোমার, আমার এবং জনসাধারণের ব্যট্িমন এ বিরাট মনের অংশ ও 
অঙ্লীভূত হওয়ায় আমাদিগকে এ একই প্রকার কল্পন। অন্গভব করিতে 
হইতেছে। এ জন্তই আমর! প্রত্যেক পশুটাকে পণ্ড ভি অন্ত কিছু 
বলিয়! ইচ্ছামত দেখিতে ব। কল্পন। করিতে পারি না। এ্রজগ্কই আবার 
বার্থ জান লাভ করিয়া আমানের মধ্যে একজন সর্ধগ্রকার ভ্রমের 
হত হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অপর লকলে যেমন ভ্রমে 
পড়িয়া আছে সেইরূপই থাকে। আর এক কথা, বিরাট মনে 
জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে 
জড়ীভৃত হ্ইয়া পড়েন না। কারণ, সর্বদর্শী তিনি অন্ঞানপ্রস্থত 
জগৎকলপনার ভিতরে ও বাহিরে অহয় ব্রহ্ধবস্তকে ওতপ্রোত ভাবে 
বিমান দেখিতে পাইরা থাকেন। উহা! করিতে পারি না বলিয়াই 
আমাদের কথ৷ স্বতন্ত্র হুইয়। পড়ে। ঠাকুর যেন বলিতেন, “সাপের 
মুখে বিষ রর্েছে, সাপ এ মুখ দিরে নিত্য আহারাদি কর্‌চে, সাপের 
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তাতে কিছু হচ্ছে না! কিন্ধু সাপ বাঁকে কামড়ায় এ বিষে তার 
তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!” 
অতএব শান্ধ্টে দেখা গেল, বিশ্ব-মনের কল্পনাসভূত জগৎটা 
একভাবে আমাদেরও মনঃকল্লিত। কারণ, 
জগত্রপ কল্পনা দেশ আমাদিগের ক্ষুদ্র বার্টি-মন, সমষ্টিভূত বিশ্ব-মনের 
কালের বাহিরে বর্ত. 
মান। প্রকৃতি অনাদি সহিত শরীর ও অবয়বাদির স্যার অবিচ্ছেন্ 
সন্ধে নিতা অবস্থিত। আবার এ জগতরূপ 
কল্পনা যে এককালে বিশ্ব-মনে চিল না, পরে আরম্ত হইল, এ কথ। 
বলিতে পার! যায় না। কারণ, নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ 
পদ্ার্ঘঘয়-_যাহা। না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার স্যষ্টি হইতে পারে 
না-,জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত বস্ত অথবা এ কল্পনার সহিত উচ্ভারা 
অবিচ্ছেন্তভাবে নিত্য বিগ্যনান। স্থিরগাবে একটু চিত্ত করিয়া 
দ্নেখিলেই পাঠক শ্রী কথা বুঝিতে পারিবেন এবং বেদাি শান্ব যে কেন 
চৃজনীশক্তির মুলীভূত কারণ প্রকৃতি ব1 মায়াকে অনাদি বা কালাতীত 
বলিয়া শিক্ষা। দিয়াছেন, তাহাও হদরঙগম তইবে। জগৎটা যঙ্গি 
মন্ঃকল্িতই হয় এবং এ কল্পনার আরম্ভ যদি আমরা “কাল বলিতে 
যাহা বুঝি ভাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাড়াল এই 
যে, কালরূপ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই জগতরূপ কল্পনাট। তদীশ্র্র বিশ্ব-মনে 
বিস্তমান রাঁহয়াছে। আমাদিগের ক্ষুদ্র বাষি-মন বনৃকাল ধরিয়। 
কল্পনা দেখিতে থাঁকির। জগতের অন্তিত্বেই দৃঢ়ধারণ। করিয়া রহিয়াছে 
এবং জগত্রূপ কল্পনার অতীত অধ্বয় ব্রহ্গবস্তর সাক্ষাৎদর্শনে বহুকাল 
বঞ্চিত থাকিয়। জগৎ্টা যে মনঃকল্িত বস্তমাত্র এ কথা এককালে 
ভুলিয়া গিয়া আপনার ভ্রম এখন ধরিতে পারিতেছে না। 
কারণ পূর্যবেই বলিয়াছি, যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা 
করিয়াই আমযা। বাহিরের ও ভিতরের শ্রম ধরিতে সর্বদ| সক্ষম হুই। 
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ক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণ। ও 
দেশকালাতীত ক্ষত অগ্ুতবাদি বছুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে বর্তমান 
কারণের সহিত পরি- আকার ধারণ করিয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থ 
তে চেষ্টাই জ্ঞানে উপনীত হুইতে হইলে আমাদিগকে এখন 

নাম রূপ, দেশ কাল, মন বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত 
সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। এ পরিচয় 
পাইবার চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র “সাধন বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন? 
এবং এ চেষ্টা জ্ঞাত ব। অজ্ঞাতপারে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিভ্ঞমান তীহারাই 
ভার5 সাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। | 

গাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্ত অন্ুদপ্ধানের পূর্বোক্ত 
চেষ্টা, দুইটি প্রধান পথে এতকাল পরাস্ত প্রবাহিত হইয়া আগিয়াছে। 
গ্রাথম-_-শাস্স যাহাকে ণনেতি, নেতি” বা জ্ঞান-মার্গ বলিয়। নির্দেশ 
বারয়াছেন ; এবং দ্বিতীয়, যাহা 'ইতি, ইতি বা ভক্তি-মার্গ বলির 

নিদ্দিট হইয়া! থাকে। জঞানমার্গের সাধক চরঙ্জ- 
নো, পেতি' ও ইতি, 
তি জানল লক্ষ্যের কথ প্রথম হঈতে হৃদয়ে ধারণ! ও সর্ধ্দ। 

স্মরণ রাখিয়। জ্ঞাতদারে তদদভিমুখে দিন দিন 
অগ্রপর হইতে থাকেন। ভক্তিপথের পথিকের চরমে কোথায় উপস্থিত 
হইবেন তদ্িষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর 
লগ্গযান্তব পরিগ্রছহ করিতে করিতে অগ্রনর হুইয়া পরিশেষে জগদতীত 
অদ্বৈততবস্তর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়া থাব্ধেন। নতুবা জগৎসন্ধে 
সাধারণ জনগণের যে ধারণ। আছে তাছা। উভয় পথের পথিকগণকেই 
ত্যাগ করিতে হয়। জ্ঞানী উহ] প্রথম হইতেই সর্বতোভাবে পরিত্যাগ 
করিতে চেষ্ট। করেন; এবং ভক্ত উহার কতক ছাড়িয়া কতক রাখি! 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে জ্ঞানীর স্তায়ই উহার সমস্তই ত্যাগ 
করিয়া “একমেবাদ্বিতীয়ং, তন্বে উপস্থিত হন। জগৎসন্বন্ধে উল্লিখিত 


২৪ ভ্রীত্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ 


স্বার্থপর, ভোগন্ৃখৈকলক্ষ্য সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শাক “বৈরাগ্য' 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

নিত্যপরিবর্ভনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতা- 
জ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্ত জগৎসন্বন্ধীয় সাধারণ 
ধারণ! ত্যাগ করিয়া “নেতি” “নেতি'-মার্গে জগৎকারণের অন্তুসজ্জান 
কর! প্রাচীন ঘুগে মানবের প্রথমেই, উপস্থিত হইয়াছিল বলি! 
বোধ হয়। সে জন্ত ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে প্রচলিত 
থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুহি হইবার 
পূর্ব্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সমাক্‌ পরিপুষ্টি হওয়া দেখিতে পাওয়া 
ধায়। 

“নেতি, নেতি”-_নিত্যত্বরূপ জগৎকারণ “ইহ। নহে”, 'উহী নহে” করিয়া 
সাধনপথে অগ্রসর হইয়া! মানব হ্ুল্পকালেই যে অন্তমু্ী হইয়| পড়িয়- 
'মেতি, নেতিৎ পথের ছিল, উপনিষদ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। 
লক্ষ, 'আমি কোন্‌ মানব বুঝিয়াছিল, অন্ত বস্তসকল অপেক্ষা তাহার 
রা তহিষয সন্ধান দেছমনট তাহাকে সর্বাগ্রে জগতেব সহিত 

সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; অতএব দেহ- 
মনাবলম্বনে জগৎ-কারণের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে উহার সন্ধান শীত 
গাইবার সম্ভাবনা! । আবার “হাড়ির একট! ভাত টিপিয়! যেমন বুঝিতে 
পারা যায়, ভাতঙাড়িট। সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না,” তন্রপ আপনার ভিতরে 
নিত্য-কারণ-স্বরূপের জুসন্ধান পাইলেই অপর বস্ত ও ব্যক্তিসকলের 
অন্তরে উচ্বার অন্বেষণ পাওয়া বাইবে। এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের 
নিকট “আমি কোন্‌ পদার্থ এই বিষয়ের অনুসন্ধান একমাত্র লক্ষ্য 
হইয়। উঠে। 

পুর্বে বলিয়াছি, জগৎসন্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়বিধ 
সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়। এ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানব” 
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হন সর্ববৃত্তিরহিত হইয়া সমাধির অধিকারী হয়। এরূপ সমাধিকেই 
শান্তর নির্বিকল্প সমাধি আখ্যা প্রঙ্গান করিয়াছেন। 
জ্ঞান পথের নাথক, 'আমি বাস্তবিক কোন্‌ পদার্থ 
এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রপর হইয়া কিরূপে নির্ধিকপ্প সমাধিতে 
উপস্থিত হন এবং এ কালে তাহার কীদৃশ অন্তুভব হইয়া থাকে, তাহা 
আমরা পাঠককে অন্তক্জ বলিয়াছি।& অতএব ভক্তিপথের পথিক 
এ সমাধির অনুভবে কিরুপে উপস্থিত হইয়। থাকেন, পাঠককে এখন 
তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বল। কর্তব্য। 

তক্তিমার্গকে “ইতি ইতি'-দাধনপথ বলিয়। আমর! নির্দেশ করিয়াছি। 
কারণ, এ পথের পথিক জগতের অনিত্যত। প্রতাক্ষ করিলেও জগৎ-কর্তা 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়৷ তৎরুত জগতরূপ কাধ্য সত্য ও বর্তমান বলিয়। বিশ্বাম 
করিয়া থাকেন। ভক্ত জগৎ ও তন্মধাগত সর্ধব বন্ত ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের 
সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনার করিয়া লন। এ সম্বন্ধ দর্শন করি- 
বার পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া প্রতীত হয় তাহাকে তিনি দুর-পরিহার 
করেন। তত্তি্, ঈশ্বরের কোন এক রূপের + প্রতি অন্থরাগ ও ধ্যানে 
তন্ময় হওয়া এবং তাহারই প্রীতির নিমিত্ত সর্ধবকাধ্যানুষ্ঠান কর। তক্তের 
আগ লক্ষ্য হইয়। থাকে। 

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়। জগতের অস্তিত্ব ভূলিয়। 
নির্ধিকল্প অবস্থায় পৌছিতে পারা যায় এইবার আমর! তাহার অনুশীলন 


ন্গিব্যিকঞ্প সমাধি 


* গুরুভাব-পূর্ববার্ধ ২য় অধ্যায় দেখ। 

+ ব্রাঙ্গ সাজের উপাসনাকেও আমর] রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা করিতেছি । 
কারণ, আকাররছিত নর্ববগুণান্বিত ব্যজিত্বের ধ্যান করিতে ধাইলে জাকাশ, 
জল, বাযু বা তেজ প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের সমৃশ পদার্থবিশেষই মমোষধ্ো উদিত হইয়া 
থাকে। 
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করিব। পূর্বে বলিয়াছি, ভক্ত, ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট 
অথবা! মুক্তি ও যথার্থ সতালাভের প্রধান সহায়ক বলিয়! পরিগ্রছ করিয়! 
তি ইতি” পথে তাহীরই চিন্ত। ও ধ্যান করিতে থাকেন। প্রথম 
নিব্বিকল্প সমাধি- প্রথম, ধ্যান করিবার কাশে, তিনি এ ইট্টমৃত্তির 
৮ সর্ববাবয়ণসম্পূর্ণ ছবি মানসনয়নের সম্মুখে আগিতে পারেন 
না; কখন উছার হস্ত, কথন পদ এবং কখন বা মুখথানিমাত্র 
তাছার সম্মুখে উপস্থিত হয়; উঠাঁও আবার দর্শনমাত্রেই যেন লয় হহয় 
যায়, সন্মুথে স্থির ভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধান 
গভীর হইলে এ মুস্তির সর্ববাবয়বসম্পূর্ণ ছবি, মানসচক্ষের সম্মুথে সময়ে 
সময়ে উপস্থিত হয়। ধান ক্রমে গভীরতর হইলে এ ছাব, যতক্ষণ না 
মন চঞ্চল হয় ততক্ষণ স্থিরভাবে সঙ্মুথে অবস্থান করে। পরে, ধানের 
গভীরভার তারতমো এ মৃত্তির অন্তরে সর্ববদ্থণ মবস্থান, চল! ফেরা, তাস, কথ! 
কা এবং চরমে উহার ম্প্শ পধ্ভও তক্কেখ উপলব্ধি হয়! তখন শ্রী 
সুদ্তিকে সর্বপ্রকারে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাচয়া যায় এবং তক্চ 
চচ্ষু মুদ্রিত বা নিনীগিত করিয়া ধ্যান করুন ন|। কেন, এঁ মুত্তির এ 
গ্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রতাক্ষ করিয়। থাকেন। পরে, “আমার ইষ্টই 
ইচ্ছামত নানারূপ ধারণ করিয়াছেন'--এঠ বিশ্বামের ফলে ভক্ত-সাধক 
আপন ঈষ্টমুত্তি হইতে নানাধিধ দিব্যক্ূপ সঞলের সন্দশন লা করেন। 
ঠাকুর বলিতেন--গ্যে ব্যক্তি একটি রূপ প্র প্রকার জীবন্ত ভাবে 
দর্শন করিয়াছে, তাহার অন্ত সব রূপের শন সহপ্সেই আসিয়া উপস্থিত হয়।” 

ইতিপূর্বে যে সকল কথা বল! হুইল, তাহ। হইতে একটি বিষয় 
আমরা ঝুঁঝিতে পারি। এরন্নপ জীবন্ত মুগ্তিসকলের দর্শনলাভ ধাহার 
ভাগ্যে উপস্থিত হয, তাহার নিকট জাগ্রতকালে দৃষ্ট পদার্থ সকলের ন্যায়, 
ধ্যানকালে দৃষ্ট ভাবরাজাগত এ সকল মুর্তি সান অন্তিত্ব অনুভব হইতে 
থাকে । এরূপে বাহ জগৎ ও ভাবরাঞ্জের সমানান্তিত্ববোধ বত বৃদ্ধি 
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পাতে থাকে) ততই তীছার মনে বাহ জগৎটাকে মনঃ-কল্পিত বলিয়া 
ধারণা হইতে থাকে । আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজ্যের অনুভব 
তক্কেব মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, সেই সময়ের জন্ত তাহার বাহ 
জগতের অনুভব ঈধগ্মাত্রও থাকে না। ভক্তের এ অবস্থাকেই শান 
সবিকল্পসমাধি নামে নির্দেশে করিয়াছেন। ও প্রকার লমাধিকাগে 
মানাঁসক শক্তি প্রভাবে ভক্তের মনে বাহ্‌. জগতের বিলয় হইলেও ভাব" 
রাজোর বিলয় হয় না । জগতে দুষ্ট বস্ত ও ব্যকিসকলের সহিত ব্যবহার 
করিয়া আমর নিত্য যেরূপ ন্ুখছুঃখাদির অনুভব করিয়া থাঁকি 
আপন ইট্টমুতির সফ্িত ব্যবহারে ভক্ত তখন, ঠিক তন্রপ অনুভব করিতে 
থাকেন। কেবলমাত্র ইষটুত্তিকে আশ্রয় করিয়া তীছার মনে তখন, 
যত কিছু সংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে । এক বিষয়কে মুখ্যরূণপে 
অবলম্বন করিয়। ভক্তের মনে এ সময়ে বৃত্তি-পরষ্পরার উদয় হওয়ার জন্ট 
শান্ত তীহার &ঁ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংঘুক্ত সমাধি বলিয়াছেন । 
এইরূপ ভাঁবরাজেোর অন্তর্গত বিষয় নিশেষের চিষ্তাযর ভক্তের মনে 
গুল বাহ জগন্ের এবং এক ভাবের প্রাবপো অন্য ভাবদকলের বিলয় 
সাধিত হয়। যে “5ক্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, 
সমাধির নির্ধিকল্পড়মি লাভ তীহার নিকট অধিক দূরবন্তী নছে। 
জগতের বহুকালান্তান্ত অস্তিত্বজ্ঞান ঘিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম 
হতয়াছেন, তাহার মন যে সমধিক শক্কিসম্পন্প ও দু়সংকল্প হইয়াছে, 
একথা বলিতে হইবে না। মনকে এককানে নির্ধ্বিকল্প করিতে পারিলে 
ঈশ্বরপন্তোগ অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথ। একবার ধারণা! হইলেই 
তাহার সমগ্র মন দিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রীগুর ও 
ঈশ্বরকৃপায় তিনি অচিরে ভাবরাঁজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়। 
অধৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্ধক চিরশাস্তির অধিকারী হুন। অথবা বলা 
যাইতে পারে, প্রগাড় ইষ্টপ্রেমই তাহাকে এ ভূমি দেখাইয়া! দেয় এবং 
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ব্রজগোঁপিকাগণের ম্যায় উহার প্রেরণায় তিনি আপন ইষ্টের সহিত 
তখন একত্বামুভব করেন। 

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হুইবার প্রন্নপ 
ক্রম শান্ত্নিষ্ভীরিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব উভন্ব 
ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধনকালেই তাহাদিগকে 
কখন কখন সিদ্ধের স্থায় প্রকাশ ও শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া 

যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাহাদিগের 

অবতার পুরুষে দেবও ল্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে 
মানব উতয় ভাব বিভ- 
মান থাকায় মাধনকালে এরূপ হইয়া থাকে; অথবা, ভিতরের দেবভাব 
০৫৯ টলর তাহাদ্দিগের সহজ ম্বাভাবিক অবস্থা হওয়ায়, উহ 
ও মানব উভয় ভাবে তীছাদিগের মানবতাবের বহিরাবরণকে সময়ে 
াহাদিগেরজীবনা- সময়ে ভেদ করিয়। এ্রীরূপে স্বতঃপ্রকাশত হয়,_ 
লোচনা শাবশ্াক  ন্রীমাংসা যাহাই হউক না৷ কেন, রূপ ঘটনা! কিন্ত 
অবতারপুরুঘদকলের জীবন মানববুদ্ধির নিকটে হূর্ভেস্ত জটিলতাময় করিয়। 
রাখিয়াছে। এ জটিল রহস্ত কখনও যে সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ 
হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ল হুইয়। উছার অন্গণীলনে মানবের অশেষ 
কলাণ সাধিত হয়, এ কথ৷ ঞব। প্রাচীন পৌরাণিক ধুগে অবতার- 
চরিত্রের মানবভাবটি টাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটির আলোচনাই কর! 
হইয়াছিল-__সন্দেহশীল বর্তমান যুগে এ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত ছ্ইয়। মানবভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে-_বর্তমান ক্ষেত্রে 
আমর। ওঁ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তছুভয় ভাব যে এক একই 
কালে বিস্তমান থাকে এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াম করিব। 
বলা বাছল্য, দেবমানব ঠাকুরের পুণ্যতর্শন জীবনে না ঘটলে অবতার" 
চরিত্র গ্রীরূপে দেখিতে আমর! কখনই সমর্থ ছইতাম না । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
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পুণ্য-দশনি ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে কৃতাথ হইয়া আমরা তাহার 
জীবন ও চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি ততই তীছাতে দেব ও 
মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মিলন দেখিয়। মোহিত হইয়াছি। 
মধুর সামঞ্জত্তে ত্ীরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একঝআ একাধারে বর্তমান 
যে সম্ভবপর একথ। তাহাকে ন দেখিলে আমাদের কখনই ধারণ হইত 
না। প্রন্ূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমানিগের ধারণা, তিনি দেব" 
মানব,-পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে 
প্রকাশিত হইলে যাহ! হয়, তিনি তাহাই। এরুপ 
রি মানব দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, & উভয় ভাবের 
কোনটি তিনি বুথা। ভান করেন নাই এবং মানব 
ভাব তিনি লোকহিতার় থার্থই স্বাফার করিয়। উহ! হইতে দেবে 
উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিম়্াছেন। আবার, দেখিয়াছি 
বলিয়াই একথ। বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ববপূর্ধ্ব যুগের সকল অবতার" 
পুরুষের জীবনেই এ উভয় ভাবের রূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চর 
উপস্থিত হইয়াছিল । 
শন্ধাসম্পন্জ হুইয়! অবতারপুরুষমকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা 
আলোচনা! করিতে যাইলেই আমরা প্ররপ দেখিতে পাইব। 
দেখিতে পাইব, তীহারা কখন আমাদের ভাব-ভূমিতে থাকিয়।৷ জগতন্থ 
যাবতীয় বস্ত ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ভ্তায় ব্যবহার 
করিতেছেন--আবার, কখন বা উচ্চ ভাব-সভূমিতে বিচরণপূর্ধক 
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আমাদিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্প এক নূতন রাজোর 
সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন!__ 
তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল 
ব্ষিয়ের যোগাযোগ করিয়া তীহাদিগকে এরূপ 
করাইতেছে। আাশৈশবঈ এররূপ। তবে, শৈশবে সময়ে সময়ে এ 
শক্তির পরিচয় পাইলেও উহ] যে তাহাদিগের নিজন্ব এবং অজ্তরেই 
অবস্থিত একথা তাহার] অনেক সময়ে বুঝিতে পারেন না) অথব! 
ইচ্ছামাত্রেই এ শক্তিপ্রয়োগে ইউচ্চ-ভাব-ভূমিতে আরোহণপূর্বক 
দিবাভাবসহায়ে জগ্যন্তর্গত সকল বস্ত ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও 
তাহাদিগের সহিত তন্গ্রব্ূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু 
ত্র শক্তির অস্তিত্ব ভীবনে বারম্বা৭ প্রত্যক্ষ করিতে করিতে উহার 
সহিত সম্কক্রূপে পরিচিত হইবার গ্রীধল বাসন! তীহাদের মনোমধ্যে 
জাগিয়া উঠে এবং এ বানাই তাহাদিগকে অলৌকিক অচ্ুরাগসম্পন্ 
করিয়। সাধনে নিযুক্ত করে। 
তাহাদিগের এরূপ বাসনায় স্বার্থপরভাব নাম গন্ধ থাকে ন। 
উন্িক বা পাঝশীকিক কোন প্রকার ভোগ-মুখ 
অবতার পুরযেরখোন। লাভে প্রোরণা ত দুরের কথা, পৃথিবীন্থ অপর 
অপর সকল ব্যক্তির যাহ হইবার হউক, আমি 
মুক্তিলাভ করিয়া ভূমাননে থাকি- এইরূপ ভাব পধ্যস্ত তীাহাদিগের 
এ বাসনায় দেখ। যায় না। কেবল, ঘে অজ্ঞাত দিব্য-শক্তির নিয়োগে 
তাহারা জন্মাবধি অসাধারণ দিব্ভাবসকল অনুভব করিতেছেন এবং 
শুল আগতে দৃষ্ট বস্ত ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় ভাবরাজ্যগত সকল 
বিষয়ের সমসমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেই শক্তি 
কি বাস্তবিকই জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা ম্বকপোলকল্পন।- 
বিভুত্ভিতি তদ্ধিষয়ের তত্বানছসন্ধানই তীছাদিগের এ বাসনার মূলে 


সকল অবতার-পুরুবেই 
য়াপ 
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পরিলক্ষিত কয়, কারণ, অপর সাধারণের প্রতাক্ষ ও অনথভবাদির 
সহিত পনাদিগের প্রতাক্ষ সকলের তুলনা করিয়া, এবথা 
তাচাদিগের স্বপ্পকালেই হৃদয়জম হয় যে, তাহারা আজীবন জগতন্থ 
বস্তু ও বাক্তিসকলকে যে ভাবে প্রতাক্ষ করিতেছেন অপরে তজ্জপ 
করিতেছে না_ভাবরাজোর উচ্চভূমি হইতে জগৎট। দেখিবার সাম্থ্য 
হাঁদের এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। 

শুধু তাহাই নহ্কে। পূর্বেবোন্ত তুলনায় তাহাদ্দের আর একটি 
কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণ। হইয়া পড়ে। তীহার। 
বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য ছুই ভূমি 
হইতে জগৎটাঁকে ঢুই ভাবে দেখিতে পাঁন বঙিয়াই 
ছট দিনের নম্বর জীবনে আপাতমনোরম বূপরসাি তীছাদিগকে 
মানবসাধারণের স্তায় প্রলোভিত করিতে পারে না, এবং নিয়ত 
পরিবর্তনশী? সংসারের নানা অবস্থাবিপধায়ে, অশান্তি ও নৈরাগ্ের 
নিবিড ছায়া তীহার্দিগের মনকে আবৃত করিতে পারে না। ন্থতরাং 
পূর্বোক্ত শক্তিকে সম্ক্প্রকারে আপনার করিয়া লইপ্ন। কেমন করিয়! 
ইচ্ছামাত্র উচ্চা ও উচ্চতর ভাব-ভূমি সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং 
খতকাল ইচ্ছা! তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন, এবং আপামর 
সাধারণকে ধ্ররূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই 
চিন্তাতেই তাহাদের করুণাপূর্ণ মন একেকালে নিমগ্র হুইয়। পড়ে। 
এজন্তই দেখা যায়, সাধন ও করুণার ছুইটি প্রবল প্রবাহ তাহাদিগের 
জীবনে নিরন্তর পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে । মানবসাধারণের 
সহিত আপনাদ্দিগের অবস্থার তুলনায় এ করুণা তীছানিগের অন্তরে 
শতধারে বঞ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু ্ররূপেই থে উহার উৎপত্তি হয় 
একথ| বলা বায় না। উহা সঙ্গে লইয়াই তাহার সংসারে জন্বিয়! 
থাকেন। ঠাকুরের এ বিষয়ক একটি দৃষ্টান্ত মণ কর-- 


স্কাহাদিগের করুণ! ও 
পরার সাধন ভজন 


৩২ শ্রীপ্রীরামকৃফলীল। প্রসঙ্গ 


“তিন বস্ধতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে 
িরননন মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখলে উচু 
তিন বন্ধুর আনন্দ. পাঁচিলে ঘেরা একট। জায়গা-_তার ভিতর থেকে 
কান দর্শন' সম্বন্ধে গান বাজনার মধুর আওয়াজ আস্ছে! শুনে ইচ্ছে 
হিলি হোলো, ভিতরে কি হচ্ছে দ্বেখবে। চারিদিকে 
স্বুরে দেখলে, ভিতরে ঢোক্বার একটিও দরজা নাই। কি করে? 
একজন কোন রকমে একট মই যোগাড় করে পাঁচিলের ওপরে উঠতে 
লাগলে। ও অপর ছুই জন নীচে গ্রাড়িয়ে রইলো! | প্রথম লোকটি 
'পীচিলের ওপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আননে। অধীর হয়ে হ।ঃ হাঃ 
করে হাস্তে হাসতে লাফিয়ে পড়লে-কি যে তিতরে দেখলে ত৷ 
নীচের হুঙ্জনকে বঙ্বার জঙ্ত একটুও অপেক্ষা করতে পার্লে না। তারা 
ভাবলে বাঃ, বজ্ধু ত বেশ, একবার বল্লেও না কি দেখলে ।_ বা ছোক্‌ 
দেখতে হোলে।। আর একজন এ মই বেয়ে উঠতে লাগলো । উপরে 
উঠে সেও প্রথথ লোকটির মত ছাঃ হাঃ করে হেসে ভিতরে 
লাফিয়ে পড়লে। | তৃতীয় লোকটি তখন কি করে--এঁ মই বেয়ে উপরে 
উঠলে! ও ভিতরের আনন্দের মেল। দেখতে পেলে। দেখে প্রথমে 
তার মনে খুব ইচ্ছ। হোলো সেও উহ্ীতে যোগ দেয়। পরেই ভাবলে 
কিন্ত আমি যদি এখনি উহাতে যোগদান করি তা হলে বাইরের 
অপর ঈশজনে ত জান্তে পার্বে না, এখানে এমন আনন্দ উপভোগের 
জায়গ। আছে; একল! এই আনন্দট। ভোগ করবো? ভেবে, সে 
জোর করে নিজের মনকে ফিরিয়ে নেবে এলো ও ছুচোকে 
যাকেই দ্বেখতে পেলে তাকেই হেঁকে বলতে লাগলো" _-ওছে 
এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে মিলে 
ভোগ করি! এন্নপে বছু ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সেও উহাতে 
যোগ দিলে” এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির মনে দশজনকে 


অবভারজীবনে সাধকভাব টি 


সঙ্গে লইয়। আনন্দোপভোগের ইচ্ছার কারণ যেমন থু'জিয়। পাও! বায় 
না, তন্্রপ অবতার-পুরুহসকলের মনে লোককল্যাণমাধনের ইচ্ছা! কেন হে 
আশৈশব বিভ্মান থাকে তাহার কারণ নির্দেশ কর! যায় ন। 

পূর্বোক্ত কথায় কেহ কেহ হত স্থির করিবেন, অবতার-পুরুষদকলকে 
আমাদিগের স্তায় ছূর্ববার ইন্জরি়সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম করিতে 
অবতার পুরুষদিগকে হা নাঃ শি শান্ত বালকের সার উহার! বুঝি 
সাধারণ মানবের সভায় আজন্ম তাহাদিগের বশে নিরস্তর উঠিতে বসিতে 
রা অভ্যাস কঞ্জিতে থাকে এবং সেই জন্ত সংসারের রূপরসাদি হইতে 

মনকে ফিব্রাইয়! তাহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে 

চালিত করিতে পারেন। উত্তরে আমর! বলি, তাহ! নছে, এ বিষয়েও 
নরবৎ নরলীল! হইব! থাকে ? এখানেও তাহাদিগকে সংগ্রামে জতবী হই! 
গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হুয়। 

মানব-মনের হ্বভাব সম্বদ্ধে ধিনি কিছুমাত্র জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
তিনি দেখিতে পাইয়াছেন দুল হইতে আরম্ভ হইয়। লুল্ম, হুম্তর, 
শৃক্ষুতম অনন্ত বাসনাস্তরসমূহ উহার ভিতরে বিস্তমান রহিষ্াছে, 
একটিকে যদি কোনরপে অতিক্রম করিতে তুমি 
সমর্থ হইয়াছ তষে আর একটি আসিয়া তোমার 
পথরোধ করিল--সেটিকে পরাজিত করিলে ত আর একটি আলিদ-- 
স্থলকে পরাজিত করিলে ত সুন্ম আসিল--তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে 
ত হু্মতর বাসনাশ্রেণী তোমার সহিত প্রতিঘন্িতায় দণ্ডায়মান হুইল। 
কাম বদি ছাড়িলে ত কাঞ্চন আদিল; ুনাবে কাম-কাঞ্চন গ্রহণে 
বিরত হইলে ত সৌনধ্যান্রাগ, লোকৈহণ! মানন্বশাদি সম্থখে উপস্থিত 
হইল; অথব| গারিকসন্ন্ধা সকল বত্বপূর্বক পরিহার করিলে ত 
আলন্ত ব! করুণাকায়ে মায়ামোহ আলিয়া তোমার হদর অধিকার 
করিল । 


মনের অন্ত বাসন! 


৩৪ পরীত্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রসঙ্গ 


মনে এরক্নপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া! বাঁসনাজাল হইতে দূরে 
থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্বদ| সতর্ক করিতেন। নিজ জীবনের 
ঘটনাবলী*৯ ও চিন্তাপধ্যস্ত সময়ে সময়ে 
ৃষ্টাসতম্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি শী বিষয় 
আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। পুরুষ- 
ভজগদিগের স্তায় স্ত্রীভক্রদিগকেও তিনি শর কথ! বারদবার বলিয়। 
তাহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরাম্ুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তীহার এক- 
দিনের পরর্ূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক প্র কথা বুঝিতে 
পারিবেন। 

স্ত্রী ব পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে কেহই যাইতেন সকলেই তাহার 
অমায়িকতা) সদ্বাবহার ও কামগন্ধরহিত অদ্ভুত ভালবাসার আকর্ষণ 
প্রাণেগ্রাণে অন্গভব করিতেন এবং সুবিধ! হইলেই পুনরায় তাহার 
পুণাদর্শনলাভের জনক ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। ্ররূপে তাহারা যে 
নিজেই তীহার নিকট পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন 
তাহা নহে, নিজের পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়! যাইয়! 
তাহারাও যাহাতে তাহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে 
তজ্জন্ঠ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেন। আমার্দিগের পরিচিত৷ জনৈকা 
ত্ররূপে একদিন তাহার টবমাত্রেয়। ভগ্ী ও তাহার স্বামীর সহোদরাঁকে 
সঙ্গে লইয়া অপরাহে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তীহাদের পরিচযর ও কুশল 
প্রশ্নাদি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি অন্রাগবান্‌ হওয়াই মানবজীবনের 


একমাত্র লক্ষ্য €ওয়! উচিত, এই বিষয়ে কথা পাড়িয়৷ বলিতে আরস্ত 
করিলেন-. 


বালনাত্যাগ সন্বদ্ধে 
ঠাকুরের প্রেরণা 


গুরুভাব--পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায় ২৮ পৃষ্ঠ! এবং ২র অধ্যায় ৬, ও ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ। 


অবতারজীবনে সাধকভাব ৩৫ 


“ভগবানের শরণাপর কি সহজে হও যায় গ1 মহামায়ার এমনি 
কাণ্ড--হতে কি দেয়? যার তিনকূলে কেউ নেই তাকে দিয়ে 
একট1 বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে !_- 
সেও বিডালের মাছ; দুধ ঘুরে ঘুরে জোগাড় 
করবে, আর বল্বে, “মাছ, দুখ না হলে" 
বিড়ালট। খায় না, কিকরি? 

প্হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি-পুত,র সব মরে গেল--কেউ 
নেই--রইল কেবল গোটাকতক র'াড়ি !- তাদের মরণ নেই! বাড়ীর 
এখান্ট। পড়ে গেছে, ওখানট। ধসে গেছে, ছান্নের উপর অশ্বখ গাছ 
জন্মেছে--তার সঙ্গে হচার গাছ! ডেঙ্গে! ডাটাও জন্মেছে, রাড়ির! 
তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধছে ও সংসার করচে! কেন? ভগবানকে 
ডাকুক না কেন? তার শরণাপন্ন হোক না-তার ত সময় হয়েছে। 
তা ছবে না! 

“হয়ত বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল--কড়ে বাঁড়ি। 
ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়--ভাইয়ের ঘরে গিনি হোল! 
মাথায় কাগা খোপা, আচলে চাবির থোলে। বেধে, হাত নেড়ে 
গিশ্নীপনী কচ্চেন _ সর্ববনানীকে দেখলে পাড়া শুদ্ধ লোক ডরার 1-- 
আর বলে বেড়াচ্ছেন_আমি না হলে দাদার থাওয়াই হয় না!” মর 
মাগি, তোর কি হোলে! তা গ্তাখ তা না!” 

এক রহস্তের কথা- আমাদের পরিচিতা রমণুর ভগ্নীর ঠাকুরঝি-- 
বিনি অস্ত প্রথমবার ঠাকুরের দর্শন লাভ করলেন, ভ্রাতার ঘরে 
গৃহিনী-ভন্নীদিগের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন! ঠাকুরকে কেছই সে কথ! 
ইতিপূর্ধ্বে বলে নাই। কিন্তু কথায় কথার ঠাকুর এ দৃষ্টান্ত আনিয়া 
বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানবমনে অনস্ত বাসনান্তরের কথা 
বুঝাইতে লাঁগিলেন। বল! বাহুল্য কথাগুলি এ স্ত্রীলোকটির অন্তরে 


এবিষয়ে গ্রীভকতদিগকে 
উপদেশ 


৩৬ স্ীত্রীরামকৃকলীলা প্রসঙ্গ 


অন্তরে প্রবিষ্ট হইর়াছিল। দৃষ্টাস্তগুলি শুনি! আমাদের পরিচিত 
রমণীর ভগ্নী তীহার গ! ঠেলিয়া চুপি চুপি বললেন_-”ও ভাই, 
আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয়!-_ঠাকুরবি 
কি মনে করবে।” পরিচিত। বলিলেন, “তা কি করবো, গুর ইচ্ছা, 
* ওকে আর ত কেউ শিখিয়ে দেয় নি?” 
মানবপ্রক্কতির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝ! যায় ষে, যাহার মন যত 
উচ্চে উঠে, হুল বাঁসনারাঁজি তাহাকে তত তীব্র 
টা যাতনা অনুভব করায়। চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য 
সংগ্রাথ যে অসংখাবার করিয়াছে, তাহার প্ররূপ কার্যের 
পুনরগুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু উদ্বার উচ্চ 
অন্তঃকরণ এ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোবী সাব্যস্ত করিয়! 
বিষম যস্্রণায় মুহ্থমান হয়। অবতার পুরুষসকলকে আজীবন 
স্থলভাবে বিষয়গ্রহণে অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা যাইলেও, 
অন্তরের ুল্ বাসনাশ্রেণীর সহিত সংগ্রাম যে তীহার। আমাদিগের 
স্তায় সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর উাদিগের মুত্তি 
দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত সহম্রগুণ অধিক যন্ত্রণা অন্গভব 
করেনঃ একথা তাঁহারা শ্বয়ং প্পঞ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
অতএব রূপরসাদি বিষয় হুইতে ইন্জরি্গণকে ফিরাইতে তাহাদিগের 
সংগ্রামকে ভান কিরূপে বলিব? 
শান্্রদর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন, “কিদ্ধ তোমার 
কথা মানি কিরূপে? এই দেখ অহৈতবাদীর 
রা শিরোমণি আচার্য শঙ্কর তীহার শীতা-ভাষ্োের 
আপত্তি ও মীমাংস! প্রারভ্তে ভগবান্‌ শ্রীককের জন্ম ও নরমেহধারণ 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “নিত্যশুত্বমুক্তত্ঘভাব, সকল 
জীবের নিয়ামক, জন্মার্দিরছিত ঈশ্বর লোকাগ্গুগ্র£হ করিবেন বলিয়া 


অবতারজীবনে সাধকভাব ৩৭ 


নিজ মায়াশক্তি দ্বারা যেন দ্েহবান্‌ হইয়াছেন, যেন জঙ্মিয়াছেন, এইরাপ 
পরিলক্ষিত হয়েন।%& স্বয়ং 'আঁচাধ্যই হখন এ কথা বলিতেছেন, 
তখন তোমাদের পূর্বোক্ত কথ! দীড়ায় কিরপে?” আমরা বলি, 
আচার্য এরন্ধপ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদিগের দীড়াইবার স্থল 
আছে। আচার্যের একথা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মরণ 
রাখিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরপবিশিষ্ট 
হওয়াটাকে যেমন ভান বলিতেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তোমার, 
আমার এবং জগতের প্রত্যেক বস্ত ও ব্যক্তির নামরপবিশিষ্ট হওয়া- 
টাকে ভান বলিতেছেন। সমস্ত জগৎটাকেই তিনি ত্রঙ্গবন্তার উপরে 
মিথ্যাভান বলিতেছেন ব1 উহার বাস্তব সন্ত শ্বীকার করিতেছেন না । + 
অতএব তাহার এ উভয় কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তৎকত 
মীমাংসা বুঝ! ধাইবে | অবতারের দেহধারপ ও নুখছুঃখাদি অন্ুভব- 
গুলিকে মিথ্যা ভান বলিয়। ধরিব এবং আমাদিগের এ বিষয়গুলিকে সত্য 
বলিব, এরূপ তাহার অভিপ্রায় নহে। আমার্গিগের অনুভব ও প্রত্যক্ষকে 
সত্য বলিলে অবতার-পুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়। ধরিতে 
হইবে! হৃতরাং পূর্বোক্ত কথায় আমর! অন্তায় কিছু বলি নাই। 
কথাটির আর এক ভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে । 
অদ্বৈভাব-ভূমি ও সাধারণ বা দবৈতভাব-ভূমি 
সাাডেজ হইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎমন্বদ্ধে ছুই প্রকার ধারণা 
আমাদিগের উপস্থিত হয়-শাঝ্ এই কথ। বলেন। 
প্রথমটিতে আরোহণ করিয়া! জগত্রূপ পদার্থটি কতদূর সত্য বুঝিতে 
শষ তগবান্‌.''অজোইব্যয়ে। ভূতানামীশ্বরে। নিত্যশুদ্বমুক্তত্বতাবোইপি সঙ্গ 
মায়া দেহবানিয জাত ইব লোকা নুগ্রহং কৃর্বন্‌ লক্ষ/তে। 
গীতা--শান্বরতান়্ের উপর্রমপিকা 





1 শায়ীরকভাব্যে অধ্যাননিরপণ দেখ । 


৩৮ ভ্ীত্রীরামকৃ্লীলা প্রসঙ্গ 


ধাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয়, উহ! নাই বা কোনও কালে ছিল না_ 
“একমেবাছিতীয়ং” ব্রহ্ম-বস্ত ভিন্ন অন্ত কোন বস্ত নাই; আর দ্বিতীয় বা 
স্বৈতভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগৎটাকে দেখিলে নানা নামরূপের 
সম উহ্ছাকে সতা ও নিত্য বর্তমান বলিয়া বোধ হয়, যেমন আমাদিগের 
তায মানবসাধারণের সর্বক্ষণ হইতেছে। দহন থাকিয়াও 
বিদেহভাবসম্পন্প অবতার ও ভীবন্মুক্ত পুরুষদিগের অধ্বৈতভূমিতে 
অবস্থান জীবনে অনেক লময় হওয়ায় নিম্নের ছ্বৈতভূমিতে অবস্বান- 
কালে জগৎটাকে স্বপ্রতুল্য মিথ্য। বলিয়া ধারণ! হইয়া থাকে। কিন্ত 
জাগ্রদবন্থার সহিত তুলনায় স্বপ্ন মিথ্যা বগিয়া প্রতীত হইলেও স্বপ্র- 
সঙার্শনকালে যেমন উহ্বীকে এককালে মিথা। বলা যায় না, জীবদুক্ত 
ও অবতার-পুরুষদিগের মনের জগদাভাসকেও সেইদ্ীপ এককালে 
মিথা। বল। চলে ন|। 
জগৎরূপ পদার্থটাকে পূর্বোক্ত ছই ভূমি হইতে যেমন ছুই ভাবে 
দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার উহ্বার অন্তর্গত কোঁন বাক্তি- 
বিশেষকেও পররূপে ছুই ভাবভূমি হইতে ছুই প্রকারে দেখা গিয়া 
থাকে। ছৈতভাব-ভূমি হইতে দেখিলে শ্রী ব্যক্তিকে বদ্ধমানৰ এবং 
পুর্ণ অধৈতূমি হইতে দেখিলে তাহাকে নিত্া- 
উচ্চতর ভাবভভূমি 
হইতে জগৎ সন্ধে শুধধশুক্তশ্বরূপ ব্রচ্ধ বলিয়। বোধ হয়। পূর্ণ অথৈ" 
ভিন্ন উপলদ্ধি ভূমি ভাবরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ । উহাতে 
আরোহণ করিবার পূর্বে মানব-মন উচ্চ উচ্চতর 
নানা ভাবভূমির ভিতর দিয়। উঠিয়। পরিশেষে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত 
হয়। এ সফল উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে উঠিবার কালে জগৎ ও 
তন্তর্গতি ব্যকিবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান 
হইতে থাকিয়।৷ উহাদের সম্বন্ধে তাহার পূর্ব ধারণ৷ নানারূপে পরিবন্তিত 
হইতে থাকে । বথা-_জগৎটাকে ভাবময় বলির! বোধ হয়; অথবা+ 


অবতারজজীবনে সাধকভাব ৩৯ 


ব্যক্তিবিশেষকে শরীর হইতে পৃথক্‌, আগৃষ্টপূর্ব শক্তিশালী, মনোমন 
ব৷ দ্নিধ্য জ্যোতি ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে ! 
অবতার-পুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও তক্তিসম্পর হইয়া উপস্থিত 

হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসায়ে পূর্বোক্ত উচ্চ 
উল উচ্চতর ভাবভূমিতে আরঢ় হইয়া থাকে। অবশ 
মা টা তীহাদিগের বিচিত্র শক্তিপ্রভাবেই এ প্রকার 
ডাবপরিশৃন্ত দেখে আরোহ্পলামর্থয উপস্থিত হয়। অতএব বুঝা 

যাইতেছে, এ সকল উচ্চডূুমি হইতে তাহা. 
দিগকে এরূপ বিচিত্রভাবে দ্নেখিতে পাইয়াই তক্ত সাধক তীহাদিগের 
সম্বন্ধে ধারণী করিয়া বসেন যে, বিচিত্রশক্তিসম্প্ন দ্িবাভাবই তীহাদিগের 
বথার্থ ত্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তীহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব 
দেখিতে পায়, তাহ তীছীরা মিথ্যাভান করিয়। তাহাদিগকে দেখাইয়া 
থাকেন। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত সাধকের প্রথমে ঈশ্বরের 
ভক্তসকলের সম্বন্ধে এবং পরে ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে এরূপ ধারণ। হইতে 
দেখা গিয়া থাকে। 

পূর্বের বলিয়াছি, মনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাবরাজ্যে 

অবতার-পুরুষদিগের দৃ্ট বিষয়সকলে, জগতে প্রতিনিরত পরিদৃষ্ট বন্ধ 
মনের ত্রমোন্্রতি। ও ব্যক্তিসকলের তায় দৃঢ় অস্তিত্থান্থতব, অবতার- 
জীব ও অবতারের পুরুষসকলের জীবনে শৈশব কাল হইতে সময়ে 
শক্তির গ্রভেদ 

সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় | পরে, দিনের পর 
যতই দ্রিন যাইতে থাকে এবং গ্ররূপ দর্শন তীহাদিগের জীবনে 
বারশ্বার ধত উপস্থিত হইতে থাকে, তত তীছার! স্থূল, বান জগতের 
অপেক্ষ। ভাবরাজ্যের অন্তিত্বেইে সমধিক বিশ্বাসবান হইয়া পড়েন। 
পরিশেষে, সর্বোচ্চ অহ্বৈতভাব-ভূমিতে উঠিয়া যে একমেবাদ্বিতীয়ং 
বন্ধ হইতে নান। নামন্বপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে তাহায় সন্ধান 


৪৬ ভীত্রীরামকৃফ্লীলা প্রসঙ্গ 


পাইয়া তাহার! সিদ্ধকাম হন। জীবনুক্ত পুক্রবদিগের সন্বন্ধেও এরূপ 
হইয়া থাকে । তবে অবতার-পুরুষের! অতি হ্বল্পকালে যে সত্যে উপনীত 
হন, তাহা! উপলব্ধি করিতে তীহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবন্তক 
হয়। অথবা, ম্বর়ং ম্বল্নকালে অদ্বৈত-ভূমিতে আরোহণ করিতে 
পারিলেও অপরকে এ ভূমিতে আরোহণ করাইয়া দিবার শক তীহা- 
দিগের ভিতর অবতার-পুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই 
প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের এ বিষয়ক শিক্ষ। শ্মরগ কর--জীব ও 
অবতারে শক্তির প্রকাশ লইয়াই গ্রভেদ ।” 
অদ্বৈত-ভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়। জগৎ-কারণের সাক্ষাৎ 
গ্রতাক্ষে পরিতৃপ্ত হুইয়া অবতার পুরুষের যখন 
নল পুনরায় মনের নিয় ভূমিতে অবরোহণ করেন 
তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানবমান্জ থাকিলেও 
তাহার। বধার্থই অমানব বা দেবমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তখন 
তীহারা ভগৎ ও তৎকারণ উভয় পদীর্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া 
তুলনায় বাহ্ান্তর জগৎটার ছায়ার ভ্তায় আস্তত্ব সর্বদা সর্বত্র অন্গভব 
করিতে থাকেন। তখন তীহাদিগের ভিতর দিয়া মনে অসাধারণ 
উচ্চশক্তিসমূহ স্ব লৌকহিতান্ধ নিত্য প্রকাশিত হুইতে থাকে এবং 
জগতে পরিদৃ্ট সকল পদ্বার্থর আদি, মধ্য ও অন্ত সম্যক অবগত 
ছইয়। তাহারা সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। স্থুলদৃষ্টিসষ্পর মানব আমর 
তখনই তীহাদিগের অলৌকিক চিত্র ও চেষ্টার্দি প্রত্া্ষপূর্ববক 
তীছাদিগের অভয় শরণ গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তীহার্দিগের অপার 
করুণায় পুনরায় একথা হৃদর়জম করি যে-বহিমু্বী বৃত্তি লইয়! 
বাহুজগতে পরিদৃষ্ট বস্ত ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে বার্থ সত্যলাভ, 
বা জগৎকারণের অনুসন্ধান ও শান্তিলাভ, কখনই লফল হইবার নছে। 
পাশ্াত্যবিস্ভা-পারদর্খা পাঠক আমাদিগের পূর্ববোস্ত কথা শ্রবণ 


অবতারজীবনে সাধক ভাব ৪১ 


করিয়া নিশ্চয় বলিবেন-__বাহ্ঞগতের বস্ত ও ব্যক্তিসকলকে অবলগ্বন 

করির। অনুসন্ধানে মানবের জ্ঞান আজকাল 
বধ বত ইয়া, কতার উ্ত হইবাছে ও নিত্য হইতেছে তাহা! যে 
চঙার জগং-কারণের দ্বেখিরাছে সে ্রর্প কথা! কখনই বলিতে পারে 
শনলাত অন্ধ. না। উত্তরে আমরা বলি-_জড়বিজ্ঞানের উন্নতি 
দ্বার মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির কথ! সত্য হইলেও উহীর সহায়ে পূর্ণ-সত্য 
লাভ আমাদিগের কখনই সাধিত হইবে না। কারণ, যে বিজ্ঞান 
জগৎ-কারপকে জড় অথবা! আমাদিগের অপেক্ষাও অধম, নিক 
দরের বস্ত বলিয়। ধারণ করিতে শিক্ষা দিতেছে, তাহার উন্নতি 
দ্বার আমরা ক্রমশঃ বহিমু্খী হইয়া অধিক পরিমাণে রূপরসাদি 
ভোগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলির! স্থির করিয়। 
বসিতেছি। অতএব একমাত্র জড় বস্ত হইতে জগতের সকল বন্ত 
উৎপন্ন হইয়াছে একথা যন্ত্রায়ে কোন কালে প্রমান করিতে 
পারিলেও অন্তররাজোয় বিষয়সকল আমাদিগের নিকট চিরকালই 
অন্ধকারাবতি ও অপ্রমাণিত থাকিবে । ভোগবাসনাত্যাগ ও 
অন্তমুখী বৃত্তিসম্পর হওয়ার ভিতর দিয়াই মানবের মুক্তিলাভের পথ, 
একথ। যতদিন না৷ হৃদর়জম হইবে ততঙ্গিন আমাদিগের দেশকালাতীত 
অথণ্ড সত্যলাতপূর্বক শাস্তিগাত নুদুরপরাহতই থাকিবে। 

ভাবরাজোর বিষয় লইয়া বালাযকালে সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া 
যাইবার কথ! সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই 
শুনিতে পাওয়! যায়। শ্রীক্চ বাল্যকালে স্বীয় 
দ্বেবত্বের পরিচয় নানা সময় নিজ পিতা মাতা 
ও বন্ধুবান্ধবদিগের হৃদয়ঙগম করাইর়! দিয়াছিলেন ? বুদ্ধ বালে উদ্ভানে 
বেড়াইতে যাইয়া বোধিক্রমতলে সমাধিস্থ হইয়া! দেবতা! ও মানবের নয়না- 
কর্ষণ করিয়াছিলেন; ঈশ! বন্ু-পক্জী্দিগকে প্রেমে আকর্ষণপর্যক বালো 


অধতার পুরুষদিগের 
আশৈশব ভাবতন্যত্ব 


৪২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


নিজ হন্তে খাওয়াইয়াছিলেন 3 শঙ্কর স্বীয় মাতাকে দিব্যশক্তি 
প্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়। বাল্যেই সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন? 
এবং চৈতন্থ বাল্যেই দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া, উশ্বরপ্রেষিক 
হেয় উপাদেয় সকল বস্তর ভিতরেই ঈশ্বর-গ্রকাশ দেখিতে পান, 
একথার আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও এরূপ ঘটনার 
অভাব নাই। দৃষ্টান্তত্বরূপে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। 
ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজ মুখে শুনিয়া আমর] বুঝিয়াছি, ভাবরাজ্ে 
গ্রথম তন্ময় হওয়া তাহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর 
বলিতেন_-“ওদেশে ( কামারপুকুরে ) ছেলেদের ছোটছোট টেকোয় * 
করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকে 
ঠাযেরছর সর নেই তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। ছেলেরা কেউ 
বেশের কথা টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে থেতে 
মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। সেটা ষ্ঠ কি 
আষাচ মাস হবেঃ আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স। 
একদিন সকাল বেলা! টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আল্পথ দিয়ে খেতে 
খেতে যাচ্চি। আকাশে একথান। নুন্দর জলভার। মেঘ উঠেছে 
_তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেধখানা আকাশ 
প্রা ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় এক বাঁক সাদ! ছধের মত বক এ 
কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক 
বাহার হলে ।--দেখতে দেখতে অপূর্ধবভাবে তগ্ময় হয়ে এমন একটা 
অবস্থা হলে! যে, আর হুশ রইলো না! পড়ে গেলুম-_মুড়িগুলে। 
আলের ধারে ছড়িয়ে গ্েেল। কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলাম বল্তে 
পারি না, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। 
সেই গ্রথম ভাবে বেছশ হয়ে যাই।” 
৯ ছুবড়ি। 





অবভারজীবনে সাধকভাব 9৩ 


ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রেশ আন্মাজ উত্তরে 
মান্তড নামে গ্রাম। আঙ্গুড়ের বিষলক্ষমী * জাগ্রাত| দেবী। চতুষ্পার্নথ 
এবিশলাক্ষী দশম -দূর দুরাম্তরের গ্রাম হঈতে গ্রামবাসিগণ নান! 
করিতে ধাইয়া ঠাকু- প্রকার কামনাপুরণের জন্ত দেবীর উদ্দেশে পৃজ! 
5 মানত করে এবং অভীষ্টসিত্ধি হইলে বথাকালে 

আসিয়া পৃজা বলি প্রভৃতি দিয়া যায়। অবনত, 
আগন্তুক বাত্রীদিগের ভিতর স্বীলোকের সংখ্যাই অধিক হয়, এবং রোগ- 
শাস্তির কামনাই অন্তান্ত কামনা অপেক্ষ। অধিক সংখ্যক লোককে এখানে 
আকুষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধীয় গল্প ও গান 
করিতে করিতে সম্থংশজাতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকের দলবদ্ধ হইয়া নিঃশক্ষচিত্তে 
প্রান্তর পার হুইয়। দেবীদশনে আগমন করিতেছেন_-এ দৃগ্ত এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম 
বে বছলোকপুর্ণ এবং এখন অপেক্ষা অনেক অধিক সমুদ্ধিশালী ছিল 
তাহার নিদর্শন, জনশূন্ত ভন্গপপূর্ণ ভগ্র ইষ্টকালর, জীর্দ পতিত 
দেবমন্দির ও রাসমঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যার। 


« উত্ত দেবীর নাম বিষলন্্পী বা1 বিশালাক্ষী তাহ। স্থির কর] কঠিন। প্রাচীন 
বাঙ্গাল! গ্রন্থে যনস] দেবীর অন্য নাম বিবহরি দেখিতে পাওয়| ঘায়। বিষহরি শবটি 
বিষলগ্প্পীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে । আবার মনসা-মঙ্গলা দি গ্রন্থে মনসাদেবীর 
রাপ বর্ণনায় বিশালাক্ষী শবেরও প্রয়োগ আছে। 'অতঞ্জখব মনস1 দেবীই সম্ভবতঃ 
বিষলঙ্ষ্রী ব বিশালাক্গী নামে অভিহিত হইয়! এখানে লোকের পুজ। গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। বিষলক্ষ্লী বা বিশালাক্ষী দেবীর পুজ। রাড়ের অস্ত্র অনেক স্বলেও দেখিতে 
পাওয়। ঘার়। কামারপুকর হইতে ঘাটাল আগিবায় পথে একগ্বলে আমর! উক্ত দেবীর 
একটি হুন্গর মনদিয় দেখিয়াস্িলাম। মন্দিরসংলগ্ নাটামনিয়, পুক্রিগী, বাগিচা! প্রভৃতি 
দেখিয়া! ধারণ! হইয়াছিল, এখানে পৃঞ্জার বিশেষ বন্দোবপ্ত আছে । 


৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃকলীলাপ্রসঙগ 


সেজন্ত আমাম়ের অনুমান, আজড়ের দেবীর নিকট তখন বাত্রিসখ্যাও 
নেক অধিক ছিল। 

প্রান্তর মধ্যে শৃন্ত অন্বরতলেই দেবীর অবস্থান, বর্ধাতপাদি হইতে 
রক্ষার জন্ত কৃষকের! সামান্য পর্ণাচ্ছাদন মাত্র বৎসর বৎসর করিয়! 
দ্নেয়। ইষ্টক-নিশ্মিত মলির যে এককালে বর্তমান ছিল তাহার 
পরিচয় পার্থের ভরগ্রস্তপে পাওয়া বায়। গ্রামবাসীদিগকে উক্ত 
মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, দেবী স্বেচ্ছায় উহ! ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়াছেন। বলে-__ 

গ্রামের রাখাল 'বালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী; প্রাতঃকাল হইতে 
তাহারা এখানে আসিয়া! গরু ছাড়িয়। দিয়া বসিবে, গল্প গান করিবে, 
খেল। করিবে, বনফুল তুলিয়া! তাহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেস্তে 
বাত্রী বা পথিকপ্রদত্ত মিষ্টার ও পয়স! নিজেরা গ্রহণ করিয়া আনন্দ 
করিবে_-এ সফল মিষ্ট উপদ্রব ন| হইলে তিনি থাকিতে পারেন ন1। 
এক সময়ে কোন গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্ট পূরণ হওয়ায় 
সে এ মন্দির নির্মাণ করিয়। দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে গ্রতিষ্ঠিত। 
করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা, নিত্য যেমন আসে, আসিয়। পুজ। 
করিয়া মন্দিরঘার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পৃজার সময় 
ভিন্ন অঙ্জ সময়ে, যে সকল দর্শনাঁভিলাধী আসিতে লাগিল তাহারা 
বারের জাফরির রঙ্র-মধ্য দিয়। দর্শনী প্রণামী মন্দিরের মধ্যে নিক্ষেপ 
করিয়। যাইতে থাকিপ। কাজেই ক্ষণ বালকদিগের আর পূর্বের 
স্তায় এ সকল পয়সা আত্মসাৎ কর! ও মিষ্টারাদি ক্রয় করিয়। দেবীকে 
একবার দেখাইয়। ভোজন ও আনন্দ করার হ্বিধ। রহিল ন1। 
তাহার ক্ষুমনে মাকে জানাইল--ম! মন্দিরে ঢুকিরা আমাদের 
ধাওয়! বন্ধ করিলি? তোর দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোর খাইতাম, 
এখন আমাদের আর এ সকল কে খাইতে দিবে? সরল কৃষাণ 
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বালকদিগের এ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং সেই রাজে নন্দিয় 
এমন কাটিয়। গেল যে পরদিন ঠাকুর চাপ! পড়িবার ভয়ে পুরোহিত 
শশব্যন্তে দেবীকে পুনরায় বাহিরে অন্ববতলে আনিয়। রাখিল। 
তবধি যে কেহ পুনরায় মন্দির নির্মাণের জন্ত চেষ্টা করিয়াছে 
তাহাকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্ত নানা উপায়ে জানাইয়াছেন, এ কর্ 
তীহার অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীরা বলে- তাহাদের কাহাকেও 
কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরঘ্ত করিয়াছেন,--দ্বপ্লে বলিয়া- 
ছেন, “আমি রাখালবালকদ্দের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; 
মন্দিরধোে আমায় আবদ্ধ করলে তোর সর্বনাশ করবেো--বংশে 
কাহাকেও ভীবিত রাখ.বে। না” | 

ঠাকুরের আট বৎসর বয়স-_-এখনও উপনযন হয় নাই। গ্রামের 
ভদ্রঘরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া পূর্যোক্ক- 
রূপে ৮বিশালাক্ষী দেবীর মানত শোধ করিতে মাঠ ভাঙ্গিয়। 
যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ পরিবাবের ছই একজন স্ত্রীলোক 
এবং গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার বিধবা বষ্তা প্রসঙ্গ ইহাদের 
সঙ্গে ছিলেন। প্রযন্নের সরলতী।, ধন্মপ্রাণতা, পবিজ্ঞত। ও অমায়িকত। 
সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণ! ছিল। সকল বিষয় প্রস্নকে জিজ্ঞান! 
করির। তাহার পরামর্শ মত চলিতে ঠাকুর, মাতাঠাকুরাণীকে অনেক- 
বার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা সময়ে সময়ে নিজ স্ত্বীতত্ত- 
দিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালককাল হইতে অক্কত্রিষ 
স্েহ করিতেন। . এবং অনেক সময় তাহাকে বথার্থ গদাধর বলির়াই 
জ্ঞান করিতেন। সরল! শ্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর দেবতার 


পুণ্য কথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হুইয়। অনেকবার 
তাহাকে জিজ্ঞানা করিতেন--“হ্য। গাই, তোকে লয়ে সময়ে ঠাকুর 
বলে মনে হয় কেন বল্‌ দেখি? হীরে, সত্যি সত্যিই ঠাকুর মনে 
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হয়!” গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন কিন্তু কিছুই বলিতেন 
নাঃ অথবা অন্ত পাঁচ কথ! পাড়িরা তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা 
করিতেন। প্রসন্ন সে সকল কথার না ভুলিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় 
নাড়িয়া বলিতেন-_-“তুই বাঁই বলিস্‌ তুই কিন্তু মান্য নোম্‌।” প্রসন্ন 
৬রাধারষ্ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজ হস্তে নিত্য সেবার আয়োজন 
করিয়। দিতেন। পাল পার্ববণে এ মন্দিরে ধাত্র! গান হইত। প্রসঙ্গ কিন্তু 
উহার অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাস। করিলে বলিতেন--““গদাইয়ের গান 
গুনে আর কোন গান নিঠে লাগেনি--গদাই কান খারাপ করে দিয়ে 
গিয়েছে ।,-_অবশ্ত এ সকল অনেক পরের কথা । 

স্রীলোকেরা যাইতেছেন দেঁখিয়। বালক গদই ব্লিয়। বসিলেন, “আমিও 
যাব।” বালকের ক হুইবে ভাবিয়া স্ত্রীলোকের নানারপ নিষেধ 
করিলেও কোন কথা না শুনিয়৷ গদ্াধর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্ত্বীলৌক- 
দিগের তাহাতে আনন ভিন্ন বিরক্তি হইল না| কারণ, সর্বদ। প্রফুল্লচিত 
রঙ্গরসপ্রিয় বালক কাহার না মন হরণ করে? তাছার উপর এই অল্প 
বয়মে গদাইয়ের ঠাকুর দেবতার গান ছড়া সব কণগু। পথে চলিতে 
চলিতে তীহাদিগের অনুরোধে তাহার ছুই চারিটা সে বলিবেই বলিবে। 
আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী 
নৈবেগ্ক ছুগ্ধাদি ত তাহাদিগের সঙ্গেই থাকিবে; তবে আর কি? 
গাদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ার বিরক্ত হইবার কি আছে বল। রমণীগণ এ 
প্রকার নানী কথা ভাবির গদ্দাইকে সঙ্গে লইয়া নিঃশঙ্কচিতে পথ বাহিয়৷ 
চলিলেন এবং গদাইও তীহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর দেবতার গল্প 
গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন। 

কিন্ত বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্ভন করিতে করিতে প্রান্তর পার 
হইবার পূর্বেষ্ট এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান 
করিতে করিতে সহস। থামির়া। গেল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্াদি অবশ আড়ষ্ট 
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হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বছিতে লাগিল এবং কি অন্থথ করি- 
তেছে বলিয়। তাহাদিগের বারশ্বার সন্গেহ আহ্বানে সাড়া পর্যাস্ত দিল 
না! পথ চলিতে অনভ্যন্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সর্দি-গন্মি 
হইয়াছে ভাবিয়। রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিতা হইলেন এবং সন্নিহিত পুফরিণী 
হইতে জল আনিয়া বাঁপকের মন্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত তাঙাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাহারা 
নিতান্ত নিরুপায় হইয়। ভাবিতে লাগিলেন, এমন উপায় ?--দেবীর 
মানত পুজাই বা কেমন করিয়। দেওয়। হয় এবং পরের বাছ। গদ্াইকে 
ব ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়? প্রান্তরে 
জনমানব নাই বে সাহায্য করে-_-এখন উপার? গ্বীলোকেরা বিশেষ 
বিপর। হইলেন এবং ঠাকুর দেবতার কথ| ভুলিয়। বালককে ঘিরিয়। বসিয়া! 
কখন ব্যজন, কখন জলসেক এবং কখন ব1 তাহার নাম ধরিয়া ডাকা- 
ডাকি করিতে লাগিলেন। 

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহস। উদয় হইল-- 
বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত? সরলপ্রাগ পবিষ্র 
বালক ও স্ত্রীপুরুষদের উপরেই ত দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি! প্রসঙ্গ 
সঙ্গী রমণীগণকে উকথ। বলিলেন এবং এখন হইতে গ্দাইকে ন! ডাকিয়। 
একমনে ৬বিশাঁলাক্ষীর নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের পুণ্য 
চরিত্রে তাহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পুর্ব হইতেই ছিল, নুতরাং 
সহজেই এ কথান্ন বিশ্বাসিনী হইয়া! এখন দেবী জ্ঞানে বালককেই সন্ো- 
ধন করিয়। বারম্বার বলিতে লাগিলেন--'ম। বিশানাক্ষি প্রসন্ন। হও, মা 
রক্ষা। কর, মা বিশালাক্ষি মুখ তুলে চাও, মা অকুলে কূল দাও!” 

আশ্চ্য! রমণীগণ কয়েকবার এনপে দেবীর নাম গ্রহণ করিতে 
না করিতেই গধাইয়ের মুখমণ্ডল মধুর হান্তে রঞ্জিত হইয়া! উঠিল এবং 
বালকের অল্প স্বল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল। তখন আঙ্বাসিত। হইয়া 
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তাহারা বালকশরীরে বাম্তবিকই দেবীর ভর হ্ইয়াছে নিশ্চয় করিয়া 
তাহাকে পুনঃগুনঃ প্রণাম ও মাতৃসন্বোধনে প্রার্থন। করিতে লাগিলেন।* 

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়। বালক প্রক্কতিস্থ হুইল এবং জাশ্চর্ধ্যের 
বিষয়, ইতিপৃর্্বর এরূপ অবস্থার জগ্য তাহার শরীরে কোনরূপ অবসাদ 
ব1 হূর্বলত। লক্ষিত হইল ন|। রমনীগণ তখন তাহাকে লইয়া! ভক্তি- 
গদগদ্চিত্তে দেবীন্থানে উপস্থিত হুইলেন এবং থাবিধি পুজা দিয়া 
গৃছে ফিরিয়া! ঠাকুরের মাতার নিকট সকল কথ। আগ্ঘোপাস্ত নিবেদন 
করিলেন। তিনি তাহাতে ভীত! হইয়া! গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুল- 
দেবতা ৬রঘুবীরের বিশেষ পুজা দিলেন এবং বিশালাক্ষীর উদ্দেস্রে 
পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়। তাহারও বিশেষ পুজা! অঙ্গীকার করিলেন। 

প্রীরামকৃষ্*জীবনের আর একটি ঘটনা, বাল্যকাল হইতে তাহার 
উচ্চ ভাবভূমিতে মধ্যে মধ্যে আরঢ় হওয়ার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য 
প্রদান করে। ঘটনাটি এইরূপ হুইয়াছিল-_ 

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয়ের দক্ষিণ পশ্চিমের কিয়দরে এক- 
ঘর হুবর্ণ বণিক বাদ করিত। পাইনরা যে তখন বিশেষ গ্রীমান 
ছিল তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচির কারুকাধ্যখচিত ইষ্টক- 
নির্শিত শিববন্দিরে এখনও পাওয়া যায়। এ পরিবারের ছুই একজন 
মাত্র এখনও বাচিয়া আছে এবং ঘর দ্বার ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হুইয়াছে। 
গ্রামের লোকের নিকট শুনিতে পাওয়! বায় পাইনদের তখন বিশেষ 
ভীবদ্ধি ছিল, বাঁচীতে লোক ধরিত ন। এবং জমি জারাৎ, চাষবাস, 
গরু লাঙ্গলও যেমন ছিল নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ হুপয়স! 
আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জমিদারের মত ধনাঢ্য ছিল না, 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-প্রেনীভৃক্ত ছিল। 

* কেহ কেছ বলেন, এই নবয়ে ভক্তির আজ্ঞাহ্যে স্ত্রীলোকের! বিশালাক্ষীর 
নিমিত্ত আনীত নৈবেন্তাছি বালককে ভোজন করিতে দিয্াছিলেন। 
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পাটনদের কর্তা বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের 

বসতবাটাটি ইষ্টকনির্মিত করিতে প্রয়াম পান নাই, বরাবর 
মাঠ-কোঠাতেই * বাস করিতেন ; দেবালয়টি কিন্ত 
শিষরাত্রিকালে শিব ইষ্টক পোড়াইয়। বিশিষ্ট শিল্পী নিধুক্ত করিয়! 
সাজিয়া 2াকুয়ের 
কৃতীয় ভাবাবেশ. হুনারভাবে নিম্মীণ করিয়াছিলেন। কর্তার নাম 
মীতানাথ ছিল। তাহার সাত পুত্র ও আট 

কন্ধ ছিল; এবং বিবাহিত। হইলেও কন্ঠাগুলি, কি কারণে বলিতে 
পারি ন1, সর্বদাই পিত্রালয়েই বাস করিত। শুনিয়াছি, ঠাকুয়ের যখন 
দশ বার বৎসর বয়স তখন উহাদের সর্বকনিষ্ঠ যৌবনে পদ্বার্গণ 
করিয়াছে। কণ্াগুলি সকলেই রূপবতী ও দেবধিজভজি-পরারণ। 
ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদ্াইকে বিশেষ গ্ষেহ করিত। ঠাকুর 
বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্নিঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন 
এবং পাইনদের বাঁটীতে ত্তীহার উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া অনেক 
লীলার কথা এখনও গ্রামে শুনিতে পাওয়া যাত্স। বর্তমান ঘটনাটি 
“কম্ত আমর! ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছিলাম। 

কামারপুকুরে বিষ্ুুতক্তি ও শিবভক্তি পরস্পর দ্বেষাণ্েষি না করি! 
বেশ পাশাপাশি চলিত বলিয়া বোধ হয়। এখনও শিবের গানের 
স্কায় বৎসর বৎসর বিষু্র চবিবশগ্ররী নাম-সংকীর্ভন সমারোছে 
সম্পন্প হইয়। থাকে; তবে শিবমনির ও শিবস্থাপনের সংখ্যা বিষ 
মন্দিরাপেক্ষা অধিক। ম্ুবর্ণ বণিকদিগের ভিতর অনেকেই গোড়া 
বৈষ্ণব হইয়া) থাকে ; নিত্যানন্দ প্রভৃর উদ্ধারণ দত্তকে দীক্ষা দির 
উদ্ধার করিবার পর হইতে এ জাতির ভিতর বৈধব মত বিশেষ 
প্রচলিত। কামারপুকুরের পাইনর। কিন্ধ শিব ও বিষু। উভয়েরই ভক্ত 
*. বাশ, কাঠ খড় ও সৃত্তিতাসহারে দির্দিত দিতল বাটাকে পল্দীগ্রাঘে "মা 
কো” বলে। ইছাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না। 
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ছিল। বৃদ্ধ কর্তা পাইন, একদিকে যেমন জিসন্ধা। হরিনাম করিতেন, 
অন্তদিকে তেমনি শিবগ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রতি বদর 
শিবরাত্রি ব্রতপালন করিতেন। রাত্রিজাগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া 
ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রাগানের বন্দোবস্ত হুইত। 

একবার ত্রর্ূপে শিবরাত্রি ব্রতকালে পাইনদের বাটাতে যাত্রার 
বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিকটবর্তী গ্রামেরই দল, শিবমহিমাস্থচক 
পাল! গাহিবে, ক্লাত্রি একদগ্ড পরে যাত্রা বসিবে। সন্ধ্যার সময় 
ংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিয়৷ থাকে, 
তাহার সহসা! কঠিন গীড়! হইয়াছে, শিব সাঁজিবাঁর লোক বছু সমন্ধানেও 
পাওয়। যাইতেছে ন1, অধিকারী হতাশ হুইয়। অগ্তকার নিমিত যাত্র' 
বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন উপায়! শিব- 
রাত্রিতে রাভ্রিজাগরণ কেমন করিয়। হয়? বৃদ্ধেরা পরামর্শ করিতে 
বসিলেন এবং অধিকারীকে জিজ্ঞাল। করিয়া পাঠাইলেন, শিব সাজিবার 
লোক দিলে তিনি অগ্ত রাত্রে যাত্রা করিতে পারিবেন কিনা। উত্তর 
আসিল, শিব সাজিবার লোক পাইলে পারিব। গ্রামা পঞ্চায়েৎ 
আবার পরামশ জুড়িস, শিব সাজতে কাছাকে অন্থরোধ কর! বায়। 
স্থির হইল, গদাইয়ের বয়দ অল্প হইলেও সে অনেক শিবের গান 
জানে এবং শিব সাজিলে তাহাকে দেখাইবেও ভাল, তাহাকেই বল। 
যাকু। তবে শিব সাছ্িয়। একটু আধটু কথাবার্তা কহা তাহা অধি- 
কারী ত্বয়ং কৌশলে চালাইয়। লইবে। গদাধরকে বলা হইল। 
সফলের আগ্রহ দেখিয়া! তিনি এ কার্যে সম্মত হুইলেন। পূর্ববনিদ্ধীরিত 
কথামত রাত্রি একদণ্ড পরে বাত্রা বদিল। 

গ্রামের জমিদার ধর্মদান লাহার, ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ 
সৌহার্দ্য থাকায় তাহার জোষ্ঠ পুত্র গয়াবিষু লাহা! ও ঠাকুর উভয়ে 
ন্যাঙাৎ* পাতাইয়াছিলেন। “ন্তাঙাৎ* শিব সাজিবেন জানিয়। গয়াবিষুঃ 
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ও তীহার দলবল মিলিয়া ঠাকুরের অন্তুরূপ বেশতূষা। করিয। 
দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে বঙনিয় শিবের কথ। 
ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাহার আসরে ডাক পড়িল এবং তাহার 
বন্ধুদিগের মধ্যে জনৈক পথগ্রদর্শন করিয়া তাহাকে আসরের দিকে 
লইয়া যাইতে উপস্থিত ছইল। বন্ধুর আহ্বানে ঠাকুর উঠিলেন এবং 
কেন উম্মনাভাবে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীরমন্থর গতিতে 
সভান্থলে উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন 
ঠাকুরের সেই জটাজটিল বিভূতিমপ্ডিত বেশ, সেই ধীরস্থির পাদদ- 
ক্ষেপে ও পরে অচল অটল অবস্থিতি, বিশেষতঃ সেই অপাধিব 
অতর্থী নিসিমেষ দৃষ্টি অধরকোণে ঈষৎ হান্তরেখা দেখিয়া লোকে 
আনন্দে ও বিল্ময়ে মোছিত হইয়া পল্লীগ্রামের প্রথমত সহস। উচ্চরষে 
হরিধবনি করিয়া উঠিল এবং রষণীগণের কেহ কেহ উলুধ্বনি এবং 
শঙ্খধবনি করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে স্থির করিবার জন্ত অধি- 
কারী এ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্তরতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে 
শ্রোতার কথঞ্চিত স্থির হইল বটে, কিন্তু পরম্পরে ইসারা ও গা 
ঠেলিয়। “বাহবা “বাহবা “গদাইকে কি হুঙ্গর দেখাইতেছে, ছোঁড়। 
শিবের পালাট৷ এত সুন্দর করতে পার্বে তা৷ কিন্ত ভাবিনি, ছোড়াকে 
বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একট! যাত্রার দল করলে হয়, ইত্যাদি-_ 
নান। কথা অনুচ্চন্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই 
একই ভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তীহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্র 
পতিত হইতেছে। এইরূপ কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তখনও 
স্থান পরিবর্তন বা বল। কহ! কিছুই করিতেছেন ন1 দেখিয়া অধিকারী 
ও পল্লীর বৃদ্ধ ছুই জন বালকের নিকটে গ্রিয়। দেখেন তাহার হস্ত পদ 
অদাড়--বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশৃন্ত। তখন গোলমাল ছিগুণ বাড়ি 
উঠিল। কেহ বলিল-.জল, চোখে মুখে জল দাও?) কেহ বলিল-_- 
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বাতাস কর; কেছ বলিল-_শিবের ভর হয়েছে, নাম কর; আবার কে 
বলিল-_ছোড়াটা রসভঙ্গ কর্লে, যাত্রাটা আর শোন হল ন। দেখ্‌চি ! 
বাহ! হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে ন1 দেখিয়! যাত্র। ভাঁজিয়া 
গেল এবং গদাধরকে কাধে লইয়া কয়েক জন কোনরূপে বাড়ী পৌছাইয়। 
দিল। শুনিয়াছি, সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বন্ছ প্রযত্বেও ভজ হয় নাই, 
এবং বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে হৃর্ধ্যোদয় হইলে তিনি আবার 
প্রন্কৃতিত্থ হইয়াছিলেন।& 


ঞ কেছু কেছ বলেন, তিনি তিম দিম সমভাবে এ অবস্থায় ছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 
সাধকভাবের প্রথম বিকাশ 


ভাবতন্ময়ত। সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা 
ঠাকুরের বাজাজীবনে ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া ,যায়। ছোট- 
ভাবতগ্নরতার পরি- খাট অনেক বিষয়ে তাহার মনের এরূপ স্বভাবের 
ঢায়ক অস্ত দষ্টাত্ পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়। থাকি। 

যেমন_ গ্রামের কুস্তকার শিবদুর্গা্ি দেবদেবীর প্রতিম। গড়িতেছে, 
বরন্তবর্গের সহিত বথ। ইচ্ছ। বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর তথায় আগ- 
মন করিয়! মুত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সহস। বলিলেন, “এ কি হইয়াছে? 
দেবচক্ষ কি এইরূপ হয়? এই ভাবে আকিতে হয়-বলিনা 
যে ভাবে টান দিয়া অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা, 
অন্তমুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ হইয়া মূর্তিগুলিকে জীবন্ত 
দেঁবভাবসম্পন্ন করিয়! তুলিবে, তাহাকে তছ্িষয় বুঝাইয়া দিলেন। বালক 
গদাধর কখনও শিক্ষালাভ না করিয়। কেমন করিয়। এ কথ! বুবিতে ও 
বুঝাইতে সক্ষম হুইল, সকলে অবাক হহয়। তাহা! ভাবিতে থাকিল এবং 
এ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। 

যেষন-_ক্রীড়াচ্ছলে বয়ন্তদিগের সছিত কোন দেববিশেষের পূজা 
করিবার সন্কল্প করিয়া ঠাকুর ম্বহস্তে খ মৃত্তি এমন জুন্দরভাবে গড়ি- 
লেন ব! ত্বাকিলেন যে লোকে দেখিয়। উহা দক্ষ কুস্তকার বা পটুয়ার 
কার্ধ্য বলিয় স্থির করিল। 

যেমন--অধাচিত অতকিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন 
কথা বলিলেন, যাহাতে তাহার মনোগত বন্ৃকালের সন্দেহজাল 
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মিটির1 যাইয়! সে তাছার ভাবী জীবন নিয়মিত করিবার বিশেষ সন্ধান 
ও শক়্ি লাভপুর্বক শুভ্িতহবদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে 
আশ্রয় করিয়। তাহার আরাধ্য দেবতা কি করুণায় তাহাকে এ্ররূপে 
পথ দ্নেখাইলেন ! 

যেমন--শান্তজ্ঞ পণ্ডিতের! যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতে- 
ছেন না বালক গদাই তাহা এক কথায় মিটাইয়া দিয়া সকগকে 
চমতক্ভ করিলেন ।* 

ঠাকুরের বালাজীবন সম্বন্ধে প্ররূপ যে সকল অদ্ভুত ঘটনা আমর! 
শুনিয়াছি তাহার সকলগুলিই যে ত্ীার উচ্চ ভাবভভূমিতে আরোহণ 
ঠাকুরের জীবনের ই করিয়া দিব্যশক্ি প্রকাশের পরিচায়ক, তাহা 
সকল ঘটনার ছয় নছে। উহা্দিগের মধ্যে কতকগুলি ই্ররূপ 
০৪০৮০৪৫ হইলেও অপর সকলগুলিকে আমরা সাধারণতঃ 
ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের কতকগুলি তাহার 
অডুত ম্বতির, কতকগুলি প্রবল বিচাববুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা 
ও দুগ্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার 
এবং কতকগুলি অপার প্রেম বাঁ করুশার পরিচায়ক। পূর্বোক্ত 
সকল শ্রেনীর সকল ঘটনাবলীর ভিতরেই কিন্ত তাহার মনের অপাধারণ 
বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থত। ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে 
দেখিতে পাওয়]! যায়। দেখা যায়, বিশ্বাস, পবিভ্রতা ও স্থার্থ- 
হীনতারপ উপাদানে তীহার মন যেন ম্বভাবতঃ নির্মিত হ্টয়াছে, 
এবং সংসারের নানা ঘাতগ্রতিঘাঁত উহাতে স্ৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, 
সাহস, রজরস, প্রেম বা করণারূপ আকারে তরঙ্গসমুছের উদয় করি- 
তেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা 


সম্যক্রূপে ধারণা করিতে পারিবেন। 
* গুরুভাব পূর্ববার্থ-গর্ঘথ অধ্যায়, ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ। 
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পল্লীতে রাম বা! কৃ্ণযাত্রা! হইয়াছে, অন্তান্ঠ লোকের সহিত বালক 
গদাধরও তাহা। শুনিযাছে; এসকল পবিত্র পুরাণকথ। ও গানের বিষয় 
. ভুলিয়! পরদিন ধে যাছার স্থার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে, 
রা তপতি কিন্তু বালক গদাইকের মনে উহা যে ভাঁবতরদ 
| তুলিয়াছে তাহার বিরাম নাই; বালক এ সকলের 
পুনরাবৃত্তি করিয়।৷ আনন্দোপভোগের জন্য বযুস্তবর্গকে সমীপন্থ আত্কাননে 
একত্র করিয়াছে এবং উচ্বীদিগের প্রতোককে পাপার ভিক্প ভিন্ন চরিত্রের 
ভূমিকা যথাসম্ভব আয়ত্ব করাইয়। ও আপনি প্রধান চরিত্রের ভমিক। 
গ্রহণ করিয়া উচ্ার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে । সরল রুষাণ 
পার্থের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের এরূপ ক্রীড়াদশনে মুগ্ধহদয়ে 
'ভাবিতেছে একবার মাঝ শুনিয়া পালাটির প্রায় সমগ্র কথ! ও গানগুলি 
উচ্ভার৷ এরূপে আয়ত্ত করিল কিরূপে? 
উপনয্নকালে বাঙ্গক, আত্ীয়গ্থজন এবং সমাল্প্রচলিত প্রথার 
বিরুদ্ধে ধরিয়া! বগিল, কর্মকারঞ্জাতীয়। ধনী নানী 
কামিনীকে ভিক্ষামাতাম্বরূপে বরণ করিবে !& অথবা, 
ধনীর স্নেহ ভালবাসায় মুগ্ধ হুইয়। এবং তাহীর হৃদয়ের অভি- 
লাষ জানিতে পারিয়! বালক সামাজিক শাসনের কথ! তুলিয়া এঁ নীচ 
জান্তীয়। রমনীর ছহস্ত-পক্ক ব্ঞ্জনাদি কাড়িয়৷ খাইল!-_ধনীর ভীতিগ্রন্থত 
সাগ্র্ভ নিষেধ বালককে এ কাধ্য হইতে বিরত করিতে পারিল ন1। 
বিভৃতিমা্তত জটাধারী নাগ! ফকির দেখিলে শহর ব! পল্লী- 
গ্রামের বালকদিগের হাদয়ে সর্বদা ভয়ের সঞ্চার 
হইয়া থাকে | এ্ররূপ ফকিরের! অল্পবয়দ্ধব বালক- 
দিগকে নানারপে ভূলাইয়া অথবা সুযোগ পাইলে বলপ্রয়োগে 


দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃষ্ঠান 


অসীমসাহ্সের দৃষ্টান্ত 


গুরুভাব পূর্ববার্-স্এর্থ অধ্যার, পৃষ্ঠ! ১৪৭ দেখ। 


€৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্খলীলাগ্রসঙ্গ 


দুরদেশে লইয়। যাইয়া দলপুষ্টি করে, এরূপ কিংবদন্তী বঙ্গের সর্ব 
প্রচলিত। কামারপুরুরের দক্ষিণ প্রান্তে ৬পুরীধামে যাইবার যে 
পথ আছে সেই পথ দিয়া তখনতখন নিত্য এরূপ সাধু-ফকির, 
বৈরাগী-বাবাজীর দল যাওয়া আসা করিত, এবং গ্রানমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া ভিঙ্গাবৃত্তি দ্বারা আছাধ্য সংগ্রপূর্বক ছই এক দিন বিশ্রান 
করিয়। গন্তব্য পথে অগ্রসর হইত। কিংবদন্তীতে ভীত হইয়া বয়স্তাগণ 
দুরে পালাইলেও বালক গদাই ভীত হুইবার পাত্র ছিল না। 
ফকিরের দল দেখিলেই দে তাছাঙ্দিগের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ ও 
সেবায় তাছার্দিগকে প্রসয্প করিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য 
করিবার জন্তু অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন কোন 
দিন দেবোদ্ধেস্তে নিবেদিত তাহাদিগের অন্ন খাইয়াও বালক 
বাটীতে ফিরিত এবং মাতার নিকট এ বিষয়ে গল্প করিত। 
তাহাদিগের ভ্তায় বেশধারণের জন্তু বালক একদিন সর্ববাঙ্গে 
তিলকচিছ এবং পিতা-মাতা-প্রদত্ত নূতন বসনখানি ছিড়িয়া 
কৌপীন ও বহি্বাসরপে ধারণপূর্বক জননীর নিকট আগমন 
করিয়াছিল। 

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ 
করিতে জানিত না। এ সবল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছ। হইলে তাহার! 
পড়িয়া বুঝাইয়। দিতে পারে এমন কোন ব্রাহ্ণ 
বা স্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং এ 
ব্যক্তি আগমন করিলে ভঙিপুর্ঘক পদ ধৌত করিবার জল, নূতন 
ভঁকায় তামীকু এবং উপবেশন করিয়। পাঠ করিবার জন্ত উত্তম 
আন বা ভাভাবে নূতন একখানি মাহুর প্রদান করিত। এীরূপে 
সম্মানিত হইয়া সে ব্যক্তি কালে অস্কার অভিমানে স্ফীত হই] 
শ্রোতাদিগের নিকটে কিরপে উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কত প্রকার 


রজরসপ্রিয়তায় দৃষ্টান্ত 


সাধকভাবের প্রথম বিকাশ ৫৭ 


বিসদৃশ অঙ্গতঙ্গী ও ছুরে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে 
আপন প্রাধান্থ জ্ঞাপন করিত, তীক্ষ বিচারসম্প্ন রঙ্গর়সপ্রিয় বালক 
তা! লক্ষা করিত এবং সময়ে সময়ে অপরের নিকট গন্ভীর- 
ভাবে উহ্হার অভিনয় করিয়। হান্তকৌতুকের রোল ছুটাটয়। 
দিত । 

ঠাকুরের বাল্যজীবনের রী সকল কথার আলোচনায় আমর। 
বুঝিতে পারি, তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায় 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি থে প্রন্নপ 
মন যাহা ধরিবে তাহ। করিবেই করিবে, বাছা 
শুনিবে তাহা! কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্টলাভের পথে যাতা 
অন্তরায় বলিয়া বুঝিকে সবলহত্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দুরে নিক্ষেপ 
করিবে। বুঝিতে পারি যে, এরূপ হায় ঈশ্বরের উপর, আপনার 
উপর এবং মানবসাধারণের অন্তরিিত দেবগ্রন্ৃতির উপর দু 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসায়ের সকল কার্ধে অগ্রসর হইবে, নীচ 
অপবিত্র ভাবস্মূহ ত দুরের কথা সনকীর্শতার স্বপ্পমাত্র গন্ধও থে 
সকল ভাবে অস্কুভূত হইবে কখনই তাছাকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা, প্রেম ও করুণাই কেবল উহাকে 
সর্বকাঁল সর্ধববিষয়ে নিয়মিত করিবে। ও সঙ্গে একথাও হাদয়জম 
হয় যে, আপনার বা অঙ্কের অন্তরের কোন ভাবই আপন আকার 
লুকায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে এরূপ হ্ৃাদরমনকে কখনও প্রতারিত 
করিতে পারিবে না। ঠাকুরের অন্তর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথ! বিশেষতাবে 
শ্বরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাহার সাধকজীবনের 
অলৌকিকত্ব হাদয়ঙম করিতে সমর্থ হইব । 

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের প্রথম বিশেষ বিকাশ আমরা 
দেখিতে পাই, তিনি বখন কলিকাতায় তীহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে 


ঠাবুতরর মনের 
স্বাভাবিক গঠন 


৫৮ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ 


যেদিন বিস্তাশিক্ষার় মনোধোগী হইবার জগ্চ অগ্রজ রামকুমারের 
তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি ম্পষ্টাক্ষরে 

সাধকভাবেয় প্রথম 

প্রকাশস্-চালকল!- বলিয়াছিলেন--“চালকল।-বাধা বিস্তা আমি 

বাধ। বিদ্যাশিখিব না, শিখিতে চাহি না; আমি এমন বিভ্তা শিখিতে 

যাহাতে হধার্থ জ্ঞাম 

হয়, দেই বিভ্াশিখিব চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া! মানুষ বাস্তবিক 
কতার্থ হয়!” তীহার বয়স তথন সতের বৎসর 

হবে এবং গ্রাম্য পাঠশালায় তীঠার শিক্ষা অগ্রসর হুইবাঁর বিশেষ 

সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া অভিভাবকের তাহাকে কলিকাতায় আনিয়। 


রাখিয়াছেন। 
ঝামাপুকুরে ৬দিগন্বর মিত্রের পাটার সমীপে জ্যোতিষ এবং 
স্থৃতিশান্্রে ব্যুৎপন্প তীহার ন্বরশ্মনিষ্ঠ অগ্রজ টোল খুলিয়। ছাত্রদিগকে 
শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্বোন্ত মিত্র-পরিবার ভিন্ন পল্লীর অপর 
কয়েকটি বর্ধিষু। ঘরে নিত্য দেবসেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
'নিত্যক্রিয়। সমাপনপূর্ধক ছাত্রগণকে পাঠ দান করিতেই তাহার 
প্রায় সমস্ত সময অতিবাহিত হইত, ম্ুতরাং অপরের গৃহে প্রতাঃ 
ভুইসদ্ধ]| গমনপুর্বক দেবসেবা যথারীতি সম্পশ্ন করা হ্ল্লকালেই 
তাহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ সহস। তিনি 
উহা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন ন।। কারণ, বিদায় আদায়ে 
টোলের যাছা৷ উপদ্থত্ব হইত তাহা ল্প, এবং দিনদিন হ্রাস ভিন্ন 
উহার বুদ্ধি হইতেছিল না$ এরূপ অবস্থায় দেব- 
কলিকাতায় ঝা. সেবার পারিশ্রমিকত্বপে যাহা পাইতেছিলেন 
রে ৮ তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে? 
ঠাকুরের আচরণ পরিশেষে নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনাইয়। তাছার 
উপর উক্ত দেবসেবার ভার অর্পণ পূর্বক তিনি 
অধ্যাপনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। 


সাধকভাবের প্রথম বিকাশ ৫৯ 


গদাধর এখানে আঙিয়। অবধি নিজ্জ মনোমত কর পাইয়া! উই। 
সানন্দে সমাপনপূর্বক অগ্রজের সেবা! ও তাহার নিকটে কিছু কিছু 
পাঠাভাস করিতেন। গুণদম্পন্ন প্রিয়াদর্শন বালক অল্লকালেই যজমান- 
পরিবারবর্গের সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কামারপুকুরের ক্ষায় 
এখানেও এ সকল সন্ত্রস্ত পরিবারের রমণীগণ তার কর্দদক্ষত।, 
সবল বাবহার, মিষ্টালাপ এবং দেবভক্তি দর্শনে তাহার নিকট 
নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেন এবং তীহার ভ্বার। ছোট-খাট “ফাই- 
ফরমাশ+ করাইয়। লইতে এবং ত্বীহার মধুর কণ্ঠের ভজন শুনিতে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে কামারপুকুরের সভায় এখানেও 
বালকের একটি আপনার দগগ বিনা চেষ্টায় হইয়। উঠিয়াছিল এবং 
বালকও অবসর পাইলেই এ সকল স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিলিত 
হটয়। আনন্দে দিন কাঁটাইতেছিলেন। শ্ুতরাং এখানে আসিয়াও 
বালকের বিস্যািক্ষার যে বড় একটা হ্ুবিধা হুটতেছিল না, একথ! 
বুঝিতে পারা যায়। 

পূর্ব্বোক্ত বিষন্ম লক্ষ্য করিয়া রামকুষীর ভ্রীতাকে সস! কিছু 
বলিতে পারেন নাই। কারণ, একে ত মাতার প্রিয় কনিষ্ঠকে 
তাহার নেনে বঞ্চিত করিয়া এক প্রকার নিজের সুবিধার জগ্তুই 
দুরে আনিয়াছেন, তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হুইয়। “লোকে 
তাহাকে আগ্র্পূর্ববক বাটীতে আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, এই 
অবস্থায় যাইতে নিষেধ করিয়! বালকের আননে। বিদ্বোৎপাদন কর! কি 
যুক্তিযুক্ত? পররূপ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবাসতুল্য 
অসহ। হইয়া উঠিবে না? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে 
মাতার নিকট হইতে দুয়ে আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল ন|। 
কামারপুকুরের নিকটবর্তী গ্রামান্তর়ে কোন মহোপাধ্যায়ের নিকটে 
পড়িতে পাঠাইলেই ত চলিত। বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই 


৬ ভ্রীশ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


বিস্তাত্যাম করিতে পারিত। রূপ চিন্তার বশবর্তী হইয়া রামকুমার 
কয়েক মাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেষে কর্তব্জ্ঞানের 
প্রেরণায় একদিন বালককে পাঠে মনোযোগী হইবার জন্ত যু? 
তিরস্কার করিলেন। কারণ সরল, সর্বদ|] আত্মহার। বালককে 
পরে ত সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? এখন হইতে যদ্দি সে আপনার 
সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, এমন পথে আপনাকে 
নিয়মিত করিয়। চলিতে না শিখে তবে তবিষ্যতে কি আর তররূপ করিতে 
পারিবে? অতএব ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতা উভয়ই 
রামকুমারকে এ কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। 
কিন্ত স্নেহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় 
ঠেকিয়। শিখিয়া কতকট। অভিজ্ঞতা লাত করিলেও নিজ কনিষ্ের 
অদ্ভুত মানসিক গঠনসন্বদ্ধে বিশেষ আভজ্ঞ ছিলেন ন1। বাঁলক 
যে এই অল্প বয়সেই সংসারী মানবের সর্ধবিধ চেষ্টার এবং আজীবন 
পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিগ্লাছে, এবং ছুই দিনের প্রতিষ্ঠ। ও 
ভোগস্ুখলাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজীবনের 
নিজ আাতার মামদিক অন্ত উদ্দেশ্ত নির্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি 
প্রকৃতি সম্বন্ধে রাম- 
কুমারের অনভিজ্ঞতা স্বপ্নেও হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারেন নাই। 
স্তরাং তিরঙ্কারে বিচলিত না হইয়া সরল 
বালক বখন তীহাকে প্রাণের কথ! পূর্যোক্তরূপে খুলিয়! বলিল, তখন 
তিনি বালকেব কথা হাদয়ঙ্গন করিতে পারিলেন ন৷। ভাবিলেন, 
মাতাপিতার বু আদরের বালক, জীবনে এই প্রথম তিরস্কৃত হইয়। 
অভিমান বা বিরক্তিতে এরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ 
বালক তাহাকে আপন অন্তরের কথ! বুঝাইতে সে দিন অনেক টেষ্ট 
পাইল, অর্থকরী বিস্ভা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না, একথা 
নানাভাবে প্রকাশ করিল, কিন্ত বালকের সে কথা শুনে কে? 


সাধকভাবের প্রথম বিকাশ ৬১ 


বালক ত বালক, বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও যদি কোন দিন আমর। 
্বা্থচেষ্টায় পরাধুখ দেখি তবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি--তাহার মস্তিষ্ক 
বিকৃত হুইয়াছে। 
বালকের শর সকল কথা রামকুমার সেদিন বুঝিলেন ন!। 
অধিকন্ত ভালবাসার পান্রকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণে মামর! 
যেমন অনুতগ্ত হই এবং তাহাকে পূর্বাপেক্ষা শতগুণে আদর হনব 
করিয়া স্বয়ং শাস্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি, কনিষ্ের প্রতি তীছার 
প্রতিকাধ্যে ব্যবহার এখনও কিছুকাল এরূপ হইয়া! উঠিল। বালক 
গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল করিবার জনক এখন 
হইতে যে অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এ বিষয়ের পরিচয় আমর! 
তাহার পরপর কার্ধা দেখিয়া বিশেষরূপে পাইয়। থাকি। 
পূর্বেধোক্ত ঘটনার পরের ছুই বৎসরে ঠাকুর এবং তাহার 
অগ্রজের জীবনের পরিবর্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। 
অগ্রজের আথিক অবন্থ। দিনদিন অবসক্প হুইতেছিল, এবং নানা- 
ভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই এ বিষয়ের উন্নতি সাধন 
করিতে পারিতেছিলেন না। টোল বন্ধ করিয়া 
বেনী অপর কোন কার্য শ্বীকার করিবেন কি না, তদ্বিষয়ে 
নান। তোলাপাড়াও তীহার মনোমধ্যে চলিতে- 
ছিল। কিন্ধ কিছুই স্থির করিয়া! উঠিতে পার্িতেছিলেন না। তবে 
একথা মনেমনে বেশ বুবিতেছিলেন যে, সংসারধাত্রা নির্বাহের অন্ত 
উপায় পীজ গ্রহণ না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে খগগ্রন্ত 
হইয়। নান! অনর্থ উপস্থিত হুইবে। কিন্তু কি উপায় অবলগ্থন করিবেন? 
যন, যাঞ্জন ও অধ্যাপন ভিশন অন্ত কোন কাধ্যই ত শিখেন 
নাই, এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে সময়োপযোগী কোন অর্থকরী বিস্ভা 
পিখিবেন সে উদ্ভঘ উৎসাহই ব| প্রাণে কোথায়? আবার, এ্রনপ শিক্ষা 


৬২ প্প্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


লাভ করিয়া অর্থোপার্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিতাক্রিয়া 
ও পুত্রাদি সম্প্ন করিবার অবসর লাভ থে কঠিন হইবে, ইছাও 
নিশ্চয়। সামাস্টে সহ্থ্ট সাধুগ্রন্কতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে 
বিশেষ উত্ভমী পুরুষ ছিলেন না। নুতরাং “যাহা করেন ৮রুবীর" 
ভাবিয়া পূর্োক্ত চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়! যাহ! এত কাল করিয় 
আমিকাছেন,। তাহাই ভগ্নযায়ে করিয়া যাঁইতেছিলেন। মে যাহা 
হউক, এরূপ অনিচ্চয়তার মধ্যে একটি ঘটল! ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে 
পথ দেখাইয়! শীরই নিশ্চিন্ত করিয়াছিল। 


চতুর্থ অধ্যায় 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী 


মন ১২৫৬ সালে রামক্কমার যখন কলিকাতায় চতুম্পাঠী খুলিয়া- 
ছিলেন তখন তাহার বয়ঃক্রম সন্ভবত:ঃ ৪8 বৎসর ছিল। সংসারের 
অভাব আনাটন এ কালের কিছু পূর্ধব ছুটতে তাহাকে চিন্তিত করিয়া- 
ছিল এবং তাহার পত্বী একমাত্র পুত্র অক্ষয়কে প্রসবাস্তে তখন মৃত্যু- 
মুখে পতিতা হইয়াছিলেন। কথিত আছে, সাধক রামফুমার তীচার 
পত্বীর মৃত্যুর কথ পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবার 
কাঙাকে কাহাকে বলিয়াছিলেন, “ও (ত্তীহার পত্বী) এবার আর 
বাচিবে না'। ঠাকুর তখন চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। 
সমুদ্ধিশার্গ কলিকাতায় নান। ধনী ও মধ্যবিৎ 
বকে শ্রেণী লোকের বাস; শান্তিদ্বত্যয়নাদি ক্রিয্া- 
কারণ ও সময় নিরপণ কলাপে, বিবিধ ব্যবস্থাপঞদানে এবং টোলের 
ছাত্রদিগকে বিদ্তালাভে পারদর্শী করিয়া সেখানে 

গ্ুপপ্ডিতি বলিয়। একবার খ্যাতিলাভ করিতে পারিলে সংসারের 
আয়বায়ের জন্ত তাহাকে আর চিন্তাঘ্িত হইতে হইবে না; বোধ 
হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়া রামকুমার কলিকাতায় আগিয়া- 
ছিলেন। পত্বী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পাঁরবর্তন ও অভাব 
অনুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার 
হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাঁভ করিবেন, এই ধারণাও তাহাকে এ 
কাধ্যে প্রবৃত করাইয়াছিল। যাহা হউক), ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী 
প্রতিষ্ঠিত হইবার আন্বাজ তিন চারি বৎমর পরে, তিনি ঠাকুরকে 


৬৪ শ্রীশ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


যেজন্ট কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ১২৫৯ সালে কলিকাতায় 
আসিয়। ঠাকুর যেভাবে তিন বতসরকাল অতিবাছিত করেন, 
তাহা আমর! ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের জীবনের 
ঘটনাবলী জানিতে হুইলে অতঃপর আমাদিগকে অন্তর দৃষ্টি করিতে 
হইবে | বিদায় আদায়ের হুবিধার জগ্ক ছাতুবাবুর দশভুক্ত হইয়। 
তাহার অগ্রজ যখন নিজ চতুষ্প।ঠীর শ্রীবৃদ্ধিাধনে ঘত্বুপর ছিলেন, তখন 
কলিকাতার অন্তত্র একস্বলে এক নুবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্ববেচ্ছায় 
যে ঘটনাপরম্পরার উদয় হইতেছিল, তাহাতেই এখন পাঠককে মনোনিবেশ 
করিতে হুইবে। 

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীত্তি 
রাণী রাপমণির বাস ছিল। ক্রমশঃ চারিটি কন্তার মাতা হইয়! 
রাণী চুয়াল্লিশ বদর বয়দে বিধবা হইয়াছিলেন ; "এবং তদবধি 
স্বামী ৮রাজচন্ত্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্ত 
থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি 
সল্পকাল মধ্যেই কলিকাতাবাঁসিগণের নিকটে 
হুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিষয়কর্পের পরি- 
চালনায় দক্ষতা দেখাইয়। তিনি বশম্িণী হয়েন নাই, কিন্ত 
তাহার ঈশ্বরবিশ্বীস+১ ওজদ্থিত। এবং দরিদ্রদিগের সহিত 


রাণী রাসমণি 


* শুনা ঘায়, রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটার নিকট পূর্যেষ ইংরাজ 
সৈনিকদিগের একটি ব্যারাক বা আভডা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। যভ্ডপানে উচ্ছল 
সৈনিকের একদিন রাণীর দ্বাররক্ষকদিগকে বলপ্রয়োগে বশীভূত ককিক্ন| বাটামধ্যে 
প্রবেশ ও লুটপাট কন্সিতে আরম্ভ করে। রাণীর জামাতা-মধ্রযাবু প্রমূখ পুরুষেরা 
তখন কার্ধ্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। নৈপিকের! বাধা না পাইয়া! ক্রমে অঙগয়ে 
প্রবেশ করিতে উভত দেখিয়। রাণী হ্বয়ং অস্ত্র শঙ্কে সজ্জিত! হইয়! তাহাদিগকে বাধা 
দিবার জন্য প্রস্তত হুইয়াছিলেন। 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা ৬৫ 


নিরন্তর সহানুভূতি, তাহার অঞ্জশ্র দান, অকাতর মব্রব্যয় প্রতি 
অনুষ্ঠানসমুহ তাহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। 


"* কথিত আছে গঙ্গায় মতন ধবার জঙ্ট ধীবর“দগের উপর ইংরণজ রাজসরকার 
একবার কর বসাইয়াছিলেন। ই সকল ধীবরদিগের জনেকে রাণীর জমিদারীতে বান 
করিত । করের দায়ে উৎপীডিত হইয়া! তানার] রাণীর শ্রিকট আপনাদের হুঃখ করের 
কথা নিবেদন করে। রাণী শু'নয়। তাহাদিগকে অভয় দিলেন ও নন অর্থ দিয়। সরকার 
বান"্দুঃগর নিকট হইতে গল্সণয় মত্খা ধরিবার ইজার] লইলেন। সরকার বাহাদুর রানী 
মধ্য বাবপায় করিবেন ভাবিয়। উত্ত' অধিকার প্রদান করিবামাত্র গঙ্গার কয়েক শ্ল এক 
কূল হইতে অস্য কুল পধাস্ত রাণী এমন শ্র্থলিত করিলেন যে, ইংরাজরাজের জলযান- 
সমুহের অদীমথে প্রবেশপথ প্রায় রুদ্ধ হউয়! ঘাউল। তাঙ্ছারা তখন পাঙীর ই কাধোর 
প্রতিবাদ করিলে প্লাণী বলিয়! পাঠালেন, “আমি অনেক এর্থবায়ে নদীতে মৎস্য ধরিবার 
অধিকাগ আপনাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি, সেই অধিকারশৃেই ধরপ করিয়াছি। 
রূপ করিবার কারণ, নদী মধ্য গিয়। জলঘানাদি নিরস্তর গমলাগমন করিলে মত্যাসকল 
অন্টাত্র পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি ১ইবে, অতএব নদীগর্ভ শ্রঙ্থলমুক্ত কেমন 
করিয়া! করিব? তবে হদি আপনার1 ণদীতে মত্ত ধরিবার নুতন কর উঠাইয়। দিতে 
রাজী হন তবে আমিও আমার অধিকণগমত্ব গ্রেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্থীকুতা আছি। 
নতুব! এর বিষয় লইয়। মোকদাম1 উপক্চিত হষ্টবে এবং সরকার বাহাছরকে আমার ক্ষতি” 
পূরণে বাধ] হতে হইবে ।'" গ্ন। হায়, রাণীর এরাপ যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীধর- 
দিগকে রক্ষা! করিবার জন্যই রাণী এরূপ করিতেছেন একথা] হাদয়ঙ্জম করিয়। সরকার 
বাহুর এ কর অল্প দিন বাদেই উঠাইয়। গেন এযং ধীবরেরা পূর্বের স্তায় নদীতে বিনা 
করে বথ। ইচ্ছা। মত্ত থরিয়। পলাণীফে আশীর্বাদ করিতে ধাকে। 

লোকহিতকয় কাধ্যে রাণী রালমণির উৎসাহ সর্ধবদ] পরিলক্ষিত হইত । “সোনাই, 
বেলেখাটা ও ভবানীপুরে বাজার ; বালীঘাটে ঘাট ও মুমুধুনিবাস ; ছালিসহরে জাঙ্বী, 
তীন়ে ঘাট, হবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কিছুদূর পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে 
তা্ছার পরিচয় পাওয়। যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিষেনী, নবঘীপ, অগ্রত্বীপ ও পুরীতে 
তীর্থধাত্রা করিয়া রালমণি দেবোদ্ছেশে প্রচুর অর্থব)য় করেন।* তত্িন্ন মকিমপুর 


৬৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


বাস্তবিক নিজ গুণ ও বর্থে এই রমণী তখন আপন “রাণী” নাম দার্থক 
করিতে এবং ব্রাঙ্গণেতরনির্বধিশেষে সকল জাতির ন্বাযের শ্রদ্ধ! ও ভক্তি 
সর্ধপ্রকারে আকর্ষণে লক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে সমগ্র 
কথা বলিতেছি তখন রাণীর কন্তাগণের বিবাহ এবং সম্তানসম্ততি 
হইয়াছে; এবং একটি মাত্র পুত্র রাখিয়! রাণীর তৃতীয় কন্ঠার মৃত্যু 
হওয়ায় প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাত। শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ 
বিশ্বীদ তী ঘটনায়, পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়!, রাণী তাহার চতুর্থ কন্কা 
ভ্রীদতী জগদঘ্৷ দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া 
তাহার ছিন্নহাদয় পুনরায় ন্নেছপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর প্র চারি 
কন্ঠার সন্ভানসম্ততিগণ এখনও বঙুনান। 


জমিদাগীর প্রজাগণকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা কর! এবং দশ সহন্ন মুত্র! 
বায়ে টোনার খাল খনন করাইয়! মধুমতীর সহিত অবগঙ্গাগ সংযোগ বিধান কর! প্রভৃতি 
নান! সৎকার্ধা রাণী রাদমণির ছ্বার] অনুষ্ঠিত হইয়াছিল | 

পাঠকের অবগতির জন্য রাণী রাসমণির ধংশতালিকা প্রীদক্ষিশেশ্বর নামক পুস্থিকা 
হইতে এখানে উদ্ধত কিতেছি-- 


রাণী হাসমণি-রায় রাজচন্্র দাস 
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| | 
419 কুমারী প্যারীচৌধুরী করণাময়ী - মথুরামোহন বিশ্বাস »জগ্দন্ব। 





|. 1]. 1 ঘছুণাধ ভূপাল | ] 
গণেশ বলরাম না | স্বারিক হ্ৈলোক) ঠাকুরদা 
| | 1 
গোগালকৃ্ঃ অমৃত গিরীন্তর মণীত্র ] গ্ামাচরণ 
স্গিরিবাল। ূ র্যা রর রাতে | | | 
1 | | | | গুরুদান কালিদাস ছুর্গাদণস 
চণ্তী প্রসন্ন ছুলাল কিশোর নঙ্গ 


| | | | | 
1] 777. |. প্রগোপাল ব্রজগোপাল নৃত্যগোপাল মোহনগোপাল 
হ্থাম শিব যোগী অজিৎ 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা ৬৭ 


অশেষ গুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রষ্ীকালিকার শ্রীপাদপল্পে চিরকাল 
বিশেষ ভক্তি ছিল। জমিদারী সেরেন্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার 
জন্ত তিনি যে শীলমোর নির্মাণ করাইয়াছিলেন 
তাহাতে ক্ষোদিত ছিল--“কালীপা অভিলাষী 
শ্রীমতী রাসমণি দাসী ।” ঠাকুরর শ্রীমুখে শুনিয়াছি তেজন্থিনী রাণীর 
দেবভক্কি এ্ীরূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাত । 
৬কাশীধামে গমনপূর্ববক শ্রীশ্রবিশ্বেশ্বর ও অক়পূর্ণ! মাতাকে দর্শন ও 
বিশেষভাবে পুজা করিবার বাসন! রাণীর হাদয়ে 
পা বছুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুন! যায়, প্রত্ৃত 
উনের অর্থ তিনি এজগ্ত সঞ্চয় করিয়! রাখিয়াছিলেন; 
কিন্ত হ্বামীর সহসা যৃত্যু €ইলে সমগ্র বিষয়ের 
তত্বাবধান নিজ স্বন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন তরী বাসনা ফলবতী 
করিতে পারেন নাই। এখন জামাতৃগণ, বিশেষতঃ তীহার কনিষ্ঠ 
জামাত শ্রুক্ত মথুরামোহন তীহাকে এ বিষয়ে সহায়তা! করিতে 
শিক্ষালাভ করিয়। তাহার দক্ষিণহত্তস্বরূপ ভইয়। উঠায়, রাণী ১২৫৫ সালে 
কাশী যাইবার জঙ্ প্রস্তত হইতে লাগিলেন। সকল বিষয় স্থির হটলে 
যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বের রাত্রে তিনি ম্বপ্রে ৬দেবীর দর্শনলাত 
এবং প্রত্যাদ্দেশ পাইলেন_-কাশী যাইবার আবশ্বাক নাট, ভাগীরথীতীরে 
মনোরম প্রদেশে আমার মুত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা! ও ভোগের ব্যবন্থ। 
কর, আমি এ মৃত্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার “নিকট হইতে নিত 
পূজ। গ্রহণ করিব।* ভক্তিপরায়ণা রাণী এরূপ আদেশ লাভে 


গ্লাণীর দেণীভক্তি 


* কেছ কেহ বলেন হ্বাত্র! করিয়! রানী কলিকাতার উত্তরে জক্ষিণেত্বর গ্রাম 
পর্যাস্ত অগ্রসয় হইয়া নৌকার উপর র্বাজ্রিবাস করিবার কাজে এ প্রকার প্রত্যাদেশ 
লাভ করেন। 


৬৮ স্রীশ্রীরামকৃফ্লী লাপ্রসঙ 


বিশেষ পরিতৃপ্ত। হইলেন এবং কালী যাত্রা স্থগিত রাখিয়া সঞ্চিত ধনরাশি এ 
কাধ্যে নিয়োজিত করিতে সংকল্প করিলেন । 
এ্ররূপে প্রীজগাদ্বার প্রতি রাণীর বহুকাল সঞ্চিত ভক্তি এই স্ময়ে 
সাকার মুন্তি পরিগ্রহে উদ্ুখ হইয়া উঠিয়াছিল, 
এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড * ক্রয় করিয়। 
তিনি বন্ধ অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্ব পরিশোনিত 
গুখৃহৎ মন্দির, দেবানাম ও ৩ৎ,ংলগ্প উদ্ভান নিম্মাণ করিতে আবম্ত 
করিয়াছিলেন। এখন হইতে আরব ভইয়া ১২৬২ সালেও উক্ত 
দেবালয় সম্যক নিশ্মিত হয়া উঠে নাই দেখিয়া রাণী ভাবিয়া- 
ছিলেন, জীবন অনিশ্চত, ম'দার নির্মাণে 'হছু কাল বায় করিলে 
গ্রশ্ীজগদন্বাকে প্রতিষ্ঠঠ করিবার সংকল্প হয়ত নিঞজ জীবনকালে 
কাধ্যে পরিপত হইয়া উঠিবে না। প্ররূপ আলোচনা করিয়া সন 
১২৬২ সালের ১৮ই জোষ্ট তারিখে গ্ানযাত্রার দিনে রাণী ্র়্রীজগদদ্বার 
গ্রতিষ্টাকাধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উঠার পূর্বের কয়েকটি কথ। পাঠকের 
জান। আবশ্যক | 
প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক ব1 হৃদয়ের শ্বাভাবিক উচ্্াসেই হুটক-_ 
কারণ, ভক্তের নিজ ইঠ্টদেবতাকে সর্বদা আত্মবৎ 
রাণীর ৬দেবীর অনু 
ভোগ দিবায় বাসনা সেবা করিতে ভালবাসেন-_রশ্রীজগত্বাকে অন্প- 
ভোগ দিবার জন্ত রাণীর প্রাণ ব্যাকুল ভইয়া 
উঠিয়াছিল। রাণী ভাবিয়াছিলেন__মন্দিরাদি মনের মত নির্শিত হইয়াছে, 


রাণীর দেবীমন্গিক 
দিশ্াণ 


* কালীবাটীর জমির পরিমাণ ৬* বিঘ|,। দেবোত্র দানপত্রে লেখ! আছে__ 
১৮৪৭ সৃষ্টাঙ্ছোয় সেপ্টেম্বর মানের ৬ই তারিখে উক্ত জমি কলকাতার হুপ্রম কোের 
এটপী হেষ্টি নামক জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে ভ্রু কর! হয়। অতএব মনগিরা্দি 
নিশ্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগিয়াছিল। 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা ৬৯ 


সেব' চলিবার অন্ত সম্পত্তিও যথেষ্ট দিতেছি, কিন্তু এতটা করিস্বাও বদি 
ভীপ্পগদগ্থাকে প্রাণ যেমন চাছে, নিতা অক্পতোগ ন! দিতে পারি তবে 
সকলহ বৃথা! । লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড় কীতি রাখির। 
নিম্াছে । কিন্ত লোকের এরূপ কথায় কি আলে যায়? হছে জগাদন্বে, 
অন্যংসারহীন নাম ঘশ মাত্র দিয়া আমাকে এ বিষয়ে ফিরাইও না! তুমি 
এখনে নিত্য প্রকাশিত থাক এবং রুপা করিয়া দাসীব প্রাণের কামন। 
পর্ণ কর। 
রাণ দেখিলেন, দেবীকে অন্পভোগ প্রদান করিবার পথে প্রধান 
অন্ত্রবা তাহার জাতি ও সামাজিক প্রথা । নতুবা তীহার প্রাণ ত 
একবারও বলে না যে অরভোগ দিলে জগন্মাতা! 
2 উহ গ্রহণ করিবেন না-_হৃদয় ত এ চিন্তায় উৎকুল 
পুবপের অনুযায় ভিন্ন কখন সঞ্চিত হয় নী। ভবে এই বিপরীত 
প্রথার প্রচলন হইয়াছে কেন? শান্থকার কি 
প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন? অথবা, স্থার্থপ্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর 
নিকটেও উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়। গিয়াছেন? প্রাণের 
প্ৰস্রাকা্জার অনুসরণপূর্বক প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্ধা 
ক'বঝলেও ভক্ত ব্রাঙ্গণ সঙ্জনের। দেবালয়ে উপস্থিত হউয়া গ্রসাদ 
গ্রচণ করিবেন নী--তবে উপায়? তিনি অন্রভোগ প্রদানের নিমিত্ত 
নানাম্বান হইতে শাস্তুজ্ফ পগ্তর্দিগের বাবস্থা সকল আনাইতে 
লাগিলেন_কিন্তু তাহারা কেহই তাহাকে ত্র বিষয়ে উৎসাহিত 
করিগেন না। 
ইরূপে মলগিরনিষ্মীণ ও মুর্ভিগঠন সম্পূর্ণ হইলেও রাণীর পূর্বোক্ত 
স্বল্প পূর্ণ হইবার কোন উপায় দ্নেখা বাইল ন|। 
পঞ্ডিতগণের নিকট বারবার প্রত্যাখ্যাতা হইয়। 
তাঙ্ার আশা বখন এ বিষয়ে প্রায় নির্শালিতা হইয়াছিল, তখন 


রাযুমতরর ব্যবস্থাগান 


৭৯ শ্রীশ্রীরামকফলীলা প্রসঙ্গ 


ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে এক দিবস ব্যবস্থা আদিল- প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
রাণী যদ্দি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাঙ্গণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ৯ 
মন্দিরে দেবী প্রতিষ্টা করিয়! অন্ভোগের ব্যবস্থ। করেন তাহ হইলে 
শান্নিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ 
গ্রহণ করিলেও দোৌষভাগী হুইবেন না। 

রূপ ব্যবস্থা পাইয়। রণীর হৃদয়ে আশ। আবার মুকুলিত হইয়। 
উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠাপুর্বক তাহার অনুমতি 
টির ক্রমে এ দেবসেবার তত্বাবধায়ক কক্মচারীর পাবী 
রালীয় সঙষ্জ গ্রহণ করিয়া থাকিতে স্কল্প করিলেন। রামকুমার 

ভট্টাচাধ্যের ব্যবস্থানুষায়ী কাধ্য করিতে ততীশ্াকে 

দুঢ়স্ক্প জানিতে পাঁরয়। অপরাপর পণ্ডিতগণ+ “কাধ্যটি সামাজিক 
প্রথার বিরুদ্ধ+” “রূপ করিলেও ব্রাঙ্গণ সঙ্জনের। এর স্থানে 
প্রসাদাদি গ্রহণ করিবেন না” ইত্যাদি নানা কথা পরোক্ষে 
বলিলেও উহ। যে শান্ত্রবিরদ্ধ আচরণ হইবে, একথ। বলিতে সাহসী 
হইলেন না। 

ভট্টাচাধ্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে 
আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। 
ভাবিয়া দেখিলে তখনকার কালে রামকুমারের এরূপ 
ব্বস্থাদান সামান্ক উদারতা পরিচারক বলিয়। 
বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাঙ্ছণ পগ্ডিতগণের মন তখন 
সন্ীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ির়াছিল; উহার বাহিরে 
যাইয়া শান্ত্রশীসনের ভিতর একট উদার ভাব দেখিতে এবং 
অবস্থানুধায়ী ব্যবস্থা প্রদান করিতে তাহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম 
হইতেন ; ফলে অনেক স্থলে তাহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে লোকের 
মনে প্রবৃতির উদয় হইত। 


রামকুমারের উদারত! 
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সে যাহা! হউক, রামকুমারের সিত রাণীর সম্বন্ধ ধথানেই সমাপ্ত 
হইল না| বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরুবংলীযগণকে যথাযথ সম্মান 
প্রদান করিলেও তীগাদিগের শান্তুজ্ঞানরা িত্য 
এবং শান্মমত দেবসেবা সম্প্ন করিবার সম্পূর্ণ 
অযোগাতা বিশেষভাবে লক্ষা করিয়াছিলেন। 
সে জা তীহাদের স্াযা বিদায় আদার অক্ষু৪ রাখিয়া নূতন 
দেবালয়ে কাধ্যভার যাহাতে শান্্জ্ঞ সদাচারী ত্রাহ্ধণগণের হস্তে 
অপিত হয় তথধিষয়ের বন্দোবন্তে মনোনিবেশ করিলেন। এখানেও 
আবার প্রচলিত সামাজিক প্রথা তীহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। 
শত্র প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পুঞ্জ! করা দুরে যাউক, সন্বংশজাত ব্রাঙ্ষণগণ 
কালে প্রণাম পধ্যন্ত করিয়। ই সকল মৃত্তির মর্যাদা রক্ষ। 
করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের স্যার ত্রহ্গবন্ধুদিগকে তাহারা 
শূত্রমধোই পরিগণিত করিতেন। ম্ৃতরাং বজনযাজনক্ষম সদাচারী 
কোন ব্রাহ্মণ রাণীর দেবালয়ে পুজকপদে ব্রতী হইতে সহসা শ্বীকত 
হইলেন না। উহাতেও কিন্তু হতাশ ন হইয়া বাণী বেতন ও 
পারিতোধকের হার বৃদ্ধিপূর্বক পুৃঁজকের জঙন্ক নানা স্থানে সন্ধান 
করিতে লাগিলেন। 
ঠাকুরের ভগ্গিনী শ্রীমতী হেমাঙ্গনী দেবীর বাটা কামারপুকুরের 
অনতিদুরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। তথায় 
রাগার কণ্মচারী সিহড় অনেক ব্রাচ্ষণের বসতি। মহেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যার & 
গ্রামের মহেশচন্ত্র ৬ 
চট্টোপাধ্যায়ের পুজক নামক গ্রামের এক ব্যক্তি তখন রাণীর সরকারে 
দিবার ভার গ্রহণ কর্ম করিতেন। ছু'পয়স। লাভ হইতে পারে 
ভাবিয়া! ইনিই এখন রাণীর দেবালয়ের অন্ত পৃজক, 
পাঁচক প্রভৃতি সকল প্রকার স্রাঙ্মণ কম্মচারী যোগাড় করিয়! দিবার 
_» কেছ কেছ বলে, এই বংলীয়ের! কোন সময়ে মজুষদার উপাধি প্রাণ্ড হইয়াছিলেল। 


রাগী র'সমণির উপযুক্ত 
পুজকের অঙ্গেষণ 


৭২ শ্রীপ্রীরামকৃষ্খলীলাপ্রসঙ্গ 


ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। ব্বাণীর দ্েবালয়ে চাকরি শ্বীকার 
করাট। দৃষণীয় নহে ইহ গ্রামন্থ দরিদ্র ব্রাঙ্গণগণকে বুঝাইবার ওদ্ 
মহেশ উক্ত বন্দোবন্তের ভার গ্রহণপূর্বক সর্বাগ্রে নিজ অগ্রজ 
ক্ষেত্রনাথকে ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দঙ্গীর পুঙ্গকপদে মনোনীত করিলেন। 
রূপে নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে রাণীর কাধ নিধুক্ত করায় 
অন্যান্ত ব্রাঙ্গণ কর্মচারীনকলের যোগাড় কর তাহার পক্ষে অনেকট। 
সহজ হইয়াছিল। কিন্ত নানা প্রযত্নেত তিনি প্রীন্রীকালিক। দেবীর 
মন্দিরের জন্ত নুযোগা পুজক যোগাড় করিতে না পারিয়৷ বিশেষ 
চিগ্তিত হইলেন। 
রামকুমার ভট্টাচাধ্যের সহিত মছেশ পূর্ব ভইতেই পরিচিত 
ছিলেন। গ্রামসম্পর্কে তাহাদের উভয়ের মধ্যে একট। স্ুবাদও পাতান 
ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামকুমার যে একজন 
৪৬ ভক্তিমান সাধক এবং স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
অনুরোধ হইয়াছেন একথা মহেশের অবিদিত ছিল না। 
তাহার সাংসারিক অভাব অনটনের কথাও মঙ্কেশ 
কিছু কিছু জানিতেন। সেঞগ ্্রীস্াকালিক। মাতার পৃজক নির্বাচন 
করিতে যাইয়া তাহার দৃ্ি এখন রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। 
কিন্ত পরক্ষণেই তাহার মনে তইল-_অশূদ্রধাজী রামকুমার কলিকাতায় 
আসিয়া ৬দিগন্বর মিত্র প্রভৃতি ছুই এক জনের বাঁটাতে পুজকপদ 
কখন কখন গ্রহণ কারলেও কৈবর্তজাতীয়া রাণীর দেবালয়ে কি এরূপ 
করিতে হ্বীকৃুত হইবেন 1_বিশেষ সন্দেহে। যাহা হউক ৬দেবী- 
প্রতিষ্ঠার দিন সন্গিকট, সুযোগ্য লোকও পাওয়। যাইতেছে না, অতএব 
সকল দিক ভাবিয়। মহেশ একবার এ বিষয়ে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত 
বিবেচনা কাঁরলেন। কিন্তু স্বয়ং এ বিষয়ে সহদ! অগ্রসর ন1 হইয়া 
রাীর নিকট সকল কথা বলিয়৷ প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুদার 
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যাহাতে পুজকের পদ গ্রহণ করিয়। সকল কার্ধা সুসম্পর করেন তজস্ত 
অঠয়োধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট 
হইতে পূর্বোক্ত বাবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তীচার যোগ্যতার বিষয়ে 
পূর্বেই উচ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, ম্তরাং তাহার পুজকপদে ব্রতী 
ভতবাব সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিত ছইলেন এবং 
অতি দীনভাবে তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন--ট্রশ্রুগন্মাতাকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবন্থাবলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি, এবং 
ঘাাগামী ল্লানযাত্রার দিনে শুভ মুহূত্ডে ই কাধ্য সম্পল্প করিবার জন্য 
সমুদ্ম আয়োজন করিয়াছি। শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্থভীর' আন্ত পৃঙ্গক 
পাওয়া গিয়াছে, কিন্ত কোন নুষোগ্য ব্রাঙ্গণ্ শ্র্রীকালীমাতার 
পৃচ্ভকপদগ্রহণে সম্মত হইয়। আমাকে গ্রতিষ্ঠাকার্যে সহায়তা করিতে 
অগ্রসর ছইতেছেন ন|!। দসঅতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহ। হয় একটা 
শী বাবস্থা করিয়। আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন| আপন 
শপগ্ডিত এবং শান্রজ্ঞ, অতএব এঁ পৃজকের পদে যানাকে তাহাকে 
নিযুক্ত কর। চলে না, একথা বল৷ বাহ্ছঙ্য । 

রাণীর এ প্রকার অনুরোধ পত্র লইয়। মছ্শে রামকুমারের নিকট 
স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং তীহাকে নানারূপে বুঝাই! সুযোগা 
পূর্ক না পাওয়া পধাস্ত পৃজকের আসন গ্র্ণে স্বীকৃত করাইলেন। 
ত্ররূপে লোভপরিশূন্য ভক্তিমান রামকুমার নিদ্দিষ্ট দিনে শ্রশ্রীজগদদ্বার 
প্রতিষ্টা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতেই প্রথম দক্ষিপেশ্বরে * আগমন করেন 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রযুক্ত রামকুমারের প্রণমাগমন সম্বন্ধ পূর্নেধাক্ত বিবরণ 
আমর! ঠাকুরের অগ্রুগত ভাগিনের শ্রীযুক্ত হাদগয়াষের নিকটে প্রাপ্ত হইগ্রাছি | ঠাকুরের 
্াত্ুপ্পুত গ্রুক্ত রাঘলাল ভটাচার্ধয কিন্তু এ নন্বদ্ধে জন্ত কথ! বলেন। তিমি বলেন__ 
কামারপুকুয়ের নিকটবন্বী দ্বেশড়া নামক গ্রামের গ্লামধঘন ঘোষ রাণী রালমণিক 


৭৪ শ্রীশ্রীরামকষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


এবং পরে রাণী ও থুরবাবুর অঙ্থনয় বিনয়ে হযোগ্য পুজকের 
অভাব দেখিয়া এ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়। যান। শ্রীশ্রীগদগ্থার 
ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কাধা সম্পন্ন হইয়া থাকে, দেবী- 
ভক্ত রামকুমার এ বিষয়ে ইচ্ছামর়ীর ইচ্ছা! জানিতে পারিয়। এই কাধো 
ব্রতী হইয়াছিলেন কি নাকে বলিতে পারে । 

সে যাহা হউক, এরূপ অগস্তাবিত উপায়ে রামকুমীরকে পুজজকরূপে 
পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ জাষ্ঠ, বৃহস্পতি- 
বার শ্লানযাঞার দিবসে মহাসমারোহে শুইজগণগ্বাকে নবমন্দিরে 


কর্মচারী ছিলেন। কা্্যদক্ষতায় ইনি রাণীর নয়নে পড়িয়। কমে চাহ্ার দেওয়ান 
পধ্যস্ত ছইয়াছিলেগ। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার সময় ইনি এযুক্ত রামকষারের সহ্ধিত 
পরি€য় থাকায় বিদায় লইতে আদিবার জন্ক তাহাকে নিমস্জঈণ-পঞ্র দেন। রাষকুমার 
তাহাতে গ্লাণীর জানবাজারস্ব ভবনে উপস্থিত হইয়া রামধলকে বলেন, প্র'ণী 
কৈবর্তজাতীয়।, আমর! ঠান্ধার নিমন্ত্রণ ও দান গ্রহণ বরিলে একঘরে হতে 
হষ্টবে 1” রামধন তাভাতে ভ্রাহাকে খাত। দেখাইয়া বলেন, কেন? এই দেখ 
কত ব্রাঙ্ষণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাহার) সকলে যাইবে ও রাণীর 
বিদায় গ্রহণ করিবে | রামকৃষার তাহাচ্ছে বিদায় গ্রহণে স্বীকৃত হয়! কালীবাটা 
প্রতিষ্ঠার পৃৰ্বদিনে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে 
ঘাত্রা, কালীকীর্্ন, ভাগনত পাঠ, ঝ্ামায়ণ কথ। ইত্যাদি নান! বিষয়ে কালীবাটাতে 
আনন্দের প্রবাহ ছুর্টিয়াছিল। রান্রিকাজেও এরপ আগনের বিরাম হয় নাই এবং 
অসংঘ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্র দিবসের ন্যায় উদ্জ্ল ভাব ধারণ করিয়াছিল । 
ঠাকুর বলিতেন “ই সময়ে দেবাল্য় দেখিয়। মনে হষয়াঞিল, রাণী যেন রজতগিরি 
তুলিয়। আনাইয়। এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।' পূর্বোক্ত আনন্দোৎনব দেখিবার জন্ম 
স্ীুক্ত রামকুমার প্রতিষ্ঠার ূর্ববদিনে কালীবাটাতে উপস্থিত হট্য়াছিলেন। 

রামলাল ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত কথায় অগ্গুমিত হয়) রামধন ও মনেশ উভয়ের 
অনুয়োধে যুক্ত রামকুষার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপুর্বক পুজকের পদ অঙ্গীকার 
কছিয়াছিলেন। 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা ৭৫ 


গ্তিষ্টিতা করিলেন। শুনা যায়, '“দীয়তাং ভ্ুুজাতাং, শবে সেদিন 
ই স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোণাহুলপূর্ণ ₹ইয়। 
উঠিয়াছিল এবং রানী অকাতরে অজম্র অর্থবার 
করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ন্তার আনন্দিত করিয়া 
তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুদুর কা্কুজ, বারাণনীঃ প্রা, 
ট্টগ্রাম, উডিষ্য/ এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পগ্গিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে 
বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পগ্ডতগণ এ উপলক্ষে সমাগত হইয়া এঁদিনে 
প্রত্যেকে রেশমী বস, উত্তরীয় এবং বিদায়ম্বূপে এক একটি স্বর্ণুদ্র 
প্রাপু হইয়াছিলেন। শুনা যায়, দেবালয় নির্মাগ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং ২,২৬,৯০০ মুদ্রার বিনিময়ে 
ভ্রেলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগ! 
মহকুমার অতর্গত শালবাডী পরগণা ক্রয় করিয়া দেবসেবার জন্য 
দানপত্র লিখিয়! দিয়ছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচাধ্য রামকুমার এদিন সিধা লইয়া 
গঙ্গাতীরে রন্ধন করত আপন অভীষ্ট দেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ 
ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের এ কথা সম্ভবপর বলিয়! 
বোধ হয় না। কারণ, দেবীতক্ত রামকুমার স্বয়ং ব্যবস্থা দিয়! দেবীর 
অব্ভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। তিনিই এখন এ নিবেদিত 
অন্ন গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশান্ত্রের বিরুদ্ধে কাধ্য 
করিবেন একথ|। নিতান্তই অধুক্তিকপ। ঠাকুরের মুখেও আমরা এরূপ 
কথ। শুনি নাই। অতএব আমাদিগের ধারণা, তিনি পুজান্তে হাষ্টচিতে 
প্প্রীজগদম্বার প্রসাদী নৈবেস্তারই গ্রহণ করিয়া 
প্রতিষ্ঠার দিনে 
ঠা আট ছিলেন। ঠাকুর কিন্তু এ আনন্দোসবে সম্পূর্ণ- 
হৃদয়ে যোগঙ্দান করিলেও আছারের বিষয় নিজ 
নিষ্ঠ। রক্ষাপূর্ববক সন্ধাগমে নিকটবর্তী বাজার হইতে এক পরসার মুড়ি 


রাণীর দেবী প্রতিষ্ঠা 


৭৬ শ্রীশ্রীরামকৃফঙগীলা প্রসঙ্গ 


মুড়কি কিনিয়া খাইয়। পাদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আমির 
লেরান্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন । 

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা কর! সম্বন্ধে ঠাকুর 
স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন-_ 

রাণী কাশীধামে যাইবার জন্ত সমন্ত আয়োজন 
ালীবাটীর পরাতঠা! করিয়াছিলেন; যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় 
এক শত খান। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা! বিবিধ দ্রন্য 

সস্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বীধাইয়া রাখিয়াঁছিলেন, যাত্রা করিবার 
অব্যবিত পূর্বরাজে ম্বপ্র ৬দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদদেশ লাত 
করিয়াই প্র সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জনক 
যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্ত! হন। 

বলিতেন__রাণী প্রথমে "গঙ্গার পশ্চিমকু্গ, বারাঁণদী সমতুল'_ 
এই ধারণার বশবতিনী হইয়। ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালি উত্তবপাড়। 
প্রভৃতি গ্রামে স্থানাঘেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন।* কারণ “দশ 
আনি, “ছয় আনি” খ্যাত ত্রস্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারিগণ রাণী গ্রভৃত 
অর্থ দানে হ্বীকৃত হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকৃত স্থানের 
কোথাও অপরের বায়ে নিশ্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন 
না। রাণী বাধ্য হইয়। পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্ববকূনে এই স্থানটী ক্রয় 
করেন। 

বলিতেন_ রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটী মনোনীত করিলেন 
উষ্ার কি়দংশ এক সাছেবের ছিলঃ এবং অপরাংশে মুসপমান- 
দিগের কবরডাঙ্গী ও গাঁজিসাছেব পীরের স্থান ছিল; স্থানটীর 


* বালী উত্তয়পাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকের! এখনও একথা নতা বলিয়া! 
সাক্ষা প্রঙ্গান করেন। 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী ৭৭ 


কর্মপৃষ্টের মত আকার ছিল; এরূপ কৃত্মপূষ্টাক্তি শ্মশানই শক্তি- 
প্রতিষ্ঠ। ও সাধনার জঙ্ট বিশেষ প্রশস্ত বলিয়। ভন্তরশিদ্দি্ট ; মত ৰ 
দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন এ স্থানটী মনোনীত করেন। 

আবার শক্তিগ্রতিঠার জন্ক শাস্থনিদি্ট অগ্থান্ত প্রশন্ত দিবসে 
মন্দিরপ্রতি্। না করিয়া স্নানধাত্রার দিনে বিষু্-পর্বাচে রানী 
শশ্রীজগদস্বার প্রতিষ্টা কেন করিয়াছিলেন তন্বিযয়ে কথ। উত্থাপন 
করিয়া ঠাকুর কখন কথন আমাদিগকে বলিতেন--দেবীমুতি নির্বাণ" 
রম্তের দিবস হইতে রাণা যথাশাস্্র কঠোর তপন্তার অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন $ ত্রিসন্ধ্য] স্নান, হবিষ্বান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও বথাশক্তি 
কপ পুঞ্জাদি করিতেছিলেন ; মন্দির ও দেণীমুত্তি নিশ্শিতি হইলে 
প্রতিষ্ঠার জন্তু ধীরে হুস্থে শুভ দিবসের নিদ্ধারগ হইতেছিল এবং 
যুক্তিটা ভগ চইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দি করিয়া গাথা হইয়াছিল) 
এমন সময়ে যে কোন কারণে হউক  মুত্তি ঘামিযা উঠে এবং 
রাণাকে স্বপ্নে প্রত্যাদদেশ হয়--'মামাকে আর কতদ্দিন এই ভাবে 
আবদ্ধ করিয়। রাখিবি? মামার যে বড় কণ্ট ভইতেছে; যত শীঘ্ব পারিস 
আমাকে প্রতিষ্টিতা কর!” এ্ররূপ গ্রত্যাঙ্দেশ লাভ করিয়্াই রাণী 
দেবীপ্রতিষ্ঠার জন্ঠ বান্ত হইয়] দিন দেখাইতে থাকেন এবং আ্নানযাআ্ার 
পুণিমার অগ্রে অন্ত কোন প্রশস্ত দিন না পাহয়। ই দিবসে এ কাধ্য সম্প্জ 
করিতে সঙ্কল্প করেন। 

তন্তি্ন দেবীকে অগ্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়৷ নিজ গুরুর নাষে 
রাণীর উক্ত ঠাকুরবটী প্রতিষ্ঠা কর! প্রভৃতি পূর্ধোষ্লিখিত সকল কথাই 
আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলান। কেবল ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জগ্ঞ 
রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থাদানের ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্ত রামকুমারের 
ধর্শপত্রানুষ্ঠানের কথ! ছুইটি আমর! ঠাকুরের ভাগিনেয় গ্রযুক্ত হ্বায়রাম 
মুখোপাধায়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি । 


৭৮ শ্রী শ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


মক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে চিরকালের জগ্ত পুজকপদ গ্রহণ কর। যে 
ভট্টাচার্ধ্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না তাহা আমর। ঠাকুরের 
এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। এ কথার অগ্ধাবনে মনে হয় 
সরল রামকুমার তখন এ বিষয় বুঝিতে পারেন নাই । তিনি ভাবিয়া- 
ছিলেন, ৬দেবীকে অব্নভোগ প্রদানের বিধান দিয়। এবং প্রতিষ্ঠার দিনে 
স্বয়ং এ কাধ্য সম্পন্ন করিবার পর তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিবেন। 
এ দ্বিন দেবীকে অনভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে কিছুমাত্র কুণ্টিত 
হন নাই বা কোনরূপ অন্তায় অশা্ত্রীর় কাধ্য করিতেছেন এরূপ মনে 
করেন নাই তাহ। কনিষ্টের সহিত তাহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে 
পারা যায়। 

প্রতিষ্ঠার পরদিন প্রত্যুষে ঠাকুর অগ্রজের সংবাদ লইবার ভন্ক 
এবং প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে সকল কাধ্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে 
কৌতুছলপরবশ হুইয়। জক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল 
তথায় থাকিয়। বুঝেন, অগ্রঙ্জের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন 
সম্ভাবনা নাই | ম্তরাং সেদিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ 
করিপ্পেও অগ্রজের কথ। না শুনিয়া তিনি ভোজনকালে পুনরায় 
ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। ইছার পর ঠাকুর পাঁচ সাত দিন আর 
দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরের কার্য সমাপনাস্তে 
অগ্রজ বথাঙ্য়ে ঝামাপুকুরে ফিরিবেন ভাবিয়া এ স্থানেই অবস্থান 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার 
ফিরিলেন না তখন মনে নানা প্রকার তোলাপাড়। করিয়া! ঠাকুর 
পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন 
রাণীর সনির্বন্ধ অন্ুয়োধে তিনি চিরকালের জন্ত তথায় শ্রী্রীজগাতার 
পুজকের পদে ব্রতী হইতে লম্মত হুইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের 
মনে নান। কথার উদয় হুইল, এবং ভিনি পিতায় অশূদ্রধাজিত্বের এবং 


দক্ষিণেশ্বর কাঙ্গীবাটা ৭৯ 


অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথ! স্বরণ করাইয়া দিয়। তীছাকে উীরনপ কাধ্য 
'ছইতে ফিরাইবার চেষ্টা! করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, রামকুমার 
তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র ও বৃক্তিসহায়ে নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছিলেন। 
এবং কোন কথাই তাহার অন্তর স্পর্শ করিতেছে ন! দেখিয়। পরিশেষে 
ধগ্মপত্রানুষ্ঠানরূপ কচ সরল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । শুন1 বায়, 


+ পল্লীগ্রামে রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিলহকারে মীমাংসিত হইবার সম্ভাবন! 
ন' দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার এ বিষয়ে কি অভীগ্সিত 
জ্ঞাবিল।র চন ধশ্মপত্রের অনুষ্ঠান করে এবং উহ্নার সহায়ে দেবতার ইচ্ছে! জানির়া ই 
লিষঃয় আর যুক্তিতক ন। করিয়া তদনুয়াপ কাধা করিয়া ধকে। ধর্মাপঞন্জ নিগ্নলিগিত 
ভ'বে অনুভিত হয়-_ 

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিষপত্রে "1" «ন1" লিঙ্গিয়! একটি ঘটীতে রাখি 
কেন শিশুকে একখণ্ড তুলিতে বল! হয়। শিপ “ঠ।” লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাত। 
বুঝে, দেবতু! তাহাকে এ কারা করিতে বলিতেছেন । বল! বাচ্লা বিপরীত উঠিলে 
অনুষ্ঠাত। দেবঙার অভিপ্রায় এগ্তন্ধপ বৃঝে। ধশ্পত্রের অনুষ্ঠানে কখন কখন বিষয় 
বিশ্তাগাদিও হইয়! থাকে। ধেমন পিতার চারি সস্তা পূর্ব্বে একত্রে ছিল, এখন হইতে 
প্ধক হবার সংকল্পা করিয়। বিষয় বিভাগ করিতে যাইয়। উহ্ায় কোন্‌ অংশ কে লইবে 
ভ+নিয়া স্থির করিতে পারিল না, গ্রাষের কয়েক জন নিঃন্ার্থ ধার্শিক লোককে মীমাংস। 
করিছা দিতে বলিল । তাহার! তখন স্বাবর অদস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি ঘতদৃর সম্ভব সমান 
চারিভাগে বিভাগকরত কোন্‌ ভ্রাতার ভাগ্যে কোন্‌ ভাগটা পড়িবে তাহ! ধর্খবপত্রের 
স্বার। মীমাংস] করিয়া থাফেন। এ সময়েও প্রায় পুলেয় যায় অনুষ্ঠান হয়। জু কু 
কাগজথণ্ডে বিষয় বকা রীদিগের নাম লিখিয় কেহ ন! দেখিতে পায় এরপভাবে মুড়ি 
একটি ঘটার ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত দম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ 
“ব” “খ" ইত্যাদি চিক নির্দিষ্ট ও এ্ররপ ক্ষুত্র ক্ষুত্র কাগজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়! অন্য 
একটি পাত্রে পূর্ববৎ রক্ষিত হুইয়া ধাকে | অনন্তর ছুইজন শিশুকে ডাকিয়। এক 
জনকে একটি পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাঞ্র হইতে এ কাগজ খণ্গুলি তুলিতে 
বলা হুয়। অনভ্তর কাগজগুলি খুলিয়। দেখিয়া! যে নামে সম্পত্তির ঘে ভাগটা উঠিয়াছে, 
তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়। 


৮০ শ্রী শ্রীরামকৃঞ্লীলা প্রসঙ্গ 


ধর্মপত্রে উঠিয়াছিল, “রামকুমার পুজকের পদ গ্রহণে স্বীক্কত হই 
নিঙ্দিত কর্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে ।” 

ধর্শীপত্রের মীমাংসা দেখিয়া ঠাকুরের মন প্র বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
হইলেও এখন অম্ক এক চিন্তা তাহার হৃদয় 
অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
চতুষ্পাঠী ত এটবাঁর উঠিয়। যাইল, তিনি এখন কি 
করিবেন। ঝামাপুকুরে উ্রদিন আর ন! ফিরিয়া ঠাকুর শী ব্ষিন্নক 
চিন্তাতেই মগ রছিলেন এবং রামকুমার তীহাকে ঠাকুরবাডীতে 
প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত ভইলেন না। রামকুমার 
নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; বলিলেন--“দোপয়। গঙ্গাজলে রানা, 
তাহার উপর শ্রশ্রজগদন্বীকে নিবেদিত হইয়াছে, ইহা ভোজনে 
কোন দোষ হইবে না।” ঠাকুরের কিন্তু ত সকল কথা মনে 
লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন, “তবে সিধা লইয়। পঞ্চ" 
বটীতলে গঙ্গাগর্ভে হ্বঞন্তে রন্ধন করিয়া ভোঞজন কর; গঙ্গাগর্ভে 
অবস্থিত সকল বস্ই পবিভ্র,« একথ|। ত মান?” আহার সম্বন্ধীয় 
ঠাকুরের মনের ্রকাস্তিক নিষ্ঠা এইবার তাহার অস্তনিহিত গঙ্গ।- 
স্ডক্তির নিকট পরাজিত হুইল। শাস্ত্রঞ্ঞ রামকুমার তীহাকে বু" 
সহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়। ইতিপুর্বেরে যাহা করাইতে পারেন নাই, 
বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। ঠাকুর এ কথার সম্মত 
হইলেন এধং গ্রগ্রকারে ভোঞন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 

বাস্তবিক, আমরা আজীবন ঠাকুরকে গঙ্গার প্রতি গভীর 
ভক্তি করিতে দেখিয়াছি । বলিতেন,--নিত্য শুদ্ধ 
ব্রহ্ষই জীবকে পবিত্র করিবার জগ্ক বারিরূপে 
গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং গঞ্জ সাক্ষাৎ 


ঠাকুরের আহারসন্থদ্ধে 
নিষ্ঠা 


ঠাকুরের গঙ্গাতক্তি 


দৃক্ষিণেশ্বর কালীবাটা ৮১ 


বরক্ষবারি ! গঞঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুলা অন্তঃকরণ হইব ধর্শ- 
বুদ্ধি ত্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পৃত বাম্পকণাপূর্ণ পবন উতর 
কুলে বতদূর সঞ্চরণ করে ততদুর পধান্তর পবিজ্র ভূষি--এ ভূমিবামী- 
দিগের জীবনে স্দাচার,। ঈশ্বরভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপন্তার 
ভাব শৈলহ্ৃতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ 
যদি কেহ বিষয়কথ। কহিয়াছে বা বিষী লোকের সঙ্গ করিয়া 
আনিয়াছে ত ঠাকুর তাছাকে বলিতেন, 'একটু গঞঙ্জাজল খাইয়! 
আয়! ইঈস্বরবিমুখ, বিষয়াসক্কমানব পৃণ্যাশ্রমের "কোন স্থানে 
বলিয়া বিষয় চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গজ্াবারি 
ছিটাইয়া দিতেন, এবং গঙ্জাবারিতে কেহ শৌচার্দি করিতেছে দেখিলে মনে 
বিশেষ ব্যথ। পাইতেন। 
সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথীভীরে বিহগকৃজিভ পঞ্চবটী- 
শোভিত উদ্ভান, ছুবিশাল দেবালয়ে ভক্তিমান সাধকানুটিত ুম্প় 
দেবসেবা, ধার্মিক সঙ্গাচারী পিতৃতুল্য অগ্র্জের 
না পভিউ অুত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্িজপরায়ণ| পুণাবতী রাদী 
করিয়া ভোজন রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
শীগ্ই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাকে ঠাকুরের নিকট 
কামারপুকুরের গৃহের ন্তার় আপনার করির! তৃলিল, এবং কিছুকাল শ্বহন্ে 
রন্ধন করিয়। ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানদ্দচিতে বাস করিয়। 
মনের পূর্বোক্ত কিংকর্তব্যভাব দুরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন। 
ঠাকুরের আহার সন্বব্থীয় পূর্বোক্ত নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ 
লারা কেছ হয়ত বলিবেন, এরূপ অনুদারত। আমাদের 
নিষ্ঠার প্রভেদ স্যার মানবের অন্তরেই স্রাচর ৃষ্ট হ্ই্য়া 
থাকে-ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়! 
ইছাই কি বলিতে চাও যে, এরক্বপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক 


৮২ শ্রীশ্রীরামকৃফলী লা প্রসঙ্গ 


জীবনের চরমোক্তি সম্ভবপর নছে? উত্তরে বলিতে হয়, অনু- 
দীরতা ও একান্তিক নিঠা ছুইটি এক বন্ত নহে। আহষ্কারেই 
প্রথমটির জঙ্ম এবং উচ্থার প্রাদুর্ভীবে মানব হ্বয়ং যাহ! বুঝিতেছে, 
করিতেছে, তাহাকেই সর্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ড 
টানিয়। নিশ্চিন্ত হইয়া বসে; এবং শান ও মহাপুক্ুষগণের অন্ত- 
শাসনে বিশ্বাস হইতেই ছিতীয়ের উৎপত্তি-উহ্বার উদয়ে মানব 
নিজ অহঙ্কারকে খর্ব করিয়। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে 
পরম সভোর অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাছুর্ভাবে মানব 
প্রথম প্রথম কিছুকাল অন্ুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্ত 
উচ্হার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চতর আলোক ক্রমশঃ দেখিতে 
পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি প্বভাবতঃ খনিয়া পড়ে অতখব 
আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। 
ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্ধোক্তরূপ পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে 
পারা বায় যে শাস্ত্রশীসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া যদি আমরা 
আধ্যাত্মিক তত্বসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হুই, তবেই কালে 
বথার্থ উদারতার অধিকারী হইয়! পরম শীন্তিলাভে সক্ষম হইব, নতুবা নভে। 
ঠাকুর যেমন বলিতেন-_ককাটা দ্লিয়াই আমাধিগকে কাটা তুলিতে হইবে 
-নিষ্ঠাকে অবলগ্ন করিয়াই সত্যের উদারতার পৌছিতে হুইবে-_- 
শাসন, নিয়ম অগ্গুসরণ করিয়াই শাসনাতীত, নিয্মাতীত অবস্থা লাভ 
করিতে হইবে। 

যৌবনের প্রারস্তে ঠাকুরের জীবনে প্ররূপ অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান 
দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিয়। বলিবেন, তবে আর তাহাকে 
ঈশ্বরাবতার বল! কেন, নানুষ বলিলেই ত হয়? আর যদি তাহাকে 
ঠাকুর বানাইতেই চাও তবে তাহার এ্রক্নপ অসম্পূর্ণতাগুলি ছাপির়া 
টাকিয়া! বলাই ভাল, নতুবা তোমার্দিগের অভীষ্ট সহজে সংসিদ্ধ হইবে 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী ৮৩ 


না। আমরা বধি--ভ্রাতঃ, আমাদেরও এককাল গিয়েছে যখন ঈশ্বরের 
মানববিগ্রহধারপপূর্ধক অবতীর্ণ হইবার কথ! স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়। 
বিশ্বাস করি নাই আবার যখন তাহার অহেতুক কপান্দ এ কথ! সম্ভবপর 
বলিয়। তিনি আমাদিগকে বুঝালেন তখন দেখিলাম, মানবদেহ ধারণ 
কাঁরতে গেলে এ দেছের অংশ্পূর্ণতাগুলির সায় মানবমনের ক্রুটিগুলিও 
তাহাকে যথাযথভ|বে স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, “ন্বর্াদি 
ধাতুতে খাদ্‌ না মিললাইলে যেমন গড়ন &য় না সেইরূপ নিশুদ্ধ সত্ব- 
গুণের সহিত রজঃ এবং ছমোগুণের মলিনতা কিছুমাত্র মিলিত ন! 
হইলে কোন প্রকার দেহমন গঠিত হওয়া অসম্ভব |” নিজ 
জীবনের এ সকল অসম্পূর্ণ তার কথ। আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে 
তিনি কখন কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয়েন নাই, অথচ ম্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে 
বারস্বার বলিয়াছেন--“পূর্ধব পূর্বব যুগে যিনি রাম ও রৃষণাদিরূপে 
আবিভূ ত হইয়াছিলেন, তিনিই উানীং (নিজ শরীর দেখাইয়।) এই 
খোলটার ভিতরে আসিয়াছেন; তবে এবার গুপ্তভাবে আসা-রাজ। 
যেমন ছদ্মবেশে শহর দেখিঠে বাহির হনঃ সেই প্রকার।” অতএব 
ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের যাহ। কিছু জান! মাছে সকল কথাই 
আমর! বলিয়। যাইব। হে পাঠক+ তুমি উহার যতদুর বিশ্বাদ ও গ্রহণ 
করা! ঘু্তিযুক্ত বুঝিবে ততট। মাত্র লইয়। অবশিষ্টের জন্প আমাদিগকে 
যথা ইচ্ছ। নি! তিরস্কার করিলেও আমর! ছঃখিত হইব ন|। 


পঞ্চম অধ্যায় 


পূজকের পদগ্রহণ 


মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌমাদর্শন, কোমল 
প্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল্ল বয়ন, রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুর- 
বাধুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল। দেখিতে পাওয়া 

প্রথম দর্পন হইতে যায়, জীবনে যাহাঁদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাগী 
১: ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ স্থাপিত হয় তাহাদিগকে প্রথম দর্শন- 
সংকল্প কালে মানবহৃদয়ে একটা প্রীতির আকর্ষণ সহ্ন। 
আসিয়া উপস্থিত হয়| শাস্ত্র বলেন, উহ! 

আমানিগের পূর্বজন্মকুত সম্বন্ধের সঙ্কার হইতে উদ্দিত হইয়। থাকে। 
ঠাকুরকে দেখিয়া! মুরবাধুর মনে এখন যে খ্ররূপ একটা অনির্দিষ্ট 
আকর্ষণ উপস্থিত হৃইয়াছিল, একথা, পরবর্তী কালে তীহাদিগের 
পরস্পরের মধ্যে সুদৃঢ় প্রেমসন্বন্ধ দেখিনা আমরা নিশ্চযরূপে বুঝিতে পারি। 
দেবালয় প্রতিঠিত হইবার পরে একমাস কাল পর্ান্ত ঠাকুর কি 
করা কর্তা নিশ্চ্ করিতে ন পারিয়া অগ্রজের অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরে 
অবস্থান করিয়াছিলেন! মথুরবাবু ইতিমধো তাহাকে দেবীর বেশকারীর 
কার্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়। রামকুমার 
ভট্টাচার্ধের নিকট এ বিষয়ক প্রসঙ্গ উখাপিত করিয়াছিলেন। 
রামকুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথ তীহাকে 
আন্ুপূর্ত্বিক নিবেদন করিয়া তাহাকে এ বিষয়ে নিকুৎদাহিত করেন। কিন্তু 
মধুর সহঞজে নিরম্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। ইররূণে প্রত্যাথ্যাত হইয়াও 
তিনি এঁ সংকল্প কাধ্যে পরিণত করিতে অবমরাহ্সন্ধান করিতে লাগিলেন । 


পুঞ্জকের পদগ্রহণ ৮৫ 


ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর ব্যক্তি 
এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পিতৃ্বত্রীয়। 
ভগিনী * শ্রীমতী ছেমাজিনী দেবীর পুত্র প্রীহদয়রাম মুখোপাধ্যায় 
পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পূর্ধে কর্ণের অগ্ুসন্ধানে 
বর্ধমান শহরে আলিয়া উপস্থিত হয়। হছাদয়ের 
বয়স তখন যোল বসর। যুবক এ স্থানে নিজ 
গ্রামস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের নিকটে থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধির 
কোনরূপ ন্ুবিধা করিতে পারিতেছিল না। সে. এখন লোক- 
মুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেবা রাণী রাসমণির নব দ্নেবালয়ে 
সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে 
অভিপ্রায়াসদ্ধির সুযোগ হইতে পারে। কালবিলম্ব না করিয়া হাদয় 
দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে দ্থপরিচিত, 
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ঠাকুরের ভাগিনেয় 
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৮৬ ্রীশ্ীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


প্রীন্ধ সমবয়ন্থ মাতল শ্ত্রীরামক্লষ্দেবের সহিত মিলিত হুইয়। তথায় 
আনলে কালযাঁপন করিতে লাগিল । 

হাদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে নুরী স্থপুরুষ ছিল। তাহার 
শরীর যেমন নুর ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রপ উচ্চমশীল ও ভয়শৃনট 
ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থাস্থ্যায়ী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতি- 
কৃলাবন্থায় পড়িয়। স্থির থাকিয়া অদ্ভুত উপায়সকলের উত্তাবনপূর্ব্বক উহা 
অতিক্রম করিতে হৃদয় পারদর্শা ছিল। নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে 
সে সত্য্ত্যই ভালবাসিত এবং তাহাকে সুখী করিতে অশেষ শারীরিক 
কষ্ট্বীকারে কুষ্ঠিত হইত ন|। 

সর্বদা অনলল হাদয়ের অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গ ছিল 
না। এীজগ্ত সংসারী মানবের যেমন হইয়া থাকে, হাদন্বের চিত্ত 
নিজ স্বার্থচেষ্টটা হইতে কখনও সম্পূর্ণ বিধুক্ত হইতে পারিত ন]। 
ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে . সম্বন্ধে কথার আমরা 
বতই আলোচনা! করিব ততই দেখিতে পাইব, তাহার জীবনে 
ভবিষ্যাতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার পরিচয় পাওয়৷ যায় 
তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সঙগগুণে এবং কখন কখন 
তীর চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া উপস্থিত হুইত। ঠাকুরের 
সায় আছার বিছার প্রভৃতি সর্ববিধ শারীরচেষ্টায় উদ্দাসীন, 
সর্বদা চিন্তাশীল স্থার্থগন্শৃন্ত ভাবুক ভীবনের গঠনকালে হৃদয়ের 
স্তায় একজন শ্রদ্ধাসম্পর্ন সাহুমী উদ্ভমশীল কন্মীর সহায়ত। 
নিতান্ত প্রয়োজন। ্রশ্রীগদন্বা কি সেইজগ্ ঠাকুরের সাধন- 
কালে হৃরয়ের স্যার পুরুষকে তীহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ 
করিয়াছিলেন? ঠাকুর একথ। আমাদিগকে বারবার বলিয়াছেন, 
হদয় না থাকিলে সাধনকালে তীহার শ্ররীররক্ষা অসস্ভব হইত! 
প্রতীয়ামক্কঞচজীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্ন্ক নিত্যসংঘুক্ত 


পৃজকের পদগ্রথণ ৮৭ 


এবং তজ্জনুই সে আন্তরিক ভক্তিশ্রন্ধার অধিকারী হইমা চিরকালের 
নিমিত্ত আমাদিগের প্রণম্য হইয়া রঠিয়ছে। 
হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে ঠাকুর বিংশরতি বর্ধে কয়েক 
মাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন । সঙ্চয়দূপে তাগাকে পাইয়! তাহার 
দক্ষিণেশ্বরে বাস যে এখন হইতে অনেকট। 
ইতর রগ সহগ হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ অগ্জুমান 
রি করিতে পার। তিনি এখন হইতে ভ্রমণ, 
শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্ধ্যই তাহার সহিত একত্রে অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। চিরকাল বালক-ভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, সাধারণ 
নয়নে নিষ্কারণ চেষ্টাসকলের প্রতিবাদ না করিয়া সর্বদ। সর্বাস্তঃকরণে 
অনুমোদন ও সহাঙ্গভূৃতি করায়, হৃদয় এখন হইতে তীছার বিশেষ প্রিয় 
চইয়। উঠিয়াছিল। 
জদয় আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়াছে--এই সময় হইতে আমি 
ঠাকুরের প্রতি একট অনির্ধবচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও 
ছায়ার স্তার সর্বদা তীাছার সঙ্গে থাকিতাম, 
টি ধর তাহাকে ছাড়িয়া একাণ্ড কোথাও থাকিতে 
| হইলে কট বোধ হইত। শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশনাদি 
সকল কাজ একত্রে করিতাম। কেবল মধ্যান্কে ভোজনকালে কিছুক্ষণের 
জন্ট আমাদিগকে পৃথক হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধ! লইয়। 
পঞ্চবটীতে স্বহত্তে পাক করিয়া থাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়ীতে. 
প্রসাদ পাইতাম। তাহার রদ্ধনার্দির সমস্ত জোগাড় আমি করিয়া 
দিয়া বাইতাম এবং অনেক সময়ে প্রসাদও পাইতাম। এরূপে 
রন্ধন করিয়া খাইয়াও কিন্তু তিনি মনে শান্তি পাইতেন না-- 
আছার সমন্ধে তাহার নিষ্ঠা তখন এত প্রবল ছিল! মধ্যাহে এরূপে 
রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্ত তিনি আমাদিগের ন্তায় প্রশ্রীজগদস্বাকে 


৮৮ শ্রীস্বীরামকৃফলীলা গ্রসঙ্গ 


নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি এরূপে লুচি 
খাইতে খাইতে তাহার চক্ষে জল আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া 
ভ্প্রীজগন্মাতাঁকে বলিয়াছেন, “ম| আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি !” 
ঠাকুর কখন কখন নিজমুখে আমাদিগকে এই সময়ের কথ। 
এইরূপে বলিয়াছেন, “কৈবর্তের অন্ন খাইতে হইবে, ভাবিয়া মনে 
তথন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। গরীব কাঙ্গালেরাও অনেকে 
তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে এর জন্ত থাইতে আসিত না। খাইবার 
লোক জুটিত না বলিয়! কতদিন প্রসাদী অনল গরুকে খাওয়াইতে 
এবং অবশিষ্ট গঙ্গায় ফেলিয়। দিতে হইয়াছে |” তবে এ্ররূপে রন্ধন 
করিয়া তাহাকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা 
হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। আমানের ধারণ, কালী- 
বাটাতে পুজকের পদ্দে ঠাকুর যতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন ততদিনঈ 
এরূপ করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রুপদে ব্রতী হওয়। দেবালয়প্রতিষ্ঠার 
ছুই তিন মাস পরেই হুইয়াছিল। 
ঠাকুর যে তাছাকে বিশেষ ভাগবাসেন একথা হায় বুবিত। 
তাহার পন্বন্ধে একটি কথ! কেব্জ সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত 
না। উঠ! ইহাই, জোষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে 
মি যখন সে কোন বিষয়ে সহায়ত করিতে 
পারিত ন! ধাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বখন একটু শয়ন 
. করিত, অথব! সায়াছ্কে খন সে মন্দিরে আরাত্রিক 
দর্শন করিত, তখন ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্ট কোথায় অন্তহ্থিত হইতেন। 
অনেক খু'জিয়াও সে তখন তীহার সন্ধান পাইত না। পরে ছুই 
এক ঘণ্টা গত হইলে তিনি বখন ফিরিতেন তখন জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিতেন, “এইখানেই ছিলাম” কোন কোন দিন সন্ধান করিতে 
বাইয়া সে তাহাকে পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিবিতে দেখিয়া ভাবিত 


পূজকের পদগ্রহথণ টি 
তিনি শৌচার্দির জন্ত এদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন কথ! 
জিজ্ঞাসা করিত না । 
হাদয় বলিত, “এই সময়ে একদিন মুত্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের 
শিবপুজা। করিতে ইচ্ছা হয়। আমর। ইতিপূর্কে 
রর রা বলিরাছি, বাল্াকালে কামারপুকুরে তিনি কখন 
কখন এরূপ করিতেন। ইচ্ছা হুইবামাত্র তিনি 
গঙ্জাগর্ভ হইতে মুত্তিকা আহরণ করিয়া বৃষ, ভমরু ও জ্রিপূল সহিত 
একটি পিবমুত্ঠি শ্বহন্তে গঠন করিয়। উহার পুজা করিতে লাগিলেন। 
মথুরবাবু এ সময়ে ইতন্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে এ স্থানে আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তগ্ময় হুইয়। কি পুজা করিতেছেন 
জানিতে উত্ম্ৃক হইয়া নিকটে আসিয়া! মৃর্তিটি দেখিতে পাইলেন। 
বুছৎ না হইলেও মুর্তিটি সুন্দর হুইয়াছিগ। মথুর উহা! দেখিয়া 
বিশ্মিত হইলেন, বাজারে এরূপ দ্নেবভাবাঙ্কিত মূর্তি যে পাওয়| 
যায় না ইহা তিনি দেখিরাই বুবিয়াছিলেন। কৌতৃহলপরবশ হইয়। 
তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ মূর্তি কোথায় পাইলে, কে 
গড়িয়াছে 1” হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মুর্তি গড়িতে এবং 
ভগ্ন মূষ্তি জুন্দরভাবে জুড়িতে জানেন, একথা জাঁনিতে পারিয়া তিনি 
বিশ্িত হইলেন এবং পুজান্তে মূর্তিটি তীহাকে দিবার জন্তু অন্গুরোধ 
করিলেন। হৃদরও এ কথায় স্বীরুত হইয়া পৃজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়। 
সুর্তিটি লইয়া! তাহাকে দিয়া আসিলেন। বৃর্তিটি হস্তে পাইয়া মথুর 
এখন উহ! তন্স তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং স্্ং 
মুগ্ধ হইয়া রাণীকে উহা! দেখাইতে পাঠাইলেন। রাঁণীও উহা! দেখিয়া 
নির্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা! গড়িয়াছেন 
জানিয়া মথুরের ভ্তায় বিন্ময় প্রকাশ করিলেন।* ঠাকুষকে 
_». কেহ কেহ বলেন এই ঘটন! ঠাকুরের পুজাকালে হইয়াছিল এবং মধুর 
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দেবালয়ের কার্য্যে নিুক্ত করিতে মথুরের ইতিপূর্কেই ইচ্ছা হইয়াছিল, 
এখন তাহার এই নুতন গুণপনার পরিচয় পাইয়। এঁ ইচ্ছ। অধিকতর 
বলবতী হইল। তাঁহার এরূপ অভিপ্রায়ের কথা ঠাকুর ইতিপূর্বে 
অগ্রজের নিকট শুনিয়াছিলেন; কিন্তু, ভগবান্‌ ভিন্ন অপর কাহারও 
চাকরি করিব না-_ এইরূপ একট! ভাব বাল্যকাল হইতে তাহার মনে 
দুটনিবন্ধ থাকায় তিনি এ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। 
চাকরি কর! সম্বন্ধে ঠাকুরকে এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আমর! 
অনেক সময় শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে ন 
রর কর শে. পড়িয়া কেছ স্বেচ্ছায় চাকরি স্বীকার করিলে 
ঠাকুর প্র ব্যক্তির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণ। করিতেন 
না। তাহার বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন *্* একসময়ে 
চাকরি ত্বীকার করিয়াছে জানিয়। আমর! তাহাকে বিশেষ ব্যথিত 
হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, “সে মরিয়াছে শুনিলে আমীর যত ন! 
কষ্ট হইত, সে চাকরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে !” 
পরে কিছুকাল অতীত হুটলে এর ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ 
হইয়া যখন জানিলেন, সে তাহার অসহায় বৃদ্ধা। মাতার ভরণপোষণ 
নির্বাহের জন্ত চাকরি স্বীকার করিয়াছে, তখন তিনি সঙ্গেছে তাহার 
গাত্রে ও অস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, “তাতে দৌষ 
নেই, এঁজগ্ত চাকরি করায় তোকে দোষ স্পশ করবে না; কিন্ত 
মার জন্তু না হয়ে, যদি তুই ম্ষেচ্ছায় চাকরি কর্‌তে যেতিস্‌ তা হলে 
তোকে আর স্পর্শ করতে পারতুম্‌ ন। তাইত বলি আমার নিরঞ্জনে 
এতটুকু অঞ্জন ( কাল দাগ ) নেই, তার প্ররূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে?” 
উহ রাণী রাসমণিকে দেখাইয়। বলিয়াছিলেন--যেরূপ উপধুক্ত পূজক পাইয়াছি, তাহাতে 
ওদেবী লীগ জাগ্রতা হুইয়| উঠিবেন। 
* স্বামী নিরঞরনানন্দ। 
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নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পুর্বোজ কথা শুনিয়া 
অন্ান্প আগন্ধক বাক্তিরা সকলেই বিশ্মিত হুইল। একজন বলিয়াও 
বসিল, “মছাশর। আপনি চাকরির নিন্দা! করিতেছেন কিন্তু চাকরি 
না করিলে সংসার পোষণ করিব কিরপে?” তছুত্তরে ঠাকুর 
বলিলেন, পণ্যে করবে, করুক না; আমি ত সকলের চাকরি করিতে 
নিষেধ কর্ছি না, (নিরঞজনকে ও তাহার অস্তান্ত বালক ভক্তদ্দিগকে 
দেখাইয়। ) এদের & কথ বল্চি; এদের কথ। আগাদা।” ঠাকুর 
তাহার বালক তক্তদিগের জীবন অন্ত ভাবে গড়িতেছিলেন এবং 
পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কখন সামন্ত 
তয় না, এইরূপ ধারণ! ছিল বলিয়াই যে তিনি এ কথ! বলিয়াছিলেন 
ই বল। বাহুল্য। 

অগ্রজের নিকট হইতে মথুরবাবুর ররূপ অভিপ্রায় জানিতে 
চাকরি করিতে বলিল পারিয়া ঠাকুর তখন হইতে তাহার সম্ৃথে 
বলিয়া ঠাকুরের মথুরের অগ্রাদর না হইল যতট! পারেন তাহার চক্ষুর 
নিকট যাইতে সঙ্কোচ. অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা: করিতেন। কারণ, 
কায়মনোবাক্যে সত্য ও ধম্ম পালন করিতে তিনি যেমন কখন কাছছারও 
অপেক্ষা! রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না. থাকিলে 
কাহাকেও উপেক্ষা করিয়! বৃথ। কষ্ট দিতে চিরকাল কুষ্টিত হইতেন। 
আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা! মনের ভিতর না রাখিয়! গুণী ব্যক্তির 
গুণের আদর করা এবং মানী বাক্তিকে সরল ম্বাভাবিক তাবে 
সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রকৃতিগত ছিল। অতএব দেবালয়ে 
পূজকপদ গ্রহণ করিবেন কিলা, এই প্রশ্নের যাহা হয় একট। মীমাংসায় 
স্বয়ং উপনীত হইবার পূর্বে মথুরবাধু তাহাকে উহ স্বীকার করিতে 
অনুরোধ করিয়া ধরিয়। বসিলে তাহাকে বাধ্য হুইয়। প্রত্যাখ্যান 
পূর্বক তীহার মনে কষ্ট দিতে হইবে, এই আশঙ্কাই যে, ঠাকুরের 
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এরূপ চেষ্টার মূলে ছিল তাহা আমর! বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ, 
তিনি তখন একজন নগণ্য ঘুবক মাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণ 
হত্তত্বরূপ মধুর মহামাননীয় বাক্তি; এ আবস্থায় মধুরের অনুরোধ : 
প্রত্যাখ্যান করাট। তাহার পক্ষে বালনুলভ চপল] বলিয়। পরিগণিত 
হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে 
ব্জবন্থান করাট| তাহার নিকট তত গ্রীতিকর বলিয়। বোধ হইতেছে, 
অন্তদৃিসম্পন্ন ঠাকুরের নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটীও লুক্কায়িত 
ছিল না। কোনরূপ গুরুতর কাধ্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয। 
দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে পাইলে তাহার যে এখন আর পূর্বের 
স্টার আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্ত 
তাহার মন যে এখন আর পূর্বের স্তায় চঞ্চল ছিল না, একথা! আমর! 
অতঃপর ঘটনাবলী হইতে বেশ বুঝিতে পাঁরি। 

ঠাকুর যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই একদিন হইয়া 
বসিল। মধুরবাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া কিছু 
দুরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া 
পাঁঠাইলেন। ঠাকুর তখন হদয়ের সহিত বেড়।- 
ইতে বেড়াইতে মথুরবাবুকে দুরে দেখিতে পাই! 
সেখান হইতে সরিয়া অন্তর যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের 
ভৃত্য আসির়। সংবাদ দিল, “বাবু আপনাকে ভাঁকিতেছেন।” ঠাকুর 
মথুরের নিকট বাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “্যাইলেই, আমাকে এখানে 
থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিষে।” হাদয় বলিল, 
“তাহাতে দোষ কি? এমন স্থানে, মহতের আশ্ররে কার্ধে নিধুক্ত হওর। 
ত ভাল বই মন্দ নয়, তবে কেন ইতন্ততঃ করিতেছ ?” 

ঠাকুর ।--আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে 


ঠাকুরের পুজকের পদ 
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ইচ্ছা! নাই। বিশেষতঃ এখানে পু! করিতে স্বীকার করিলে দেবীর অঙ্গে 
যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্ত দায়ী থাকিতে হইবে, সে বড় 
“হাঙ্গামার কথা; আমার দ্বারা উহা! সম্ভব হইবে না; তবে যদি তুমি এ 
কাধ্যের ভার লইয়। এখানে থাক তাহা ছইলে আমার পুঞ্জ! করিতে 
আপতি নাই। 

হৃদয় এখানে চাকরির অন্থেষপেই আসিয়াছিল। ম্ৃতরাং ঠাকুরের এ 
কথার আনন্গে স্বীকৃত হইল। ঠাকুর তখন মথুরবাবুর নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং তাঞার দ্বারা দেবালয়ে বর্ণ স্বীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া 
পূর্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত মধুর তাহার কথায় 
গ্বীকত হইয়া এ দিন হইতে তীহাকে কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে 
এবং হাদয়কে রামকুমার ও তাহাকে সাহায্য করিতে নিধুক্ত করিলেন। 
মথুরবাবুর অগ্ুরোধে ভ্রাতাকে খ্রন্ধপে কাধ্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়! 
রামকুমার নিশ্চিন্ত হইলেন। 

দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি হইয়! 

গেল। সন ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস উপস্থিত। 
রা ধিশরৎ পুর্বরদিনে মলিরে জল্াটমীক্ত্য যথাযথ নুলস্প 
হইয়া গিয়াছে। আজ নন্দোৎসব! মধ্যান্কে 

৬রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়। গেলে পুজক ক্ষেত্র- 
নাথ চট্টোপাধ্যায় ৮রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাই! আঙিনা 
৬গ্োবিনাজীকে শয়ন করাইতে লইয়। যাবার সময় সহসা! পড়ি! 
গেলেন ॥ বিগ্রহের একটি পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। নানা পণ্ডিতের 
মতামত লইবার পরে ঠাকুরের পরামশে বিগ্রছের ভগ্রাংশ ভুড়িয়া 
পূজা! চালতে লাগিল।* ভগবৎপ্রেমে ঠাকুরকে ইতিপূর্যেবে মধ্যে মধ্যে 
.*. এই ঘটনার বিস্তারিত বিষরণের জন্ত, গুরুভাব, পূর্বার্থ_বষ্ঠ অধ্যায় ২০৪ 
পৃষ্ঠ! দেখ। 


৯৪ শ্রী/রামকৃষণলীলা প্রসঙ্গ 


ভাবাবিষ্ট হইতে দর্শন এবং কোন কোন বিষয়ে আদেশ প্রাপ্ত হইতে শ্রবণ 
করিয়। মধুরবাবু ভগ্নবিগ্রহ পরিবর্তন সম্বন্ধে তাহার পরামশগ্রহণে সমুত্হৃক 
হইয়াছিলেন। হাদয় বলিত ভগ্নবিগ্রহসন্বন্ধে মথুরবাবুর প্রশ্নের উত্তর 
দিবার পূর্বে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভাবভঙ্গ হইলে বলিয়াছিলেন, 
বিগ্রনমুর্তি পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর যে তগ্নবিগ্রহ স্বন্দরভাবে 
জুড়িতে পারেন, একথ! মথুরবাবুর অবিদ্দিত ছিল না। সুতরাং তাহার 
অনুরোধে তীাহাকেই এখন এ বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হুইয়াছিল। 
তিনি উহা! এমন সুন্দররূপে জুড়িয়াছিলেন যে, বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া 
দেখিলেও এ মুর্তি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল একথা এখনও বুঝিতে 
পারা যায় না। 

৬রাঁধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ শ্ররূপে ভগ্র হইলে 'ঙ্গহীন বিগ্রে 
পুজা সিদ্ধ হয় না| বলিয়া অনেকে অনেক কথ তখন বলাবলি করিত । 
রাণী রাপমণি ও মথুরবাবু কিন্তু ঠাকুরের ধুক্তিযুক্ত পরামর্শে দু 
বিগ্বাদ স্থাপনপূর্বক এ সকলপ কথাম্ন কর্ণপাত করিতেন না। সে যাহ। 
হউক, পৃজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্মুচ্াত হইলেন এবং 
৮রাধাগেবিনদজীর পুজার ভার তঙদবধি ঠাকুরের উপরে স্তস্ত হইল। হৃদয়ও 
এখন হইতে পুজ্গাকালে শ্রস্রীকালীমাতার বেখ করিয়। রামকুমারকে সাহায্য 
করিতে লাগিল। 

বিগ্রহ ভঙপ্রসঙ্গে হৃদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটি 
কথার উল্লেখ করিয়াছিল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, 
বরাহনগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসি্ষ জমীদার ৬রতন 
তরধিগ্রহের পুজাসবদ্ধে রায়ের ঘাট বিদ্তমান। এ ঘাটের নিকটে একটি 
ঠাকুর জয়নারায়ণ ঠাঁকুরবাটা আছে। উহাতে ৮দশমহাবিভভ। মৃ্তি 
বায়ুকে যাহা বলেন প্রতিঠিতা। পূর্বে উক্ত ঠাকুরবাটীতে পুজাদির 
বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধনকালে উছ।৷ হীন্দশাপন্ন 


পুজজকের পদগ্রহণ ৯৫ 


হইয়াছিল। মথুরবাবু বখন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রন্ধা করিতে- 
ছেন তখন তিনি এক সময়ে তীছার সহিত উক্ত দেবালর দর্শন 
করিতে আপেন এবং অভাব দেখির। তীঞাকে বলিয়া ভোগের 
জন্ত ছুই মণ চাউল ও দুটি করিয়া টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিয়। 
*লয়াছিলেন। তদবধি এখানে তিনি মধো মধ্যে ৬দশমহাবিগ্ঠ। দশন 
কারতে আপিতেন। একদিন রূপে দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে 
ঠাকুর এখানকার নুপ্রসি্ধি জমিদার জয়নারারণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
অনেকগুলি লোকের সহিত হ্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান থাকিতে 
দেখিয়াছিলেন। পূর্বপরিচয় থাকায় ঠাকুর তাহার সহিত দেখ। 
করিতে যাইলেন। জয়নারারণ বাবু তীহাকে নমস্কার ও সাদরাহ্বান- 
পূর্বক সঙ্গী সকলকে তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে 
কথাপ্রসঙ্গে রাণী রাসমণির কালীবাটীর কথা তুলিয়। ঠাকুরকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন “মহাশয়! ওখানকার /গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা! ?” ঠাকুর 
ভাহাতে বলিয়াছিলেন, “তোমার কি বুদ্ধি গো? অথগুমগুলাকার 
ঘিনি,। তিনি কি কখনও ভাঙ্গা হন?” জয়নারায়ণ বাবুর প্রশ্নে 
নিরর্থক নান। কথা উঠিবার সম্ভাবনা! দেখিয়া! ঠাকুর ত্রর্পে ই প্রসজ 
পাল্টাইয়! দেন, এবং প্রসঙ্গান্তরের উত্থাপন করিয়া সকল বস্তার অনার 
ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ করিতে তাহাকে বলিলেন। 
স্থবুদ্ধিসম্পন্ন জয়নারায়ণবাবুও ঠাকুরের ইজিত বুবিয়া তদবধি এরূপ 
প্রশ্ন সকল করিতে নিরগ্ত হুইয়াছিলেন। 

হদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুরের পুজ। একট। দেখিবার 
বিষয় ছিল; যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। আর ঠাকুরের 
সেই প্রাণের উদ্ছ্বামে মধুর কঠে গান!--সে 
গান যে একবার শুনিত লে কখন ভুলিতে পারিত 
না। তাহাতে ওন্তাদি কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল না। ছিল 


ঠাকুরের সঙ্গীতশক্তি 


৯৬ ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


কেবল গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটা আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া 
মরখম্পর্ণী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লর়ের বিশুদ্ধতা। 
ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণ, একথা যে তাহার গান শুনিয়াছে সেই 
বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে এর ভাব যে আত্ম- 
প্রকাশে বাধা পাইয়। থাকে একথ ঠাকুরের মুখনিঃশ্ত সঙ্গীত শুনিয়া 
এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উবার তুলনা করিয়া! বেশ বুঝা! যাইত। 
রাণী রাসমণি যখন যখন দক্ষিপেশ্বরে আসিতেন তখন ঠাকুরকে ডাকাইর। 
তাহার গান শুনিতেন। নিয়লিখিত গীতটি তাহার বিশেষ প্রিয় 
ছিল__ 
কোন্‌ হিসাবে হরহৃদে গড়িয়েছ ম। পদ দিয়ে। 
সাধ করে জিব, বাড়ায়েছ, ধেন কত গ্যাক। মেয়ে ॥ 
জেনেছি জেনেছি তার৷ 
তারা কি তোর এমনি ধার! 


তোর মা কি তোর বাপের বুকে দরাড়িয়েছিল অমনি করে॥ 

ঠাকুরের গত অত মধুর লাগিধার আর একটি কারণ ছিল। 
গান গাছিবার সময় তিনি গ্রীতোক্তভাবে নিজে এত যুদ্ধ হইতেন যে, 
অপর কাহারও শ্রীতির জন্ঈী গান গাহছিতেছেন একথ! একেবারে 
ভুলিয়া যাইতেন। গ্ীতোক্তভাবে মুগ্ধ হইয়! এরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্থৃত 
হইতে আমর। জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক 
গ্ায়কের়াও শ্রতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা ফিছু না কিছু 
রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি তাছার গীত শুনিয়। 
কেহ প্রশংসা করিলে, তিনি বথার্থ ই ভাঁবিতেন এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের 
প্রশংসা করিতেছে এবং উহার বিশ্দুমাত্র তীহার প্রাপ্য নছে। 

ত্র বলিত, এই কালে গীত গ্রাহছিতে গাহিতে দুই চক্ষেয় জলে 
তাহার বঙ্গ ভাসিয়া যাইত; এবং যখন পুজা করিতেন তখন এমন 


গুজকের গ্রহণ ৯৭ 


তস্ময়ভাবে উঠ করিতেন যে, পুঞ্গাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে 
দাড়াইয়া কথা কহিলেও তিনি উহ আদৌ 
শুনতে পাইতেন ন।। ঠাকুর বলিতেন, অঙ্গন্যাস 
করস্তাস প্রস্ৃতি পু্জাঙ্গঘকল সম্পন্ল করিবার কালে 
এ সকল আঙ্্রর্ণ নিজদেছে উজ্ছলবর্ণে সন্জিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া 
তিনি বাস্তবিক দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিকই দেখিতেন,-- 
সর্পাক্কতি কুগুলিনীশক্তি ন্যগামার্গ দিয়া সহশ্রারে উঠিতেছেন এবং 
শরীরের যে যে অংশকে এ শক্তি ত্যাগ করিতেন সেই সেই 
অংশগুলি এককালে নিস্পনা, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে । 
আবার পুজাপদ্ধতির বিধানানুলারে যখন পরং ইতি জলধারয়] বন্ি- 
প্রাকাধং বিচিন্ত/+ অর্থাৎ, রং এই মন্্র্ণ উচ্চারণপূর্বক পৃজক 
আপনার চতুদ্দিকে জল ছড়াইয়৷ ভাবিবে যেন অগ্লির প্রাচীর খার। 
পূজান্থান বেটিত রহিয়াছে এনং তজ্জন্ট কোন গ্রকার বিগ্বাধ। তথায় 
প্রবেশ করিতে পারিতেছে না-্প্রভৃতি কথার উচ্চারণ করিতেন, 
তখন দেখিতে পাইতেন তীহার চতুর্দিকে শত প্রিহবা। বিস্তার করিয়া 
অনুষ্জ্বণীয় আগ্নর প্রাচীর সত্য সত্যই বিস্তমান থাকিয়। পৃজান্থানকে 
সর্ববিধ বিম্নের হস্ত হইতে সর্ববতোভাবে রক্ষা করিতেছে । হৃদয় বলিত, 
পৃজার সময় ঠাকুরের তেঞঃপুঞ্জ শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দ্নেখিয়া অপর 
্রাঙ্মণগণ বলাবলি করিতেন, _-সাক্ষাৎ ব্রহ্মাদেব যেন নরণরীর পরিগ্রহ 
করিয়। পৃ! করিতে বনিয়াছেন। 

দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আদিয়া অবধি আত্মীরগণের 
ঠাকুরকে কার্ধযাক্ষ : ভরণপোষণ সম্বন্ধে অনেকটা! নিশ্চিন্ত হইলেও 
করিবার জন্ত রাম- অন্ত এক বিষয়ের জঙ্ট মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত 
বারের শিক্ষাদান. হইতেন। কারণ, দেখিতেন এখানে আনিকা 
অবধি কনিঠের নির্জনপ্রিরতা ও সংসার সম্বষ্ধে কেমন একট! 


প্রথম পুজাকণলে 
ঠাকুরের দশন 


৯৮ শরীশ্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


উদ্দাসীন উদালীন ভাব! সংসারের যাহাতে উন্নতি হইবে 
এরূপ কোন কাজেই যেন তাহার গ্বাট দেখিতে পাইতেন ন|। 
দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে 
দুরে গঙ্জাতীরে পদচারণ করিতেছে, পঞ্চবটীমূলে স্থির হুইয়। বসিয়! 
আছে, অথবা পঞ্চবটার চতুঙ্গিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল 
তস্মধেো প্রবেশপূর্ব্বক বহুক্ষণ পরে তথা হইতে নিক্ষাস্ত হইতেছে । রাম- 
কুমার প্রথম প্রথম ভাবিতেন, বালক বোধ হম্ব কামারপুকুরে মাতার 
নিকট ফিরিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছে, এবং এ বিষয় সদ! সর্বদা চিন্তা 
করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও সে যখন গৃছে ফিরিবার 
কথ। তাহাকে মুখ ফুটিয়। বলিল না এবং কথন কখন তাহাকে এ বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উহা! সতা বলিয়। বুঝিতে পারিলেন ন।, 
তখন তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়। পাঠাইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন। 
ভাবিলেন তাহার বয়দ হইয়াছে, শরীরও দিন দিন অপটু হইয়! 
পড়িতেছে, কবে পরমামু ফুরাইবে কে বলিতে পারে ?--এ অবস্থায় 
আর সময় নষ্ট না করিয়া, তীহার অবর্তমানে বালক যাহাতে নিজের 
পায়ের উপর দ্রাড়াইয়। ছু'পয়সা উপার্জন করিয়। সংসার নির্বাহ 
করিতে পারে, এমন ভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়। যাওয়। একান্ত 
কর্তব্য । সুতরাং মথুরবাবু যখন বালককে দেবাঁলয়ে নিযুক্ত করিবার 
অভিপ্রায়ে রামকুমারকে পিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বিশেষ আননিত 
হয়েন এবং উহ্থার কিছুকাল পয়ে যখন বালক মথুরবাবুর অনুরোধে 
প্রথমে বেশকারী ও পরে পুজকের পদে ব্রতী হইল এবং দক্ষতার 
সহিত এ কার্যগকল সম্পয় করিতে লাগিল তখন তিনি জনেকট৷ 
নিশ্চিন্ত হইয়া এখন হইতে তাহাকে চণ্ীপাঠ, শ্র্রীকালিক। মাতা এবং 
অন্তান্ত দেবদেবীর পুজা! প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠীকুর এরূপ 
দৃশকর্মামিত ব্রাঙ্গণগণে॥ যাহা শিক্ষা কর। কর্তব্য তাহা অচিরে 


পৃজকের পদগ্রহণ নি 


শিখিয়। লইলেন; এবং শাজজী দীক্ষ। না লইয়া দেবীপৃজ। প্রশত্ত 
নহে গুনিয়। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার লক্ষল্প স্থির করিলেন। 
শরীধুক্ত কেনারাম ভট্টাচাধ্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্কিসাধক 
তখন কতিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাদ করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে 
রাণী রাসমণির দেবালয়ে তাহার গতায়াত ছিল 
না এবং মথুরবাবু-প্রসুখ সকলের সহিত তীহার 
নীক্ষা গ্রহণ পরিচয়ও ছিল বলিয়া বোধ হয়। হ্বাদয়ের মুখে 
শুনিমনাছি, ধীছার। তীঙ্কাকে চিনিতেন, অনুরাগী 
সাধক বলিয়া তাছাকে তীছার। বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। 
ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্রাচারধোর সছিত ইনি পূর্ব হইতে 
পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইহার নিকট হইতে দীক্ষা! গ্রথণ করিতে 
মনস্থ করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষা! গ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে 
সমাধিস্থ হইয়াছিলেন,। এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাহার অনাধায়ণ 
ভক্তি দেখিয়। মুগ্ধ হুইয়। তাহাকে ইঠটলাভবিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আপীর্ঘবাদ 
করিয়াছিলেন। 
রামকুমারের শরীর এখন হইতে অপটু হওয়াতেই হউক 
অথবা ঠাকুরকে এ কার্যে অত্যন্ত করাইবার 
জন্ভই হউক, তিনি এই সময়ে হ্বরায়াসসাধা 
৮যাধাগোবিনাজীর সেব। ম্বয়ং সম্পন্ধ করিতে এবং প্রীশ্রীকালী মাতার 
পৃজাকার্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু একথা 
শ্রব করিয়া! এবং ঠাকুর এখন ৮দেবীপুজায় পারদশী হইয়াছেন জানিয। 
রামকুমারকে এখন হইতে বরাবর বিষুখধরে পু! করিতে অনুরোধ 
করিলেন। অতএব এখন হইতে কালীঘয়ে ঠাকুর পুত্রকরণে 
নিধুক্ত থাকিলেন। বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় 
কালীঘরের গুরুতরকার্ধাভার বহন করা! তীহার শক্তিতে কুলাইতেছে 


রাষকুমারের মৃত্যু 
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নাসএকথা বুঝিয়াই মথুরবাবু ধন্বপে পুজকের পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন। রামকুমারও এরূপ বন্োবস্তে বিশেষ আনন্দিত 
হইয়া কনিঠকে ৬দেবীর পুজা ও সেবাকাধ্য যথাযথভাবে সম্পন 
করিতে শিক্ষাদীনপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে 
তিনি মথুরবাবুকে বলিয়! হৃদয়কে ৬রাধাগোবিন্দজীর পুজায় নিযুক্ত 
করিলেন এবং অবসর লইয়। কিছুদিনের জন্ত গৃছে ফিরিবার যোগাড় 
করিতে লাঁগিলেন। কিন্ধু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় 
নাই। গৃছে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতে করিতে কলিকাতীর উত্তরে 
অবস্থিত শ্ামনগর-মূলাজোড় নামক স্থানে তাহাকে কয়েক দিনের 
জন্ত কাধ্যোপলক্ষে গমন করিতে হয় এবং তথায় সহস| মৃত্যুমুখে 
পতিত হছন। রামকুমার ভট্টাচার্য রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিিত 
হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাবিয়৷ শ্রশ্রক্গগন্মাতার 
পুজা করিয়াছিলেন। মস্তব্তঃ দন ১২৬৩ সালের প্রারস্তে তাহার 
শরীর ত্যাগ হইয়াছিন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ব্যাকুলতা। ও প্রথম দর্শন 


অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। স্্তরাং বাল্যকাল 
হইতে তিনি জননী চক্ত্রমণি ও অগ্রজ রামকুদারের 
রি রি শ্নেহেই পালিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অপেক্ষ। 
রামকুমার একত্রিশ বনর বড় ছিলেন। সুতরাং 
ঠাকুরের পিতৃভক্তির কিয়ংশ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ 
হয়। পিতৃতুল্য অগ্রজের সহপ! মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর নিতান্ত ব্যথিত 
হুইয়ছিলেন। কে বলিবে, এ ঘটন। তীহার শুদ্ধ মনে সংসারের অনিত্যত| 
সন্ধীয় ধারণ! দু করিয়। উহাতে বৈরাগ্যানল কতদূর প্রবৃদ্ধ 
করিয়াছিল? দেখ! যায়। এই সময় হইতে তিনি প্রীপ্ীজগম্মাতার 
পূজায় সমধিক মনৌনিবেশপূর্ক মানব তীহার দর্শনলাভে বাস্তবিক 
কুতার্থ হয় কি-না তথ্িষয় জানিবার জগ্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিয়াছিলেন। 
পৃঙগান্তে মঙ্গিরমধ্যে শ্রীস্ীজগন্মাতার নিকটে বলিয়া এই লময়ে তিনি 
তগ্মনগ্কভাবে দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসারদ ও কমলাকান্- 
প্রমুখ তজ্গণরচিত সঙ্গীতসকল ৮দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে 
বি্বিলি ও আত্মার! হইয়া পড়িতেন। বৃথা! বাক্যালাপ করিদ্বা 
তিনি এখন তিলমাত্র সময় অপব্যয় করিতেন না এবং রাত্রে মঙ্গিয- 
দ্বার রুদ্ধ হইলে লোৌকসঙ্গ পরিহারপুর্বক পঞ্চণটার পার্থ জঙ্গলমধো 
প্রবিষ্ট হুইয়। জগম্মাতায় ধ্যানে কালযাপন করিতেন। 


১৪২ ভীশ্রীরামকফলীলা প্রসঙ্গ 


ঠাকুরের এ প্রকার চেষ্টাসমূহ হৃদয়ের গ্রীতিকর হইত না। কিন 
সেকি করিবে? বাল্যকাল হইতে তিনি যখন যাহা ধরিয়াছেন 
তখনি তাহ! সম্পাঙ্গন করিয়াছেন, কেহই তাহাকে 
বাধা দিতে পারে নাই, একথ। তাহার অবিদিত 
ছিল ন|। সুতরাং প্রতিবাদ বা! বাধা দেওয়া 
বুথ। কিন্ত দিন দিন ঠাকুরের এ ভাব প্রবল হইতেছে দেখিয়। 
বায় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে পারিত ন1। 
রাত্রে নিদ্রা ন! যাইয়া শব্যাত্যাগপূর্বক তিনি পঞ্চবটীতে চলিয়া যান, 
এফথা৷ জানিতে পারিয়া হৃদয় এই সময়ে বিশেষ চিন্তাঘ্বিত হইয়াছিল। 
কারণ মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর তীহার পূর্বববৎ 
আহার ছিল না, এ অবস্থার রাত্রে নিদ্রা ন যাইলে শরীর ভগ্র হুইবার 
সম্ভাবনা । হৃদয় স্থির করিল এ বিষয়ের সন্ধান এবং যথাসাধ্য 
প্রতিবিধান করিতে হইবে। 
পঞ্চবটীর পার্থ স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল না; 
নীচু জমি খানাথদ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বুনো৷ গাছগাছড়ার মধ 
একটি ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল। 
তি ৫ একে কবরডাঙা» তাহার উপর জল, সে জন্ত 
দিবাতাগেও কেহ এ স্থানে বড় একট। যাইত ন!। 
যাইলেও জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। আর রাত্রে? ভূতের ভয়ে 
কেছ & দিক মাঁড়াইত না| হ্ায়ের মুখে গশুনিয়াছি, পূর্ববোজ্ 
আমলকী বৃক্ষটি নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ সিম 
থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর 
হইত ন|| ঠাকুর এই সময়ে উহ্ারই তলে বলিয়া! রাতে ধ্যান 
ধারণ। করিতেন। 
রাঝে ঠাকুয় এ স্থানে গমন করিতে আরস্ত করিলে হৃদয় এক 


হদয়ের ত্দর্শনে চিন্ত! 
ও সফল 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন ১০৩ 


দিন অলক্ষোে তীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে লাগিল এবং 
তাহাকে জঙ্গলমধো প্রবি্ট হইতে দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত 
হইবেন ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হুইল ন। 
কিন্ত তাহাকে ভন্ব দেখাইবার নিমিত কিছুক্ষণ 
পর্যাস্ত আশেপাশে টিল ছুড়িতে থাকিল। 
তিনি তাহাতেও ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে হয়ং গৃহে ফিরিল। 
পরদিন অবসরকালে নে তীহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “জঙ্গলের তিতর 
রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি?" ঠাকুর বলিলেন, “এ স্থানে একট। 
আমলকী গাছ আছে, তাহার তলার বসিয়। ধান করি শান্ত্ে বলে 
আমলকী গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া! ধ্যান করে তাহার 
তাহাই দিদ্ধ ছয়।” 

এ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্বোক্ত আমগকী বৃক্ষের 
তলায় ধানধারণ। করিতে বসিলেই মধ্যে মধো লোগ্রাদি নিঙ্গিপ্ত 
হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। 
উহা! হৃদয়ের কর্ণ বুঝিয়াও তিনি তাহাকে কিছুই 
বলিলেন না। হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া তাহাকে 
নিরস্ত করিতে না পারিয়। আর স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন 
ঠীকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিঃশবকে জঙগলমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া দুর হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বনজ ও যজ্ঞন্ত্র ত্যাগ করিয়! 
মুখাসীন হইয়। ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিল, “মামা 

কি পাগল হুইল নাকি? এরূপ ত পাগলেই করে? 
লা ধ্যান করিবে, কর কিন্ধ এরূপ উলঙ্গ হই! কেন? 
ধ্যান করিতে হয় রূপ ভাবিয়া! সে সহসা তীহার নিকটে উপস্থিত 
হইল এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে 
লাগিল, “এ কি হচ্চে? গৈতে, কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছে যে?” 


হায়ের শুদ্স। রাত্রে 
জঙ্গলে যাইয়া কি কর? 


ঠাকুরকে হাদয়ের ভয় 
দেখাইবার চেষ্ট1 


১০৪ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্$লীলা প্রসঙ্গ 


কয়েকবার ডাকাডাকির পরে ঠাকুরের চৈতন্ত হইল এবং হাদয়কে 
নিকটে গ্াড়াইযা উরনপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়া! বলিলেন, প্তুই কি জানিস? 
এইরূপে পাশমুজ হয়ে ধ্যান কর্তে হয়? জল্মাবধি মানুষ দ্বণা, লজ্জা, 
ফুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে 
রয়েছে, পৈতেগাছটাও “আমি ব্রাহ্ষণণ সকলের চেয়ে বড়'_-এই 
আভিমানের চিহ্ন এবং একট! পাশ; মাকে ডাকতে হলে, প্র সব পাশ 
ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকৃতে হয়, তাই এ সব খুনে রেখেছি, ধান 
করা শেষ হলে ফির্বার সময় আবার পর্ব |” হাদ? এরূপ কথ! পূর্ষে 
আর কথন শুনে নাই, সুতরাং অবাক হইয়! রিল, এনং উত্তরে কিছুই 
বলিতে না পারিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্বে সে 
ভাবিয়াছিল, মাতুলকে অনেক কথা অন্ত বুঝ।ইয়া বলিষে ও তিরস্কার 
করিবে-__তাহার কিছুই করা হইল না। 

পূর্বেবোস্ত ঘটনাগ্রনঙ্গে একটি কথা এখানে বলিয়া রাখ ভাল। 

কারণ, উহা! জানা! থাকিলে ঠাকুরের জীবনের 
রা বি পরবর্তী অনেকগুলি ঘটনা আমরা সহজে বুঝিতে 
তিমান নাশের, 'সম- পাঁরিব। আমর দেখিলাম, অষ্টপাঁশের হস্ত হইতে 
এ মুক্ত হইবার জন্ত কেবলমাত্র মনে মনে শ্রী সকলকে 
লাভের জন্ত অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন 
নাই, কিন্ধ স্থুলভাবেও এ সকলকে যতদুর ত্যাগ 

কর। যাইতে পারে তাহা করিয়াছিপেন। পরজীবনে অন্ত সকল বিষয়েও 
তাহাকে প্ররূপ করিতে আমর! দেখিতে পাই। বথা__ 

অভিমান নাশ করিয়। মনে যথার্থ দীনত। আনয়নের জন্ত তিনি, অপরে 
ধে স্থানকে অশ্ুন্ধ ভাবিয়] সর্বধা পরিহার করে, সে স্থান বহুপ্রবন্ে ব্বহত্ে 
পরিস্কৃত করিয়াছিলেন। 

'সমলোষ্ট্রা্মকাঞ্চন না হইলে অর্থাৎ ইতরসাঁধরণের নিকট 
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বছুমুলা বলিয়া! পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রন্তরসফলকে উপলখণ্ডের 
স্তায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতে না পারিলে, মানব-মন শারীরিক তোগ 
নুখেচ্ছা হইতে আপনাকে বিধুক করিয়। ঈশ্বরাঁভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত 
হয় না এবং যোগারঢ় হইতে পারে না-এবথ। শুনিয়াই ঠাকুর কয়েক 
খও মুদ্র। ও লোষ্ঁ তস্তে গ্রহণ করিয়। বারম্বার “টাক! মাটি, মাটি টাকা 
বলিতে বলিতে উহ। গঙ্গ।গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন 

সর্বজীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জঙ্ক কালীবাটীতে কাজালীদের 
ভোজন সাঙ্গ হলে, তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন ঠিনি দেবতার গ্রসাদজ্ঞানে 
গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন । পরে, উচ্ছিষ্ট 
পত্রা্দি মন্তকে বহন করিয়! গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপূর্ধবক শ্বহপ্তে মার্জনী 
ধরিয়। এ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের সারা 
ধরূপে দেবসেবা যৎকিঞ্চিং সাধিত হুইপ ভাবিয়া আপনাকে রুতাথন্মন্ত 
জ্ঞান করিয়াছিলেন । 

এরূপ নান! ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকগ স্থলেই 
দেখা যায়, ঈষ্বরগাভের পথে প্রতিকূল বিষন্ধ- 
সক্কে কেবলমাত্র মনে মনে ত্যাগ কিয়! 
তিনি নিশ্চিত থাকিতেন ন!। কিন্ত, স্থুলভাবে এ সকলকে প্রথমে 
ত্যাগ করিয়া! অথনা, নিঞ্গ শরীর ও ইন্জিয়র্গকে এ সকল বিষয় 
হইতে যথালস্তব দুরে রাধিয়। তদ্বিপরীত অন্ষ্ঠাননকল করিতে তিনি 
উহ্াদিগকে বলপূর্বক নিয়োজিত করিতেন। দেখ! বায়, এরপ 
অনুষ্ঠানে তাহার মনের পূর্বব সংস্কাররকল এককালে উৎসন্ন হইব 
যাইত এবং তত্বিপরীত নবীন সংস্কারসকলকে উহ! এমন দৃঢ়ভাবে 
ধারণ করিত যে, কখনই দে আর অন্ত ভাব আশ্রয় করিয়া কাধ 
করিতে পারিত না। প্ররপে কোন নবীন ভাব মনের দ্বারা প্রথম 
গহীত হছইর! শরীরেন্তরিয়াদিসহায়ে কাধ্যে কিঞ্স্াতরও যতক্ষণ ন| 


ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম 


১০৬ শ্ীশ্রীরামকৃ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


অন্ুটিত হইভ ততঙ্গণ পর্যান্ত এ বিষয়ের যথাধখ ধারণা হইয়া 
উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একথা তিনি স্বীকার 
করিতেন না। 
পূর্ব সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাধুখ আমর! ভাবি, 
ঠাকুরের তররূপ আচরণের কিছুমাত্র আবশ্তকতা ছিল না। তীছার 
ধ্রূপ আচরণসকলের আলোঁচন। করিতে বাইয়। কেহ কেহ বলিয়া 
ফেলিয়াছেন,--“অপবিভ্র কাধ্য স্থান পরিষ্কত করা, "টাকা মাটি, 
মাটি টাক। বলিয়। ম্ুৃত্তিকাসহ মুগ্রা-খগুসকল 
এ কম সন্বদ্ধে 'মনঃ গঞ্জায় ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তাহার 
রা শা নিজ মনঃকলিত সাধনপথ বলিয়া বোধ হইয়। 
তাহার মীমাংসা থাকে; কিন্ধু এরূপ অআনৃষ্টপূর্ব উপায়সকগ 
অবলম্বনে তিনি মনের উপর যে কর্তৃত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহ! অতি শীঘ্রই তদপেক্ষ। সহজ উপায়ে পাওয়। 
যাইতে পারে।”* উত্তরে বলিতে হয়- উত্তম কথা, কিন্ত এরূপ বা 
অন্ুষ্ঠানসকল ন। করিয়া কেবলমাজ মনে মনে বিষয়-ত্যাগকরারূপ 
তোমাদের তথাকথিত সহজ উপায়ের অবলগ্থনে কয় জন লোক এ 
পর্ধান্ত পূর্ণভাবে রূপরসাদি বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ হইয়। যোল- 
আনা মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? উহ! কখনই হুইবার 
নহে। মন এবপ চিন্তা করিয়া একদিকে চলিবে, এবং শরীর এ 
চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কাধ্যান্্ঠান করিয়৷ অন্ত পথে চলিবে,-এই 
প্রকারে কোন মহৎ কার্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশ্বরলাভ ত 
দুয়ের কথা! কিন্তু রূপরসাদি ভোগলোলুপ মানব একথা বুঝে ন|! 
কোন বিষয় ত্যাগ করা ভাল বলিয়া বুঝিয়াও সে পূর্বসংস্কারবশে 


* ৬শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিথিত--16750191 7 €20317850671065 06 [$90)8- 
)0180179, চ819009179,0952. ৬166 700 0617 ৮10৬1072000 0601, 1919, 


ব্যাকুলতা৷ ও প্রথম দর্শন ১৪৭ 


নিজ শনীরেজ্রিয়াদির দ্বারা উচ্ছা ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না! এবং 
ভাবিতে থাকে, “শরীর যেরূপ কার্য করুক ন| কেন, মনে ত আমি 
অন্তরূপ ভাবিতেছি!, যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রছণ করিবে ভাবিয়া 
সে আপনাকে আপনি প্ররূপে প্রতারিত করিয়া থাকে। কিন্তু 
আলোকান্ধকারের ম্যায় যোগ ও ভোগরূপ ছুই পদার্থ কখনও একত্রে 
থাকিতে পারে ন|। কাম-কাঞ্চমময় সংসার ও জীশ্বরের সেবা ধাহাতে 
একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায় এরূপ সহজ পথের 
আবিষ্কার, আধ্যাত্মিক জগতে এ পধাস্ত্র কেহই করিতে পারেন নাই ।& 
শানু সেজন্ত আমাদিগকে বারস্বার বলিতেছেন, “যাহা! ত্যাগ করিতে 
হইবে তাহ! কায়মনোবাকো ত্যাগ করিতে হুইবে এবং বাছা গ্রহণ 
করিতে হুইবে তাহাও প্ররূপ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, 
তবেই সাধক ঈশ্বরলান্ডের অধিকারী হইবেন।” খাধিগণ সে জন্যই 
বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষানয়হিত 
তপন্তাসহায়ে--“তপসাবাপ্যলিঙ্গযাৎ-যানব কখন আত্মলাক্ষাৎকার- 
লাতে সমর্থ হয় না। যুক্তিও বলে, স্কুল হইতে হুল এবং হুক 
হইতে কারণে মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়--ণনান্ধঃ গন্। 
বিস্ততেহয়নায় |” 
আমর! বলিয়াছি, অগ্রজের মৃতার পর ঠাকুর ্র/্ীদগদগ্বার 
পূজায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং 
রা টিপ তাহার দর্শনলাভের অন্ত যাঁছাই অনুকূল বলিয়! 
বুঝিতেছিলেন তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া 
সম্পন করিতেছিলেন। তীছার প্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে 
যথারীতি পুজা! সমাপনান্তে ৬দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ 
'তক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করান তিনি পুজার অঙ্গবিশেষ 
ক ড৩ 68110 555 0300. 812৫ 119087)017 (0£60757. (12919 91916) 


১৪৮ ভ্রীশ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


বলিয়া গণ্য করিতেন। ভ্বদয়ের গভীর উচ্ছবাসপূর্ণ এ সকল গীত 
গাহিতে গাহিতে তীহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন 
-_রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভকরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন ১ জগজ্জননীন দর্শন 
তবে নিশ্চয়ই পাওয়। যায়; আমি কেন তনে তাহার দর্শন পাইব না? 
ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন-“মী তুই রামপ্রসাদকে দেখ দিয়েছিস, 
আমায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগন্থঃ 
কিছুই চাহি না, আমায় দেখ। দে 1” প্ররূপ প্রার্থনা করিতে করিতে 
নয়নধারায় তাঁগর বক্ষ ভাসয়। যাইত এবং উহাতে হৃদয়ের ভার 
কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিং আশ্বস্ত হইয়। 
পুনরায় গীত গাহিয়! তিনি ৬দ্েবীকে প্রসন্লা করিতে উদ্ভত হঠতেন। 
এইবূপে পুজা, ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের 
অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বন্ধিত হইতে লাগিন। 

দেবীর পূজ|! ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্টকাঁপও এই সময় 
হইতে তাহার দিনদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পৃত্রা করিতে 
বঙসগিয়। তিনি যথাবিধি নিজ মন্ডকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়ত ছুই 
ঘণ্টা কাল গ্থাুর ন্যায় স্পন্মনহীনভাবে ধ্যানম্থ রছিলেন) নন্না্ি 
নিবেদন করিয়া, মা! খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহৃক্ষণ 
কাটাইলেন, গ্রত্যুষে শ্বহস্তে পুষ্প5য়ন করিয়া মাল! গীঁথিয়া ৬দেবীকে 
সাজাইতে কত মসময় ব্যয় করিলেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে 
সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপূত রহিলেন। আবার অপরাহে জগম্মাতাকে 
যদি গান শুনাইতে আরম্ত করিলেন তবে এমন তন্ময় ও 
ভাববিহ্বগ * হুইয়। পড়িলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথ। বারম্বার 
শ্ররণ করাইয়া দিয়াও তাহাকে আরাব্রিকাদি কর্থ সম্পাদনে 
সময়ে নিযুক্ত করিতে পারা গেল ন11--এইরূপে কিছুকাল পৃজ। 
চলিতে লাগিল। 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন ১০৯ 


ধ্ররূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা। দেখিয়া ঠাকুরবাটীর জন- 
সাধারণের দৃষ্টি যে এখন ঠাকুরের প্রতি আক্ষ্ট হইয়াছিল, একথা 
বেশ বুঝা যায়। সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়। 
ঠাকুরের এঠকালে 
পুজা কাধ সন্ধে. থাকে তাহা ছাড়িয়া নৃতনতাবে কাহাকেও চলিতে 
মথুর-প্রমুখ সকলে বা কিছু করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিদ্রুপ 
ইহা পরিচাসাদি করিয়া থাকে। কিন্ত দিনের পর 
যত দিন যাইতে থাকে এবং এ ব্যক্কি দৃঢ়তা সহকারে নিজ গন্তব্য 
পথে যত অগ্রসর হয় ততই সাধারণের মনে পূর্ষোক্ত ' ভাব পরিবন্তিত 
হইয়া উহার স্থলে শ্রদ্ধা অপিয়। অধিকার করে। ঠাকুরের এই সময়ের 
কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে রূপ হহয়াছিল। কিছুদিন এরূপে পুজা করিতে 
না করিতে তিনি প্রথমে অনেকের বিদ্রপভাজন হইলেন। কিছুকাল 
পরে কেহ কেহ আবার তার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্প হুইয়। উঠিগ। 
শুনা যায়, মথুববাধু এই সময়ে ঠাকুরের পুজাদি দেখিয়া হষ্টচিতে 
রাঁণা রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, পঅদ্ভুত পুঙ্গক পাওয়া গিয়াছে, ৬দেবী 
বোধ হয় শীপ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন !” লোকের এরূপ মতামতে 
ঠাকুর কিন্তু কোন দিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত চন নাই। 
সাগরগামিনী নদীর হায় তাহার মন এখন হইতে অবিরাম এক- 
ভাবেই শ্রীশ্রাজগন্মাতার শ্রপাদোদেশে ধাবিত হইয়াছিল। 
দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল ঠাকুরের মনে অনুরাগ, 
রর ব্যাকৃপতাঁও, তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের 
ঠাকুরের শরীরে যে. & প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাহার শনীরে 
সফল ধিকার উপস্থিত নাঁনাপ্রকার বাহা লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
নী ঠাকুরের আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। 
"শরীরের রভ্তপ্রবাহ বক্ষে ও মন্তিক্কে নিরন্তর ক্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃ- 
স্থল সর্বদী। আরভিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা! জলভারাক্রান্ত 


১১০ তীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


হইতে লাগিল, এবং ভগবদর্শনের জন্ত একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ “কি 
করিব, কেমনে পাইব' এইপ একট! চিন্তা নিরস্তর পোষণ করায় 
ধ্যানপুজাদির কাল ভিন্ন অন্ত সময়ে তীছার শরীরে একটা অশান্তি ও 
চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। 

তাহার শ্রীমুথে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদন্বাকে 
গান শুনাইতেছিপেন এবং তীহ্থার দর্শনলাভের জন্ত নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়। প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, "মা, এত 
ধে ডাক্‌চি তার কিছুই তুই কি শুন্চিস্‌ না? রারপ্রসাদকে দেখ। 
দিয়েচিস্‌্, আমাকে কি দেখা দিবি না?” তিনি বলিতেন__ 

"মার দেখ পাইপাম না বলিয়া তখন হয়ে অন্হা যন্ত্রণা; 

জলশৃন্য করিবার জন্ত লৌক যেমন সজোরে গামছ। 
ইহিজগদার প্রথম নিউড়াইয়া থাকে, মনে হুইল হাদয়টাকে ধরির। 
দর্শনলাতের বিবরণ, 
ঠাকুরের ই সময়ের কে যেন তদ্রুপ করিতেছে! মার দেখ বোধ- 
ব্যাকুলতা হয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়! যন্ত্রণায় ছটফট্‌ 
করিতে লাগিশাম। অস্থির হইয়া) ভাবিলাম 

তবে আর এ ভীবনে আবশ্কুক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল 
দৃষ্টি সহস| তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব 
ভাবিয়া উন্মত্তগ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি এমন সময়ে সহসা মার 
ঘড়ুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশৃন্ত হুইয়। পড়িয়। গেলাম! তাহার 
পর বাছিরে কি যে হইয়াছে, কোন্‌ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন 
যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্ত 
একটা। অনমুভূতপূর্ব জম'ট-বাধ। আনন্দের ভ্রোত প্রবাহিত ছিল 
এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।” 

পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা! ঠাকুর অন্ত এক দিন আমাদিগকে 
এইক্নপে বিবৃত করিয়া বলেন, “ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন ১১১ 


কোথায় লুপ্ত হইল--ফোথাও যেন আর কিছুই নাই !-- 
আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ"সমুদ্র !-- 
ঘে দিকে ধতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জল উন্মিষাল। 
তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাম করিবার জঙ্ু মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! 
দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হুইল এবং 
আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়। দিল! হীঁপাইর়া হাবুডুবু 
খায়! সংস্ঞাশূন্ত হইয়া পড়িয়া গেলাম।” প্ররূপে প্রথম দর্শনকালে 
'তনি, চেতন জ্যোতিঃ- সমুদ্রের দশনলাতের কথা আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতগ্ত-ঘন জগমস্বার বরাভয়করা মুস্তি? 
_ঠাকুর কি এখন তীহারও দর্শন এই জ্যোতি-সমুদ্রের মধ্যে 
পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছিঃ 
প্রথম দর্শনের সময়ে তাহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা বখন হইয়াছিল, 
তখন তিনি কাতরকণে “মা”, মা”, শষ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 
পূর্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রপ্রগত্থার চিন্ময়ী মুগ্তির 
অবাধ অবিরাম দর্শনল|ভের জন্ত ঠাকুরের প্রাণে একট! অবিশ্রান্ত 
আকুল ক্রনদনের রোল উঠিয়াছিল! ক্রন্দনাদি বাহ্লক্ষণে সকল 
সময়ে প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সর্বদা বিস্তষান থাকিত, 
এবং কখন কখন এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে ন| পারিস! 
ভূমিতে লুটাইয়! যঙ্ত্রণায় ছট্ফটু করিতে করিতে “মা আমার ক্বপা 
কর্‌, দেখা! দে"--বলিয়। এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চাবি পার্থে লোক 
দাড়াইয়। যাইত |--উনূপ অস্থির চেষ্টার লোকে কি বলিবে, এ 
কথার বিন্দুমাত্র তখন তাহার মনে আসিত না। বলিতেন, 
“চারি দিকে লোক দাড়াইয়। থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়। ব! 
; ছবিতে আক মুত্তির ম্তায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্ত মনে 
কিছুমাজ লজ্জা! ব। সন্কে(চের উদয় হইত না।” রূপ অস্থ যন্ত্রণায় 


১১২ শীপ্ীরামকৃষলীনা গর 


সময়ে দায়ে বাহদং্জঞাধৃ্ত হট! গড়িতাম এবং এপ হইবার 
পরেই দেধিতাম। “মার বরাভকর| চিগ্পদী মুর্তি!-দেখিতাম এ 
ৃত্ধি হাসিতেছে, কথ! কছিতেছে। অপেষ প্রকারে সান্বনা ও শিক্ষা 
দিতেছে। 





সপ্তম অধ্যায় 


সাধনা ও দ্িব্যোম্মত্ততা 


শ্রীজগদদন্বার প্রথম লর্শনলাভের আননে। ঠাকুর কয়েক দিনের 
জন্ত একেবারে কাজের বাছি॥ হইয়া পড়িলেন। 
টি "৮. পুগাদি মন্দিরের কাধ্যদকল নিয়মিতভাবে সমপ্ 
করা ত্তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া! উঠিল। হ্থায় 
উহা অন্তু এক ব্রাঙ্ধণের সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে 
লাগিল এবং মাতুল বাযুরোগগ্রস্ত হইন্াছেন ভাবিয়! তাহার চিকিৎসায় 
মনোনিবেশ করিল। ভূকৈলাসের রাজবাটাভে নিযুক্ত এক ন্থযোগ্য 
বৈদ্যের সহিত ইতিপূর্বে কোনও হ্ুত্রে তাহার পরিচয় হইয়াছিল; 
হয় এখন তীহারই দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে লাগিল 
এবং রোগের শীঘ্র উপশমের সম্ভাবনা না দেখিরা কামারপুকুরে 
সংবাদ পাঠাইল। 
ভগবদরশনের জন্ত উদ্দাম বাাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একেবারে 
অস্থির বা বাহৃভ্ঞান শুস্ত হইয়া ন|! পড়িতেন, 
দি সি সেদিন পূর্বের স্তায় পৃজ| করিতে অগ্রসর হইতেন। 
প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি পৃভা ও ধ্যানাদি করিবার কালে এ সময়ে তীহার 
যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত হইত তদ্িষর়ে 
তিনি আমাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে কখন কখন কিছু কিছু বলিয়া" 
ছিলেন। "মার নাটমনিরের ছাদের আলিলায় যে ধ্যান্থ ভৈরব 
সৃতি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাহাকে দেখাই 
মনকে বলিতাম, প্রীরূপ স্থির নিষ্পন্মভাষে বলিয়া মার পাপন 
৬ 


১১৪ শ্রীশ্রীরামকফ্লীলা প্রসঙ্গ 


চিন্তা) করিতে হইবে» ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম 
শরীর ও অজপ্রতাঙ্গের গ্রস্থিদকলে, পায়ের দিক হইতে উদ্বে, 
খটু খু করিয়া শব হইতেছে এবং একটার পর একট। করিয়া 
্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়। যাইতেছে, কে যেন ভিতর হইতে এ 
সকল স্থান তাল! বন্ধ করিয়া দিতেছে। যতক্ষণ ধ্যান করিতাম 
ততক্ষণ শরীর যে একটুও নাড়িয়া চাড়িযা আসন পরিবর্তন 
করিয়া লইব, অথবা ইচ্ছামাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়। অন্তগ্রে গমন 
বা অগ্ঠ কর্দে নিঘুক্ত হইব তাহার সামর্থ্য থাকিত না। 
পূর্ব খটু খটু শব করিয়া-এবার উপরের দিক হইতে পা 
পধ্যস্ত--8 সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ ন1 খুলিয়। যাইত ততক্ষণ 
কে ধেন একভাবে জোর করিয়! বসাইয়া রাখিত! ধ্যান 
করিতে বঙিয়া প্রথম প্রথম খন্ভোৎপুঞ্ধের ভ্তায় জ্যোতিরিন্দুসমূহ 
দেখিতে পাইতাম; কখনও বা কুয়াসার গায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে 
চতুর্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখনও বা গলিত রূপার সায় 
উজ্মল জ্যোতিঃতরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া এরূপ দেখিতাম;ঃ আবার অনেক সময় চক্ষু চাহিয়াও 
ধরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহ! বুঝিতাম না, 
ধক্ূপ দর্শন হওয়া ভাগ কি মদ তাহাও জানিতাম না) দৃতাং 
মার (৬জগন্মাতার ) নিকট ব্যাকুলহাদকে প্রার্থনা করিতাম_-“মা, 
আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকিবার মন্ত্র তন 
কিছুই জানি না; যাহা করিলে তোকে পাওয়া বায়, তুইই তাহা 
আযাকে পিখাইয়া দে। তুই নাশিখাইলে কে আর আমাকে শিখাঁইবে, 
মাঃ তুই ছাড়া আনার গতি বা সায় আর কেছই যে নাই! 
এফ মনে এররূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় ক্রন্দল 
করিতাম।” 
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ঠাকুরের পুজাধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব আকার 
ধম দরনলাভে ঠা ধারণ করিয়াছিল। দেই অদ্ভুত তগ্ময়ভাব, 
যে প্রতোক চেষ্টা ও ্রীপ্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া সেই বালকের 
বা পরিবর্তন স্ঠায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধুর্য অপরকে 
বুঝান কঠিন! প্রবীণের গান্ভীধ্য, পুরুষকার 
অবলম্বনে গ্লেশকালপাত্রভেদে বিধি নিষেধ মানিরা চলা অথবা 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়। সকল দিক বজায় রাখিয়া! বাবহার কর! ইত্যাদির 
কিছুই উহাতে লক্ষিত হইত না। দেখিলে মনে হইত, 'ম। তোর 
শরপাগত বালককে যাহা বলিতে ও করিতে" হইবে তাহ 
তুইই বলা ও করা'--সর্ববাজ্তঃকরণে এরূপ ভাব আশ্র়পূর্ববক ইচ্ছা 
মরীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডূবাইয়া 
নিয়া এককালে বঙ্ধস্বরূপ হইয়াই যেন তিনি বত কিছু কাধ্য এখন 
করিতেছেন। উহাতে মানব সাধারণের বিশ্বাস ও কারধাকলাপের 
সাহত তীহার বাবহার-চেষ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হইয়া, 
নানা লোকে নান কথা, প্রথম অস্ফুট জল্পনার, পরে উচ্চ স্বরে 
বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ হইলে কি হইবে? জগ” 
দ্বার বালক এখন তাহারই অপাজ-ইজিতে যাছা করিবার কর্িতে- 
ছিল, ক্ষুদ্ধ সংসারের বৃথা কোলাহল তাহার কর্ণে এখন কিছুমাত্র 
প্রবিষ্ট হইতেছিল না! সে এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে 
ছিল না। বহির্জগগৎ এখন তাছার নিকট স্বপ্র্াজ্যে পরিণত 
হইয়াছিল; চেষ্টা করিগাও উহাতে সে আর পূর্বের স্তায় বাস্তবত! 
আনিতে পারিতেছিল না এবং প্র্ীজগদন্বার চিন্মরী আননাধনমূর্ঠিই 
এখন তাহায় নিকটে একমাত্র সার পদার্থ বলিরা প্রতীয়মান 
হুইতেছিল। 
পুজ! ধ্যানাদি করিতে বসিয়া ঠাকুর ইতিপূর্ব্ধে কোনদিন দেখিতেন 


১১৬ জ্রীস্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙগ 


মার হাতখানি, বা কমলোজ্জল পা খানি, বা “সৌম্যাৎ-সৌম্য” 
রর ইভিরকে হাদীগ্ত লগিগ্ধ চন্্র-মুখখানি-_এখন পুজাধ্যানকাল 
পূজ] ও দর্শনাদির ভিন্ন অন্ত সময়েও দেখিতে পাইঈতেন, সর্ববা- 
সহিত এই সময়ের এ বয়বসম্পন| জ্যোতির্যী মা ভাদিতেছেন, 
সকলের প্রভেদ 
কথ! কহিতেছেন, £এটা কর্‌, ওট1 করিস্‌ না, 

বলিয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন । 

পূর্বেধে মাকে অন্নার্দি নিবেদন করিয়। দেখিতেন, মার নয়ন হইতে 
অপূর্বব জ্যোতিঃরশ্মি 'লক্‌ লক” করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহাধ্য 
সমুদয় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহত 
হইতেছে! এখন দেখিতে পাইতেন ভোগ নিবেদন করিয়া দিব! মাত্র 
এ্রবং কথন কখন দিবার পূর্বেই ম| গ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলে! করিয়। 
সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পুজাকালে 
একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়। দেখে ঠাকুর জগদস্বার পাদপদ্সে 
অবাবিঘ্বার্থ্য দিবেন বলিয়। উহ] হয্ডে লইয়! তন্ময় হইয়। চিন্তা করিতে 
করিতে সহসাঁ_'রোন্‌, রোস্‌, আগে মন্ত্রটা বলি তার পর খাস'-- 
বলিয়। চীৎকার করিয়। উঠিলেন, এবং পুঙ্গা সম্পূর্ণ না করিয়! অগ্রেই 
নৈবেন্ত নিবেদন করিয়া দিলেন! 

পূর্বে ধ্যান পৃজাদিকালে দ্বেখিতেন, সম্মুথস্থ পাফাণমরী মুর্তিতে 
এক জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবিভূতি হুইয়াছে-_-এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট 
হইয়। পাষাণমন্বীকে আর দেখিতেই পাইতেন ন1। দেখিতেন বাহার 
চৈতগ্কে সমগ্র জগৎ সচেতন হুইয়। রহিয়াছে তিনিই চিদ্বন মত্ত 
পরিগ্রহপুর্বক বরাভয়কর-হুশোভিতা। হইয়া! তথায় সর্বদা বিরাজিত!! 
ঠাকুর বলিতেন, “নানিকায় হাত দিয়। দেখিয়াছি, মা সত্য সত্যই 
নিশ্বাম ফেলিতেছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাব্রিকালে দীপা- 
লোকে মদারদেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখন পতিত হইতে দেখি 


মাধনা ও দিব্যোগ্বত্তত। ১১৭ 


নাই। আপন কক্ষে বলিয়া শুনিয়াছি, মা! পাইজোর পরিয়! বালিকার মত 
আনলিত। হইয়া বম্‌ ঝম্‌ শব্ধ করিতে করিতে মন্দিদের উপর তলায় 
উঠিতেছেন। দ্রুপদ্দে কক্ষের বাহিরে আসিয়।' দেখিয়াছি, সত্য সত্যই 
মা মন্দিরের দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িত কেশে দাড়াইয়! কখন কলিকাতা, 
এবং কখন গঞ্জ! দর্শন করিতেছেন ।” 

হৃদ বলিত, “ঠাকুর যখন ই্্রীমনিয়ে থাকিতেন তখন ত কথাই 

নাই, অন্ত সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে 
ঠাকু্পের এই সময়ের, এক অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ অনুভূত হইয়া গা! 
পুজাদি সগ্থন্ধে হাদয়ের | 
কথা ছম্‌ ছম্ঠ করিত। পুজাকালে ঠাকুর কিন্পপ 
ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার প্রলোতন ছাড়িতে 

পারিতাম না। অনেক সময়ে সঙস| তথায় উপস্থিত হইয়) যাহা! দেখিতাম 
তাহাতে বিন্ময় ভক্তিতে সস্তর পূর্ণ €ইত। বাহিরে আসিয়া কিন্ত 
মনে সন্দেহে হইত। ভাবিতাম। মামা কি সম্য সত্যই পাগল 
হইলেন? নতুবা পৃজাকালে এবপ ব্যবহার কয়েন কেন? রানীমাত। 
ও মধুরবাবু এইরূপ পূজার কথ! জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, 
ভাবিয়! বিষম ভয়ও হইত। মামার কিন্ত এ্ন্ূপ কথ! একবারও মনে আসিত 
না, এবং বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। অধিক কথাও 
তাহাকে এখন বলিতে পারিতাম নাঃ একট। অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ 
আপিয়। মুখ চাঁপিয়। ধরিত এবং তাহার ও আমার মধ্যে একট| অনির্ববচণীয 
দুরত্বের ব্যবধান অস্গতব করিতাম। অগত্য! নীরবে তাহার বখাসাধ্য 
দেব। করিভাম। মনে কিন্তু হইত, মাম! তীরূপে কোন দিন একটা কাণ্ড না 
বাধাইয়! বসেন।” 

পৃ্জাকালে মনির-মধ্যে সন! উপস্থিত হুইয় ঠাকুরের যে সকল চেষ্টা] 
দেখিয়া হৃদয়ের বিশ্যয়, ভয় ও ভক্তি বুগপৎ উপস্থিত হইত তৎমন্বন্ধে সে 
আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিল-.- 


১১৮ শ্ীশ্রীরামকৃ্লীলা প্রসঙ্গ 


“ঘ্নেখিতাম, জবাবিহ্বার্ধ্য সাজাইয়! মামা, গ্রথমতঃ উহ! দ্বার! নিজ মধ্যক। 
বক্ষ, সর্ধবাজ, এমন কি নিজ পদ পধ্যন্ত স্পশ করিয়া পরে উছা। জগদস্বার 
পাঙ্দপল্পে অর্পণ করিলেন? 

“দেখিতাম, মাতালের স্তায় তীহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হুইয়। 
উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পৃজীসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের 
উপর উঠিয়! সন্গেছে জগধন্ার চিবুক ধরিয়া আদর, গান, পরিহাস ব! 
কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অথব) শ্রীমূত্তির হাত ধরিয়! নৃত্য করিতেই 
আরম্ভ করিলেন। ৃ 

“দেখিতাম, শীীজগদগ্বাকে অন্নাদি ভোগ নিবেদন করিতে করিতে 
তিনি সহস|. উঠিয়া পড়িলেন এবং থাল হুইতে এক গ্রাস অ্নবাঞ্জন 
লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়। মা+র মুখে স্পর্শ করাইয়া বলিতে 
লাগিলেন--খ| মা খ, বেশ ক'রে খা!” পরে হয়তে। বলিলেন, “আমি 
খাব? আচ্ছ। খাচ্চি!-_এই বলিয়া উহার কিয়াংশ নিজে গ্রহণ 
করিয়া অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়! বলিতে লাগিলেন_-“আমি ত 
খেয়েছি, এইবার তুই খ।!, 

*একদিন দেখি, ভোগ নিবেদন করিবার সময় একট! বিড়ালকে কালীঘরে 
ঢুকি! ম্যাও মাও করিয়৷ ডাকিতে দেখিয়া মামা, “খাবি মা” খাবি মা” বলিয়া 
ভোগের অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন। 

“দেখতাম, রাত্রে এক এক দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া মাম, “আমাকে 
কাছে শুতে বল্চিস্,_ আচ্ছা, শুচ্ছি, বলিয়! জগন্মাতার নৌপ্যনির্শিত খটায 
কিছুক্ষণ গুইয়। রহিলেন। 

“আবার দেখিতাম) পৃজ। করিতে বনিয়। তিনি এমন তন্ময়তাবে ধ্যানে 
নিম হইলেন বে বহক্ষণ তাহার বাহ্জ্ঞানের লেশমাত্র রহিগ ন! ! 

«প্রত্যুষে উঠিয়া মা কালীর মাল গীঁধিবার নিমিত্ত মামা! নিত্য" 
পুষ্প চয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনও তিনি যেন কাহার সহিত 


সাধন! ও দিব্যোন্বত্ততা ১১৯ 


কথা কছিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর আবদার, রঙ্গ পরিহাপাি 
করিতেছেন। 

“আর দ্েখিতাম, রাত্রিকালে মামার অদৌ নিদ্রা নাই। বখনি 
জাগিয়াছি তখনই দেখিয়াছি তিনি ক্টপে ভাবের ঘোরে কথ! 
কহিতেছেন, গান করিতেছেন বা পঞ্চবটীতে ধাইয়। ধ্যানে নিষগ্জ 
রহিয়াছেন |” 

হৃদয় বলিত, ঠাকুরকে প্রর্ূপ করিতে দেখিয়। মনে আশঙ্কা 

তইলেও উঠ অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া 
ঠারুরের রাগাত্মিকা কি করা কর্তবা তদ্বিষয়ে পরামর্শ লইবার তাহায় 
পুজা দেখিয়া! কালী- 
বাটার খাজাকী প্রমুখ উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে উহ! ঠাকুর- 
কর্দাচারীদিগের জন! বাটার উচ্চপদস্থ কর্ণাচারীদিগেয় নিকট প্রকাশ 
১ করে, এবং তাঞার1 শুনিয়া) এ কথ! বাবুদের 

কানে তুলিয়। তাহার মাতুলের অনিষ্ট সাধন 
করে। কিন্তু প্রতিদিন, যখন ্ররনুপ হইতে লাগিল তখন এ কথা 
আর কেনে চাঁপা যাইবে? অন্য কেহ কেছ তাহার স্তায় পৃঙ্জাকালে 
কালীঘরে আসিয়া ঠাকুরের এরূপ আচরণ ত্বচক্ষে দেখিয়। বাইয়! 
খাজাক্ষী প্রমুখ কর্মচারীদিগের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। 
তাহার একথা শুনিয়া কালীঘরে আসিয়। স্বচক্ষে উহ। প্রতাক্ষ 
করিল; কিন্তু ঠাকুরের দেবতাবিষ্টের ভ্তায় আকার, অসন্কোচ 
ব্যবাঁর ও নির্ভীক উন্মনাভাব দেখিয়া একট! অনির্দিষ্ট ভয়ে সনভুচিত 
হইয়। সহসা তীহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ করিতে পারিল 
না। দণ্ডরখানায় ফিরিয়। আগিয়। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থিয় 
করিল,হয় ভট্টাচার্য পাগল হইয়াছেন) না হয়ত তীছাতে 
উপদেবতার আবেশ হইয়্াছে। নতুব। পুর্জাকালে কেহ কখন এরূপ 
শান্্রবিরুন্ধ স্থেচ্ছাচার করিভে পায়ে ন1? যাহাই হউক, ৬দেবীর পুজা 


১২০ স্ীত্রীরামকৃ্লীলা প্রসঙ্গ 


ভোগরাগাদি কিছুই হইতেছে ন1; তিনি সকল নষ্ট করিয়াছেন ; বাবুদের 
এ বিষয়ে সংবাদ প্রেরণ কর্তৃব্য। 
মথুরবাধুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। উত্তরে তিনি বলিয়া 
পাঠাইলেন,। তিনি শীঘ্ই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে যখাবিধান 
করিবেন, যরবধি তাহা না করিতেছেন তদবধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
যে ভাবে পুজাদি করিতেছেন সেই ভাবেই করুন; তদ্বিষয়ে কেহ 
বাধ। দিবে না। মথুরবাবুর প্ররূপ পত্র পাইয়া সকলে তীহার 
আগমনের অপেক্ষায় উদগ্রীব হইয়া রহিল এবং পএইবারেই ভট্টাচাধ্য 
পরচ্যুত হইল, বাবু আসিয়াই তাহাকে দুর করিবেন--গেবতার নিকট 
অপরাধ, দেবতা কতদিন সহিবে বল” ইত্যা্জি নানা! জল্পনা তাহাদের 
মধ্যে চলিতে লাগিল । 
মথুরবাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন পুজাকালে 
সহসা! আসিয়। কালীঘযে প্রবিষ্ট হইলেন এবং 
ঠাকুরের পুজ| দেখিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্যকলাপ দেখিতে 
রা ৭. লাগিলেন। ভাববিভোর ঠাকুর কিন্তু তৎপ্রতি 
আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। পুজাকালে মাকে 
লইয়াই তিনি নিত্য তম্মঙ্প হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে আমিতেছে 
যাইতেছে সে বিষয়ে তীহার আদৌ জ্ঞান থাকিত ন। শ্রীতুত 
মধুরামোহন এ বিষন্নটী আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন। পরে 
প্শ্রীজগন্মাতার নিকট তাহার বালকের ন্যায় আবদার অগ্তরোধ প্রতৃতি 
দেখিয়া উহা! যে প্রকান্তিক প্রেমভক্তিগ্রহ্ত তাছাও বুঝিলেন। 
তাহার মনে হইল,--উ্ররূপ অকপট তক্তিবিশ্বাসে যদি মাকে ন! 
পাওয়। যায় ত কিসে তাহার দর্শন লাভ হইবে? পুজ! করিতে 
করিতে ভট্টাচার্যের কখন গলাশ্রুধারাঠ কখন অকপট উদ্দাম উল্লাস 
এবং কখন বা জড়ের স্যায় সংস্ঞাশৃদ্ভতা, অবিচলত। ও বাহৃবিহয়ে 


সাধন! ও দিব্যোন্বস্তত। ১২১ 


সম্পূর্ণ লক্ষারাছিত্য দেখিনা তাহার চিত্ত একট! অপূর্ব আনঙ্গে পূর্ণ 
হইল । তিনি অস্ভব করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্দিয় দেবপ্রকাশে বখার্থই 
জম জমৃ কাঁরতেছে। গীহার স্থির বিশ্বাল হুইল ভটাচার্ধয 
জগন্সাতার কৃপালাভে বন্য হইয়াছেন। অনস্তয ভক্তিপৃতচিত্তে সজল- 
নয়নে শরশ্রঙগন্মাতা ও তাহার অপূর্ধব পৃজ্জককে দূর হইতে বারছায় 
প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “এতদিনের পর ৬দেবী- 
প্রতিষ্ঠা সার্থক হুইল, এতদিনের পর ্র্রীজগন্মাতা সত্যসতাই 
এখানে আবিভূতা হইলেন, এতপিনে মা'র পুজা, ঠিক ঠিক্‌ সম্পন্ন 
হইল।” কণ্ধচারীদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া! তিনি সে দিন 
বাটীতে ফিরিলেন। পর দিন মন্দিরের প্রধান কর্পচানীর উপর" 
তাহার নিয়োগ আসিল, “ভট্রাচাধা মহাশয় যে ভাবেই পৃ! করুন 
ন। কেন, তাহাকে বাধ! দ্রিবে না1+% 
পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া শান্ুজ্ঞ পাঠক একথা সহজেই 
বুঝিতে পারিবেন যে, বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীম! অতিক্রম করি 
ঠাকুর়ের মন এখন অহেতুক প্রেমতক্তির উচ্চ- 
পল সধরতেসেঠাছু- মার্গে প্রবলবেগে ধাবিত হইবাছিল। এমন 
লাভ--&ঁ ভক্তির ফল সরঙগ স্বাভাবিকভাবে শী ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল 
যে, অপরের কথা দুরে থাকুক তিনি নিজেও এ 
কথা তখন হাদয়জম করিতে পারেন নাই। কেবল বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, জগগ্মাতার প্রাতি ভালবাসার প্রবল প্রেরণায় তিনি এঁ্নপ 
চেষ্টাদি না৷ করিয়া থাকিতে পারিতেছেন ন|--কে যেন তাহাকে 
জোর করিয়া এরূপ করাইতেছে। প্র জন্ত দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
মধ্যে মধ্যে তাছার মনে হইতেছে, “আমার এ কি প্রকার অবস্থা 


+ ুরুভায, পূর্ববার্থ ৬৮ অধ্যায়। 


১২২ স্রীপ্রীরামকৃষ্ধলীলা গ্রসঙ্গ 


হইতেছে? আমি ঠিক পথে চলিতেছি ত? এরজন্ত দেখ। যায়, তিনি 
ব্যাকুলহদয়ে ্রী্ীজগান্বাকে জানাইতেছেন-_মা আমার এইরূপ 
অবস্থা কেন হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুই আমাকে 
যাছা করিবার করাইয়া ও যাহা শিখাইবার শিখাইয়া দেখ! দে! 
সর্বদা! আমার হাত ধরিয়া থাক!” কাম কাঞ্চন, মান ঘশ, পৃথিবীর 
সমস্ত ভোগৈম্বধ্য হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরে অন্তর হইতে তিনি 
জগগ্মাতাকে ত্র কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্র্রী্গম্মাতাও 
তাহাতে তাহার হস্ত ধরিয়া সর্বব বিষয়ে তাহাকে রক্ষী করিয়। তীছার 
প্রার্থনা পুরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সাধক-জীবনের পরিপুষটি 
ও পূর্ণতার জন্ত যখনি যাহা কিছু ও যেরূপ লোকের প্রয়োজন উপস্থিত 
হইয়াছিল, তখনি ই সকল বন্ত ও ব্যক্তিকে অযাচিতভাবে তীহার 
নিকটে আনয়ন করিয়া তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তির চরম 
সীমায় স্বাভাবিক সহজভাবে আর? করাইয়াছিলেন। গীতামুখে 
ভ্রীভগবান্‌ ভক্তের নিকট প্রতিভ্ঞ। করিয়াছেন 
অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো! মাং যে জনা; পধুঠপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 
গীতা_-৯ম--২২। 
--যে সকল ব্যক্তি অনন্থচিত্তে উপাসনা করিয়! আমার সহিত নিত্য- 
যুক্ত হইয়া থাকে-_শরীরধারণোপযোগী আহার-বিহারারদি বিষয়ের 
জন্তও চিন্তা না করিয়া সম্পূর্ণ মন আমাতে অর্পণ করে__ প্রয়োজনীয় 
সকল বিষয়ই আমি ( অযাচিত হ্ইয়াও ) তাছাদিগের নিকট আনয়ন 
করিয়া থাকি। গীতার এ প্রতিজ্ঞ ঠাকুরের জীবনে কিরূপ বর্ণে 
বর্দে সাফল্য লাত করিয়াছিল তাহ! আমরা ঠাকুয়ের এই সময়ের 
জীবন ধত আলোচনা করিব তত সম্যক হুদয়জম করিয়া বিস্মিত 
ও স্তস্তিত হুইব। কামফাঞ্চনৈকলক্ষ্য স্বার্থপর বর্তমান যুগে 


সাধনা ও দিব্যোন্বততা ১২৩ 


প্ীভগবানের এ প্রতিজ্ঞা সতাত। সুম্পষ্টরূপে পুনঃপ্রমাণিত করিবার 
প্রয়োজন হইয়াছিল। বুগে ধুগে সাধকেরা॥ “সব. ছোড়ে লব 
পাওয়ে'--্রভতগবানের নিমিত্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিলে প্রয়োজনীয় 
কোন বিষয়ের ভন্ত সাঁধককে অভাবগ্রন্ত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় না-- 
একথা মানবকে উপদেশ দিয়া আলিলেও ছূর্বলহৃদয় বিবয়াবন্ধ মানব 
তাহা বর্তমান ধুগে আবার পূর্ণভাবে না! দেখিয়। বিশ্বাসী হইতে 
পারিতেছিল না। সেজস সম্পূর্রপে অনন্চিতত ঠাকুরকে লইয়। 
প্রপ্রীজগন্মাতার শাস্ত্ীয় শ্রী বাক্যের সফগতা মানবকে দেখাইবার এই 
অদ্ভুত লীলাভিনয়। হে মানব, পৃতচিত্তে একথা শ্রবণ করিয়া ত্যাগের 
পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হও। 
ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বস্তা বখন , অতফিতভাবে 
মাবনজীবনে আিয়। উপস্থিত হয় তখন তাহাকে চাপিবার সহজতর চেষ্ট! 
করিলেও সফল হওয়। যায় না। মানব সাধারণের 
ঠাকুরের কথা রাগা- জড় দে5, উহার প্রবল বেগ ধারণ করিতে সক্ষম 
স্মিক। ব৷ রাগানুগ! 
ভক্তির পুর্ণ প্রভাব, না! হয়া এককালে ভাঙগিয়! চুরিয়! যায় । এর়পে 
কেবল অবতার পুরুঘ- অনেক সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হ্য়াছেন। পূর্ণ- 
দিগের শরীরমন থান্নণ 
করিতে সমর্থ জ্ঞান বা পূর্ণা ভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ করিবার 
উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতারগ্রথিত 
মহাপুরুষদিগের শরীরসকলকেই কেবলমাত্র উদ্ধার পুর্ণ বেগ সর্ধক্ষণ ধারণ 
করিয়! সংসারে জীবিত থাকিতে এপধ্যন্ত দেখা গিয়াছে। ভজিশান্ত 
সেজগ্ত তাহাদিগকে শুদ্ধসন্্ববিগ্রহবান্‌ বলিয়। বারগ্বার নির্দেশ করিয়াছে । 
শুদ্ধসন্বগুণরূপ উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন 
করেন বলিয়াই তাহার! আধ্যাত্মিক ভাবসমূছের পূর্ণবেগ সঙ্গ করিতে 
সমথ হয়েন। রূপ শরীর ধারণ করিয়াও তাহাদিগকে উহ্াদিগের 
প্রবল বেগে অনেক সময় মুহ্মান হইতে দেখা গিয়া থাকে? 


১২৪ শ্রীপ্রীরামকফলীলা প্রসঙ্গ 


বিশেষত, ভক্তিমার্গ-সঞ্চরণণীল অবতারপুরুহদিগকে । ভাব-ডক্তির 
প্রাবল্যে ঈশা ও গ্রীচৈতন্যের শরীরের অজ্জগ্রস্থিলকল শিথিল হওয়া, 
ঘর্থের হ্যায় শরীরের প্রতি রোমকুপ দিয়! বিন্দু বিন্দু করিয়া! শোঁণিত 
নির্গত হওয়া প্রভৃতি শান্্রনিদ্ধা কথাতেই উহা! বুঝিতে পারা 
যায়। এসকল শারীরিক বিকার ক্লেশকর বলিয়া উপলন্ধ হইলেও 
উহাদের সহায়েই তীহাদিগের শরীর ভক্তিগ্রী্ত অসাধারণ মানসিক 
বেগ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসে। পরে, এ বেগ ধারণে উহ! 
ক্রমে যত অভ্যন্ত হয়, এ বিকৃতি সকলও তখন আর উহাতে পূর্বের 
সভায় পরিলক্ষিত হয় ন|। 
ভাব-তক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নান! 
প্রকার অদ্ভুত বিকারপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল। 
এ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকু- 
রের শারীরিক বিকার সাধনার প্রারস্ত হইতে তাহার গান্্দাহের কথ! 
ও তজ্জনিত কষ্ট, খা, আমরা ইতিপূর্ে বলিয়াছি। উহার বুদ্ধিতে 
৪১৮ তাহাকে অনেক সমর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়া 
হইবার কালে ; দ্বিতীয়, ছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমাদের নিকট অনেক 
প্রথম দর্শনলাভের পর সময় উহ্থার কারণ এইরূপে নির্দেশ করিগ়াছেন_ 
ঈদ্বরবিরছে ; তৃতীয় 
মধূরভাব সাধনকালে “দন্ক্|-পুজাদি করিবার সময় শাস্ত্রীয় বিধানামনুসারে 
যখন ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া! গেল এইক্ঈপ 
চিন্তা, করিতাম, তখন কে জানিত, শরীরে সত্য সত্যই পাপপুক্ুষ আছে 
এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায়! লাধনার প্রারস্ত 
হইতে গাত্রদাহু উপস্থিত হইল; ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ 
হইল । ক্রমে উছা। খুব বাড়িয়া অসহা হইয়া উঠিল। নান! কবিরাজী 
তেল মাথা! গেল; কিন্ধু কিছুতেই উহা! কমিল না। পরে একদিন 
পঞ্চবটীতে বলিয়া আছি, সহসা দেখছি কি মিস্‌ কালে রঙ, 
আরক্তলেচিন,॥ ভীষগাকার একটা! পুক্রষ যেন মদ খাইয়া! টলতে 


সাধনা ও দিব্যোম্বত্ততা ১২৫ 


টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) উবার তিতর হইতে বাহির হইয়া 
সম্থুথে বেড়াতে লাগিল। পরক্ষণে দেখি কি--আর একজন সৌমা- 
মুর্তি পুরুষ গৈরিক ও ভ্রিশূল ধারণ করিয়া প্রীরূপে (শরীরের) ভিতর 
হইতে বাহির হুহয়া পূর্বোক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে মাক্রমণ 
পূর্বক নিত করিশ এবং এদিন হটে গাত্রদাহ কমিয়া গেল] এ ঘটনার 
পূর্বে ছয় মাঁস কাল গাত্রদা্ধে বিষম কষ্ট পাইয়াছিলাম |” 

ঠাকুরের নিকট গুনিয়াছি, পাপপুরুষ বিনষ্ট ভষ্বার পরে 
গাত্রদাহছ নিবারিত চইলে৭ অল্পকাল পয়েই উহা আবার আর্ত 
হইয়াছিল। তখন নৈধী ভক্তিব সীমা উল্লজ্বন করিয়া তিনি 
রাগমার্গে শ্্রাঙ্গগদগ্ধার পৃজাদিতে নিধুক্ত। ক্রমে উচা এত 
বাড়িয়া উঠিগ্নাছিল যে, ভিজা গাম্ছ! মাথায় দিয়া তিন চারি 
ঘণ্টা কাশ গঙ্গাগর্ডে শরীর ডূবাইয়। বাসয়া থাকিযাও তিনি শাস্তিলাত 
করিতে পারিতেন না। পৰে ব্রাঙ্গণী আসিয়। & গাতরদাহ, শ্রীভগ- 
বানের পুর্ণ দর্শনণাভের জন্ত উৎকণ্ঠা ও বিরহবেদনাপ্রন্থত বলিয় 
নিদদেশি করিয়া বেরূপ সহজ উপায়ে উচ! নিবারণ করেন, সে সকল 
কথা আমর! অন্কুত্র বিবৃত করিয়াছি ।* উহার পরে ঠাকুর মধুরভাঁব 
সাধন করিবার কাল হইতে আবার গাত্রগাহে পীড়িত হইরা- 
ছিলেন। হাদয় বলিত, “বুকের ভিতর এক মাললা আগুন রাখিলে 
যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, ঠাকুর এ্ীকালে সেইরূপ অন্থভব করির! 
অস্থির হুইয়। পড়িতেন। মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়। উহা তাহাকে 
বুকাল পধ্যস্ত কষ্ট দিয়াছিল। অনন্তর লাধনকালের কয়েক বৎসর 
পরে তিনি বারাসাতনিবাসী মোক্তার শ্রীধুজত কানাইলাল ঘোষালের 
সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত শক্তিসাধফ ছিলেন 
এবং তাহার এরূপ দ্বার কথ! গুনির। তাহাকে ইষ্টকবচ অঙ্গে 
_* গযুভাব-_উত্তরার্দ-_১ন অধ্যায়। 


১২৬ ীশ্রীরামকৃঞ্লীলা প্রসঙ্গ 


ধারণ করিতে পরামশ দিয়াছিলেন। কবচধারণের পরে তিনি ধ্রন্নপ 
দ্বাছে আর কখন কষ্ট পাঁন নাই। 
ঠাকুরের গ্ররূপ অদ্ভুত পুজা দেখিয়। জানবাজারে ফিরিয়। মথুরা- 
মোহন রাণীমাতাকে শ্বনাইলেন। ভক্তিমতী রাণী উহা শুনিয়। 
বিশেষ পুলকিতা হুইলেন। ভট্টাচার্যের মুখ- 
নী হি রঃ নিঃস্ছত ভক্তিমাথ। সঙ্গীত শ্রবণে তিনি তাহার 
জন্ত রামী রাসমণিকে প্রতি ইতিপুর্ব্েই ন্নেহপরায়ণ। ছিলেন এবং 
ঠাকুয়ের দণ্ড প্রদান  শ্ট্রীগোবিনা-বিগ্রহ-ভগ্নকালে তাহার ভাবাবেশ ও 
ভক্তিপৃত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিল্মিত হইয়- 
ছিলেন।* অতএব প্রী্রীজগদম্বার ক্ৃপালাভ যে, ঠাকুরের সায় 
'পবিভ্রহদয়ের পক্ষে সম্ভবপর একথ] বুঝিতে তীহার বিলখ হয় নাই। 
ইহার অল্পকাল পরে কিন্ধু এমন একটি ঘটন! উপস্থিত হইল ধাহাতে 
রাণী ও মথুরবাবুর পরী বিশ্বাস বিচলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা 
হইয়াছিল। রাণী একদিন মন্দিরে ্ইউজগদস্বার দর্শন ও পুজাঁদি 
করিবার কালে তদ্িযয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্ধসম্পর্কীয় একটি 
মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্ত। করিতেছিলেন। ঠাকুর তখন প্রস্থানে 
বসিয়া তাহাকে সজীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তীাছার 
নেয় কথ! জানিতে পারিয়া, “এখানেও এ চিস্তা-_বলিয়। তাহার 
কোমলাঙ্গে আঘাত পূর্বক এ চিন্তা হইতে নিরভ্তা হইতে শিক্ষাপ্রদান 
করেন। এ্ীপ্রীজগাত্বার ক্ুপাপাত্রী সাধিক। রাণী উহাতে নিজ মনের 
কুর্ধলতা ধরিতে পারিয়া অগ্কতগ্ত। হুইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাহার 
তক্তি এ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ নকল কথ! আমর। অন্তত 
সবিষ্তারে উল্লেখ করিয়াছি ।* 


গুঃুভাব, পূর্ববার্থ--ম অধ্যাক্স। 


সাধন! ও দিব্যোন্বসত্ততা ১২৭ 


.. আ্ীজগন্সাতাফে লইয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ ও আনন্যো্লাস 
টার অন্পদিন পরে এত বঙ্ধিত হটয়! উঠিল যে, দেবীসেবার নিত্য- 
(াক্তির পরিপতিতে . নৈমিত্তিক কার্ধাকলাপ কোনরপে নির্বাহ করাও 
রীকুরের বাহ পূজা তীহার পক্ষে অসম্ভব হটল। আধ্যাত্মিক অবস্থার 
ফা এই কালে উন্নতিতে বৈধী কর্মের ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিক- 
হার জবন্থ। 

ভাবে হইয়। থাকে তহিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে ঠাকুর 
বলিতেন, “যেমন গৃছন্থের বধুর যে পধ্যস্ত গর্ভ না! হয় ততঙিন 
তাহার শ্বশ্র তাকে সকল ভিনিল খাইতে ও সকল কাজ 
করিতে দেয়; গর্ভ হইলেই এর সকল বিষয়ে একটু আধটু 
বাঁচবিচার আরম্ভ ৪য়; পরে গর্ভ যত বুদ্ধি পাইতে থাকে, ততই 
তাহার কাজ কমাইয়৷ দেওয়। হয়; ক্রমে যখন সে আনক্সগ্রসবা হয়, 
গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টাশস্কায় তখন তাছাকে আর কোন কাধ্যাই করিতে 
দেওয়। হয় না) পরে হখন তাছার সন্তান ভূমিঠ হয় তখন এ সন্তানকে 
নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে। শ্রীত্রীঞগদস্বার 
বাহুপুজ! ও সেবাদি ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক প্ররপ স্বান্জাবিকভাবে হইয়া 
আসিয়াছিল। পুজা ও সেবার কালাকাল বিচার তাহার এখন লোপ 
হইয়াছিল। ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর থাকিয়া তিনি এখন 
ভীশ্ীজগন্মাতার বখন যেরূপে সেবা করিবার ইচ্ছ। হইত তখন সেই- 
রূপই করিতেন! যথা--পুজ| না করিয়াই হয়ত ভোগ নিবেদন 
করিয়। দিগেন! অথব। ধ্যানে তন্মর হইয়া আপনার পৃথক অস্তিত্ব এক- 
কালে ভুলিয়া! গিয়! দেবীপুজার নিষিত্ত আনিত পুষ্পচন্গনাদিতে নিজাঙ্গ 
ভূষিত করিয়! বঙসিলেন! ভিতরে বাহিরে নিয়ন্তর জগাত্বার দর্শনেই 
যে ঠাকুরের এই কালের কার্ধাকলাপ এরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, 
একথা! আমরা তাহার নিকটে অনেকবার শ্রবণ করিগ়াছি। আর 
শুনিয়াছি বে, এ তম্সন্বতার অল্লদাত হ্রাস হইয়া যদি এই সময়ে 


১২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


কয়েক দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধ! প্রাণ্তড হইতেন ত এমন 
ব্যাকুলতা আলিয়া তাহাকে অধিকার করিয়া বলিত যে, আছাড় 
থাইয়। ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রনানে দিক্‌ 
পূর্ণ করিতেন! শ্বীসপ্রশ্থাস বন্ধ হইর! প্রাণ ছটফট করিত | আছাড় 
খাইয়া পড়িয়। সর্ববাদ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে 
বিষয় লক্ষা হইত না! জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, কখন 
কখন তাহারও জ্ঞান থাকিত না! পরক্ষণেই আবার শ্রীশ্রীজগদন্বার 
দর্শন পাইয়। শ্রী ভাব কাটিয়া যাইত এবং তাহার সুখমগ্ুল অদ্ভূত 
জ্যোতি; ও উল্লাসে পূর্ণ হইত-তিনি যেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি 
হইয়। যাইতেন। 

ঠাকুরের প্রীরূপ অবস্থালাতের পূর্ব পর্যন্ত মথুরবাবু তাহার দ্বারা 

পূজাকাধ্য কোনরপে চালাইয়া লইতেছিলেন ; 

পুজাত্যাগ সম্বন্ধে হাদ- 
বনের কথ! এবং ঠাকু- এখন আর তদ্রুপ করা৷ অসম্ভব বুঝিয়া পূজা- 
রে বর্তমান অবস্থা- কার্যের অন্তরূপ বন্দোবস্ত করিতে সঙ্কল্ল করিলেন। 
সে সুরের সশেহ হায় বলিত, “মথুরবাবুর প্ররূপ সঙ্কল্পের একটি 
কারণও উপস্থিত হইয়াছিল । পৃজাগন হইতে সহসা উত্থিত 
হইয়া! ভাবাবিষ্ট ঠাকুর একদিন মথুরবাবু ও আমাকে মন্দির-মধ্যে 
দেখিলেন, এবং আঁমার হাত ধরিয়। পুঞ্জাসনে বসাইয়া 
মথুরবাবুকে লক্ষ্য করিয়৷ বলিলেন, “আজ হইতে হাদয় পুঁজ করিবে; 
মা বলিতেছেন, আমার পুজার স্টার হৃদয়ের পৃজা তিনি সমভাবে 
গ্রহণ করিবেন! বিশ্বাসী মুর ঠাকুরের এ কথ৷ দেবাদেশ 
বলিয়। গ্রহণ করির। লইয়াছিলেন।” হাদয়ের এ কথা কতদূর 
সত্য তাহা বলিতে পারি না) তবে বর্তমান অবস্থায় ঠাকুরের 
নিত্য পুজাদি কর যে অনস্ভব, একথা মধুরের বুঝিতে বাকি 
ছিল না। 


সাধনা ও দিবোন্বত্তত। ১২৯ 


প্রথমদর্শনকাল ভইতে মধুরবাবুর মন ঠাকুরের প্রতি বিশেষরপে 
আকুষ্ট হইয়াছিল, একথা আমর ইতিপূর্বে বলি- 
ঘাছি। এন হষ্টতে তিনি স্কল প্রকার অস্থবিধা 
দুর করিয়া তাহাকে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে 
রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাহাতে অদ্ভুত গুণরাঁশির 
যত পরিচয় পাইতেছিলেন ততই মুগ্ধ হইয়। তিনি আবন্তাকমত তীহার 
সেবা এবং অপরের অযথ| অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা! করিয়! 
আসিতেছিলেন। যেমন,_ ঠাকুরের বায়ুগ্রাবল ধাতু জানিয়া মথুর নিতা 
মিছরির সরব পানের ধন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; রাগান্গা 
ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুর অনুষ্টপূর্ব প্রণাপীতে পুজায় প্রবৃত্ত হুইলে বাধ 
গাইবার সম্ভাবনা বুঝিয়। তিনি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; এরূপ 
আরও কয়েকটা কথার আমরা অন্তর উল্লেখ করিয়াছি।* কিন্ত 
রাণী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিয়া ঠাকুর যে দিন তাহাকে শিক্ষা 
দিয়াছিপেন, সেই দিন হইতে মথুর সন্দিদ্ধ হুইয়। তাহার বায়ুয়োগ 
হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগের সম্ভবপর 
বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, এ ঘটনায় তিনি তাহাতে আধ্যাত্মিকতার 
সছিত উন্মত্ততার সংযোগ অগ্ুমান করিয়াছিলেন। কারণ, এই সময়ে 
তিনি কলিকাতার ন্তুগ্রসিত্ধ কবিরাজ শ্রীবুক্ত গলগাপ্রসাদ সেনের দ্বার! 
তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ছিলেন। 

ত্ররূপে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়। দিয়াই মথুর ক্ষান্ত হন নাই। 
কিন্তু নিজ মনকে সুসংযত রাখিয়! যাহাতে ঠাকুর সাধনায় অগ্রসর 
হন, তর্কবুক্তিনহায়ে তাঁহাকে তথ্ধিষয় বুঝাইতে তিনি বথেইট চেষ্টা! 
করিয়াছিলেন। লাপ-জবাফুলের গাছে শ্বেতজবা প্রস্ফ্টিত হইতে 
দেখিয়। কিরপে তিনি এখন পরাজয় স্বীকারপূর্বক সম্পূর্ণরূপে 
*. গুরুভাব, পর্বা্--৬৪ অধ্যায়। 

টি 


গকা প্রসাদ দেন কবি- 
রাজের চিকিৎনা 


১৩০ স্রশ্রীরামকৃফ্লীলা প্রসঙ্গ 


ঠাকুরের বশীভূত হইয়াছিলেন, সে সকল কথ। আমরা! পাঠককে অন্তর 
বলিয়াছি ।% 

আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি, মঙ্গিরের নিত্য নিয়মিত ৮দেবীসেব। 
ঠাকুরের দ্বারা নিপন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়। মধুরবাবু এখন অন্ত বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপাধ্যার 
এই সময়ে কর্মাঘ্েষণে ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হওয়ায় তাহাকেই তিনি, 
ঠাকুর আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ৬দেবীপুজায় নিযুক্ত করিলেন। লন 
১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাফে এ ঘটন! উপস্থিত হইয়াছিল । 

রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নিদ্দেশ করিতেন। ইহার 
সম্বন্ধে অনেক কথ। আমর) তাহার নিকটে ুনি- 
যাছি। হুলধারী নুপগ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী সাধক 
ছিলেন। শ্রীমস্ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণাি গ্রন্থসকল তিনি নিত্য পাঠ 
করিতেন। ৬বিধুপুজায় তাহার অধিক গ্রীতি থাকিলেও ৬শক্তির 
উপর তীহার দ্বেষ ছিল না। সেজগ্ত বিষুডক্ত হইয়াও তিনি মথুরবাবুর 
অন্ধুয়োধে ্রত্রীপগদদঘ্বার পুঞ্াকার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। মথুর 
বাবুকে বলিয়। তিনি সিধ। লইয়! নিত্য ম্বহন্তে রন্ধন করিয়। খাইবার 
বন্দোবস্ত করিয়া! লইয়াছিণেন। মথুরবাবু তাহাতে তাহাকে জিজ্ঞাল! 
করেন, «কেন তোমার ভ্রাত। শ্রীরাম্ক্ষ ও ভাগিনেয় হদয় ত ঠাকুর- 
বাড়ীতে প্রসাদ পাইতেছে ?” বুদ্ধিমান হুলধারী তাহাতে বলেন, 
গআমার ভ্রাতার আধ্যাত্মিক উচ্চাবন্থা; তাহার কিছুতেই দোষ নাই; 
আমার এরূপ অবস্থ! হয় নাই, সুতরাং নিষ্ঠাভঙ্গে দোষ হইবে। মধুরবাবু 
তাহার এরূপ বাক্যে সন্তষ্ট হন, এবং তদবধি হুলধারী সিধ। লইয়া 
পঞ্চবটাতলে নিত্য ত্বপাকে ভোজন করিতেন। 

শাজদ্বেধী না হইলেও হুলধারীর ৬দ্েবীকে পশুধলি প্রদানে প্রবৃত্তি 

গ. গুরুভাব, পূর্বরবধর্ধ ৬ অধ্যায়। 


হলধারীর আগমন 


সাধন! ও দিব্যোনবত্তত। ১৩১ 


হটত না। পূর্বকালে ৮জগান্বাকে পশুবলি প্রদান কর বিধি ঠাকুর- 
বাটাতে প্রচলিত থাকায় ই সকল দিসে তিনি আননে পৃজ। করিতে 
পারিতেন না। কথিত আছে, প্রান্থ একমাদ এরন্ূপে ছ্ষুঃ্মনে পৃজ। 
করিবার পরে হপধারী এক দিবস সন্ধা] করিতে বলিয়াছেন, এমন সময 
দেখলেন, ৬দেবী ভয়ঙ্করী মুত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে বলিতেছেন, 
“আমার পু! তোকে করিতে হইবে না? করিলে সেবাপরাধে তোর 
সন্তানের মৃত্যু হইবে!” শুনা যায়, মাথার খেয়াল মনে করিয়া! তিনি এ 
আদেশ প্রথমে গ্রাহ্থ করেন নাই। কিন্তু কিছু কাল পরে তাহার পুত্রের 
মৃত্যুপংবাদ যখন সত্য সতা উপস্থিত ছইল, তখন ঠীকুরের নিকট এ 
বিষয় আন্তোপাস্ত বলিব তিনি ৮দেবীপূজায় বিরত হইয়াছিলেন। সেন 
এখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিদোর পুজা! এবং হৃদয় ৬দেবীপুরা 
করিতে থাকেন। ঘটনাটি আমর হৃদয়ের ভ্রাতা শ্রীতুত রাজারামের 
নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। 


অষ্টম অধ্যায় 


প্রথম চারি বংসরের শেষ কথা 


ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে তিনি আমা- 
দিকে এ কালসম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বঙ্গিয়াছেন, তাহা! সর্ধাগ্রে 
স্মরণ করিতে হইবে । তাহ] হইলেই এ কালের 
ঘটনাবলীর বথাযথ সময় নির্দেশ কর অসম্ভব 
হইবে না। পাঠককে আমরা বলিয়াছি, আমর! 
তাহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বসর কাল নিরন্তর নান। 
মতের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। রাণী রাসমণির মনদির-সংক্রান্ত 
দেবোত্তর দীনপত্র দর্শনে সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেম্বর কালীবাটী সন 
১২৬২ সালের ১৮ই ভ্যোষ্ট, ইংরাজী ১৮৫৫ থৃষ্টাবের ৩১শে মে তারিখে 
বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ই ঘটনার কয়েক মাস পরে 
সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পুজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব 
সন ১২৬২ হইতে সন ১২৭ সাল পর্ধান্তই যে তীহার সাধন- 
কাল, একথা ম্ুনিশ্চিত। উক্ত ছাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল 
বলিয়া বিশেষভাবে নিদ্দিষ্ট হুইলেও উহার পরে তীর্থদশনে গমন 
করিয়া এ সকল স্থলে এবং তথা হইতে দক্ষিণেশ্থ্রে ফিরিয়। তিনি 
কখন কখন কিছুকালের জন্তু সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা 
দেখিতে পাইব। | 

পূর্বোক্ত দ্বাদশ বৎদরকে তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের 
আলোচনা করিতে আমরা! অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম ১২৬২ হইতে 
১২৬৫, চারি বৎসর--যে কালের প্রধান প্রধান কথার আমর! 


সাধনকালের সময় 
নিরূপণ 
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ইতিপূর্বে আলোচন] করিয়াছি । দ্বিতীয়, ১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পর্যন্ত, 
চারি বৎসর--যে কালে ঠাকুর ত্রাঙ্গণীর নিদ্দেশে 
এঁ কালের তিনটি ডঃ 
পরান নি গোকুলব্রত হইতে আরম করিয়া বজদেশে প্রচ- 
লিত চৌধট্িখান। প্রধান তুগ্্রনিদ্িষ্ট সাধন- 
সকল ঘথাবিধি শগ্ুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃভীর ১২৭* হইতে ১২৭৩ 
প্ধান্ত, চারি বৎসর-যে কালে তিনি 'জটাধারী' নামক র়ামাইত 
সাধুর নিকট হইতে রাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও অ্রগ্ররামগালাবিগ্রছ 
লাভ করেন, বৈষব ত্্রোক মধুরভাবে সিদ্ধিলাভের জলন্ত ছয়মাস 
কাঁল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, আচাধা শুতোতাপুরীর নিকট 
হইতে সম্ম্যাসগ্রহণপূর্বক সমাধির নির্ধিকল্প ভূমিতে আরোহণ 
করেন এবং পরিশেষে শ্রীঘুকত শোবিনদের নিকট হইতে 
ইস্লামী ধর্মে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; উক্ত দ্বাদশ বৎসরের 
ভিতরেই তিনি বৈষ্ব তস্ত্রোক্ত সথাভাবের এবং কর্তাতজা, 
নবরমলিক প্রভৃতি বৈষ্ণন মতের অবান্তর সম্প্রদাসকলের সাধন- 
মার্গের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্দের সকল সঙ্গ্রদায়ের 
মতের সচিতই তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, একথা বৈষঃন- 
চরণ গোস্বামী প্রমুখ এ সকল পথের সাধকবর্গের তাহার নিকট 
আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভের জন্চ আগমনে স্পট বুঝা ধায়। ঠাকুরের 
সাধনকালকে পূর্বোক্তরূপে তিনভাগে তাগ করিয়া অনুধাবন করিয়া 
দেখিলে এ তিন ভাগের প্রত্যেকটিতে অনুষ্ঠিত তাহার সাধন- 
সকলের মধো একট! শ্রেণগত বিভিন্নত। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া 
যাইবে । 
আমর। দেথিয়াছি-সাঁধনকালের প্রথমতাগে ঠাকুর বাহিরের 
সহায়ের মধ্যে ফেবল শ্রীধুক্ত কেনারাম ভট্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিযাছিলেন। উঈশ্বরলাভের জগত অন্তরের ব্যাকুলতাই এ কালে 
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তাহার একমাত্র সহায় হইয়াছিল। উহাই প্রবল হইয়া অচিরকাল 
মধ্যে তাহার শরীরমনে অশেষ পরিবর্তন উপস্থিত 
দা করিয়াছিল। উপান্তের প্রতি অসীম ভালবাস! 
ও দর্শনাদির পুনরাবৃত্তি আনয়নপু্ব্বক উছাই তাহাকে বৈধী ভক্তির 
নিয়মাবলী উল্লজ্ঘন করাইয়া ক্রমে বাগানুগা- 
ভক্তিপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শ্রীঞ্ীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে 
ধনী করিয়। যোগ-বিভূতিসম্পরও করিয়া তুলিয়াছিল। 
পাঠক হয়ত বলিবেন--'তবে আঁর বাঁকি রহিল কি? কালেই 
চারবার ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া ক্ৃতার্থ 
দর্শনলাভ হইবার পরে হুইয়াছিলেন; তবে পরে আবার সাধন কেন? 
তব উত্তরে বলিতে হয়-একভাবে এ কথা যথার্থ হই- 
হ়াছিল। গুরপদেশ, লেও পরবর্তী কালে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার তীহার 
শান্ত্রবাক্য ও দিজকৃত অন্তু প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন-বৃক্ষ ও 
ডা একতাদর্শনে লতা! সকলের সাঁধারণ নিয়মে আগে ফুল পরে ফগ 
হইয়া থাকে + উহাদের কোন কোনটি কিন্ত 
এমন আছে ধাহাদিগের আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল 
দেখা দেয়! সাধনক্ষেঞ্জে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক এরূপভাবে 
হইয়াছিল। এজগ্ভ পাঠকের পূর্বোক্ত কথাট। আমরা এক ভাবে 
সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধনকালের প্রথম ভাগে তীহার 
অদ্ভূত প্রত্যক্ষ ও জগাস্বার দর্শনাদি উপস্থিত হইলেও এ সকলকে 
শানে লিপিবদ্ধ সাধককুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে 
পারিতেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সকলের সত্যতা এবং উহাদিগের 
চরম সীমা জন্বন্ধে তিনি দৃঢ়নিশ্ম হইতে পারিতেছিলেন ন1। 
কেবলমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতাসছায়ে বাহা তিনি ইতিপূর্যে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন, তাহাই আবার পূর্যোন্ত কারণে শাস্নি্দি্ট পথ ও 
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প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তীছার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
শান্থ বলেন, গুরুমুখে শ্রুত অনুভব ও শাস্ে লিপিবদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগের 
সাধবকুলের অন্জভবের সভিত সাধক আপন ধর্জীবনের দিব্যার্শন ও 
অলৌকিক অনুভভবসকল যতক্ষণ না| মিলাইয়া সমসমান বলিয়। 
দ্নেখিতে পায়, ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। 
এ তিনটি বিষয়কে মিলাইয়া এক বলিয়। দেখিতে পাইবামান্র সে 
সর্ববতোভাবে ছিন্পসংশয় হইয়। পূর্ণ শাস্তির অধিকারী হয়। 
পূর্বোক্ত কথার দৃষ্ান্ত-স্বরপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরম- 
হংসাগ্রণী শ্রীধুক্ত শুকদেব গোস্বামীর জীবন-ঘটন| 
নে নির্দেশ করিতে পারি। মায়ারহিত শুকের 
ভউবার কথা জীবনে জন্মাবধি নানাপ্রকার দিবা দর্শন ও অনু 
ভব উপস্থিত হুইত। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানলাভে কৃতার্থ 
হইয়াছেন বলিয়া যে তাহার রূপ হয় তাহা! তিনি ধারণা করিতে 
পারিতেন না। মঞ্কামতি বাসের নিকট বেদাদি শাস্স অধ্যয়ন 
সমাপ্ত করিয়া শুক একদিন পিতাকে বলিলেন, শানে যে সকল অবস্থার 
কথ লিপিবদ্ধ আছে তাহা আমি আজন্ম অনুভব করিতেছি? তথাপি 
আধ্যাত্বিক রাজ্যের চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি কিনা তদ্বিষয়ে 
স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিতেছি নাঃ অতএব এ বিষয়ে আপনি যা 
জ্ঞাত আছেন তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস ভাবিলেন, গুককফে আমি 
আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্যসম্বদ্ধে সতত উপদেশ দিয়াছি, তথাপি 
তাহার মন হইতে সঙ্দগেখে দূর হয় নাই; সে মনে করিতেছে 
পূর্ণজ্ঞান লাত করিলে সে সংসার ত্যাগ করিবে ভাবিয়া স্সেছের বশ- 
বর্তী হইয়। অথবা অন্ত কোন কারণে আমি তাহাকে সকল কথ। 
বলি নাই, হ্ুতরাং অন্ত কোন মনীমী ব্যক্তির নিকটে তাহার এ 
বিষয় শ্রবণ করা কর্তবা। এরূপ চিন্তাপুর্বক ব্যাস বলিলেন, “আমি 
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তোমার এ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ) মিথিলার বিদ্বেহরাঁজ জনকের 
বথার্থ জ্ঞানী বলিয়। গ্রাতিপত্বির কথা! তোমার অবিদ্দিত নাই 
তীহার নিকটে গমন করিয়। তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া 
লও। শুক পিতার ওঁ কথা শুনিয়া অবিলঘ্বে মিথিলা! গমন করিয়া- 
ছিলেন এবং রাজধি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেরূপ অনভূতি 
উপস্থিত হয় শুনিয়া, গুরূপদেশ, শান্ত্রবাক্য ও নিজ জীবনামুভবের 
এঁক্য দেখিয়া শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন। 
পূর্বোক্ত কারণ ভিন্ন, ঠাকুরের পরবর্তী কালে সাধনার অন্তু 
গভীর কারণপমূছও ছিল । এ সকলের উল্লেখ- 
রর রি সে মাত্রই আমর! এখানে করিতে পারিব। শ্রান্তিলাভ 
পরা্থে করিয়া স্বয়ং ক্কৃতার্থ হইবেন কেবলমাত্র ইহাই 
ঠাকুরের সাধনার উদ্দেস্ত ছিল না। শ্রশ্রীজগন্মীতা 
তাহাকে জগতের কল্যাণের জন্ত শরীর-পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। 
সেজগ্ঘই পরম্পর বিবদমান ধর্মমত সকলের অনুষ্ঠান করিয়া) 
সত্যাসত্য নির্ধারণের অদ্ভুত প্রয়াস তাহার জীবনে উপস্থিত 
হইয়াছিল। সুতরাং সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের আচাধ্য-পদবী 
গ্রহণের জগ্ভ তাহাকে সঙ্ল প্রকার ধর্মামতের সাধনার ও তাহা- 
দিগের চরমোদেষ্তের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল একথা 
বল। যাইতে পারে। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র অনুষ্ঠান- 
সহায়ে তাহার গ্যায় নিরক্ষর পুরুষের জীবনে শানে লিপিবদ্ধ অবস্থা" 
সকলের উদয় করিয়া এ্রগ্রীজগদঘ্ব। ঠাকুরের দ্বারা বর্তমান ঘুগে বেদ, 
বাইবেল, পুরাণ, কোরানাদির সকল ধণ্দশাঙ্ট্ের সত্যতা পুন্ঃপ্রতিষ্ঠিত 
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেজগ্কও ন্বয়ং শান্তিলাভ করিবার 
পরে তীহার সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও 
পণ্ডিতসকলকে বথাকালে দক্ষিণেশ্বরে আনব্বনপুর্বক ধাবতীয় 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা ১৩৭ 


ধ্মামতের সাধনানুাীনের শান্্সকল শ্রবণ করিবার অধিকাৰ যে, 
জগন্মাতা ঠাকুরকে পূর্বোজ প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জঙ্গ গ্রদান 
করিয়াছিলেন একথা আমর! তীহার অন্তুত জীবনালোচনায় যত 

অগ্রসর হইব তত স্পষ্ট বুঝিতে পারিন । 
পূর্বে বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বর দর্শনের 
_ জন আন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান 

গণার্থ বা?লতার উদণ্য 

সাধকের ঈশ্ব়লাড | অবলন্বনীয় হইয়াছিপ। এমন কোন লোক 
ঠাকুরের জীবশে উক্ু অসময়ে শ্াার নিকট উপস্থিত, হন নাউ, ধিনি 
08 তাহাকে সকল বিষয়ে শান্বনিদ্দিট বিধিবদ্ধ পথে 
সুচালিত কবিয্না আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে 
অগ্রদর করাইবেন। স্থতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীব্র 
আগ্রহরূপ সাধারণ নিধিতই তখন তীহার একমার অবলম্বনীয় 
হইয়াছিল | কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৬ঞগদঘ্বার দর্শন 
লাঁভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত ভয় যে, বাহ কোন বিষয়ের 
সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাঁকিলেই সাধকের 
ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে পিদ্ধকাম 
হইতে হইলে শর ব্যাকুগ্গাগ্রছের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া 
আনশ্তক তাহ! আমর অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভূলিয়া যাই। 
ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে এ কথা আমাদিগের 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমর! দেখিয়াছি, তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় 
তাহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দুঁট- 
বন্ধ সংস্কার ও অভ্যাস সকল যেন কোথায় লুগ্ত হইন্বাছিল। এবং 
শারীরিক স্থান্থারক্ষ। দূরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য 
ছিল ন|! ঠাকুর বলিতেন, «শরীরসংস্কারের দিকে মন আদে। না 
থাকায় এ কালে মন্তকের কেশ বড় হইয়! ধুলা মাটি লাগিয়া আপন! 


১৩৮ শ্রীশ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


আপনি জট! পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বমিলে মনের 
একাগ্রতীয় শরীরটা! এমন স্থাগুবং স্থির হইয়া থাঁকিত যে পক্ষীসকল 
জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়! বসিয়। থাকিত এবং 
কেশমধ্যগত ধুলিরাশি চথুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তঙুলকণার 
অদ্বেণ করিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্িরে অধীর হইয়। 
ভূমিতে এমন মুখবর্ষণ করিতাঁম যে কাটিয়া যাঁইয়! স্থানে স্থানে রক্ত 
বাহির হইত! এ্ররূপে ধান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবোনা দিতে 
সমন্ত দিন যে কোথা দ্দিয়া এসময় চলিয়া যাইত তাহার ছ'শই 
থাঁকিত না! পরে সন্ধ্যাপমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে 
'থাকিত তখন মনে পড়িত-দ্দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা 
চলিয়া গেল, মার দেখ! পাইলামু না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া 
প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম 
নাঃ আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া! “মা, এখনও দেখ দিলি না 
বলিয়৷ চীৎকার ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম। 
লোকে বলিত, “পেটে শৃলব্যথ। ধরিয়াছে তাই অত কীর্দিতেছে' |” 
আমরা যখন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি তখন সময়ে সময়ে 
তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্ত প্রাণে তীব্র ব্যকুলতার প্রয়োজন 
বুঝাইতে সাধনকালের পূর্বোক্ত কথাসকল শুনাইয়া আক্ষেপ করিয়। 
বলিতেন, পলোকে পত্বীপুত্রা্দির মৃত্যুতে বা বিষয়সম্পত্তি হারাইয়া৷ ঘটি 
ঘটি চোখের জগ ফেলে; কিন্ত'ঈশ্বর লাভ হুইল ন| বলিয়। কে আর এররূপ 
করে বল? অথচ বলে, 'তীহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন 
দিলেন না।” ঈশ্বরের জন্ত রূপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুক দেখি, 
কেমন না তিনি দর্শন দেন!” কথাগুলি আমাদের মর্মে মর্মে আঘাত 
করিত ; শুনিলেই বুঝা! যাইত, তিনি নিজ জীবনে এঁ কথা৷ সত্য বলির। 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে উহ! বলিতে পারিতেছেন। 


প্রথম চারি বংসরের শেষ কথ! ১৩৯ 


সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৬জগদদ্বার দর্শন মাত্র 
করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন ন!। ভাবমুখে ই্রগ্রীজগন্মাতার দর্শন লাতের 
পর নিজ কুলদেবতা ৬রঘুবীরের দিকে তীছার 
মহাবীরের পদানুগ চিত্ত আকুষ্ট হুইয়াছিল। হনুমানের ্তার অনন্ত- 
হইয়া! ঠাকুরের দাগ 
ভিডি নাধিনা তক্তিতেই গ্ররামচন্ত্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর বুবিয় 
দান্ত ভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জগ্ছ তিনি এখন 
আপনাতে ম্াবীরের ভাবার়োপ করিয়। কিছু দিনের জঙ্ু সাধনায় 
প্রবৃতত হইয়াছিলেন। নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এই 
সময়ে তিনি এ আদর্শে এতদুর তন্ময় ভইয়। ছিলেন যে, আপনার পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্ত একেবারে ভুলিয়! গিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলিতেন, এ সময়ে আহারবিছারাঁদি সকল কার্ধ্য 
হনুমানের ম্বায় করিতে হইত--ইচ্ছা করিয়। যে করিতাম তাহ। নহে, 
আপনা আপনিই হইয়া পড়িত। পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত 
করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাধিতাম। উল্লম্ষনে চলিতাম, ফলমুলাদি ডিন 
অপর কিছুই খাইতাম না--তাহাও আবার খোসা! ফেলিয়া খাইতে 
প্রবৃত্তি হইত নী, বৃক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাছ্িত করিতাম, 
এবং নিরন্তর “রথুবীর, রঘুবীর» বলিয়। গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতাম। 
চক্ষুত্বয় তখন সর্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চধোর 
বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগট। এ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়ির! 
শিয়াছিল।”* পেযোক্ত কথাটি শুনিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলাম, "মহাশর, আপনার শরীরের এ অংশ কি এখনও এরূপ 
আছে ?* উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “না, মনের উপর হইতে এ 
ভাবের প্রতুদ্ব চলিয়। যাইবার পরে কালে উছ৷ ধীরে ধীরে পূর্বের স্তার 
স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে ।” 


সস. 


দ. [71812601610 01016 0০০০১, 


১৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


দাস্তভক্তি সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্বব দর্শন ও 
অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়| এ দর্শন ও অন্থভব, তার ইতিপূর্যের 
দর্শনপ্রত্যক্ষার্দি হইতে এত নূতন ধরণের ছিল 
দাস্ততকি' সাধনকালে যে, উহা! তীহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া 
্্ীদীতাদেবীর দর্শন- 
লাভ বিবরণ স্বৃতিতে সর্বক্ষণ জাগরূক ছিল। তিনি বলিতেন, 
“এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসে আছি-- 
ধ্ানচিস্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহ নহে, অমনি বলিয়া! ছিগাম-- 
এমন সময়ে নিরুপমা! জ্যোতির্শায়ী স্ত্ীমৃত্তি অদূরে আবির্ভূত হইয়! 
স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। এ মুত্তিটিকেই তখন যে কেবল 
দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটার গাছ, পালা, গঙ্গ। 
ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইভেছিলাম। দেখিলাম, মুগ্তিটি 
মানবীর, কারণ উছ। দ্বেবীদিগের ন্যায় ত্রিনয়ন-সম্পন্না নছে। কিন্তু 
প্রেম-ছুঃখ-করুণ।-সহিষুতাপর্ণ সেই মুখের স্তায় অপূর্ব ওজঘ্বী গম্ভীর" 
ভাব দেবীমুত্িসকলেও সচরাচর দেখা যায় ন।! প্রসন্নৃষ্টিপাতে 
মোহিত করিয়া এ দেবী-মানবী ধীর মন্থরপদে উত্তর দিক হইতে 
দক্ষিণে, আমার দিকে অগ্রপর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 
“কে ইনি ?- এমন সমগ্জে একট। হগ্ুমান কোথা হইতে সহম! উ-উপ 
শঙ্খ করিয়া আদিরা তাহার পদগ্রান্তে লুটাইয়। পড়িল এবং ভিতর 
হইতে মন বলিয়া উঠিল, “সীতা, জনম-ছঃখিনী সীতা, জনকরাজ- 
নন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা 1 তখন “মা” “মা” বলিয়। 
অধীর হইয়া পরদে নিপতিত হইতে ঘাইতেছি এমন সময় 
তিনি চকিতের সায় আপিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার 
ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন !--আননো বিন্ময়ে অভিভূত হুইয়৷ বাহজ্ঞান 
হারাইয়া। পড়ি গেলাম। ধ্যানচিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে 
কোন দর্শন ইতিপূর্বে আর হয় নাই। জনম-ছঃধিনী সীতাকে 
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সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঙার ভ্তার আজন্ম দ্রঃখ 
ভোগ করিতেছি 1” 
পন্তার উপযুক্ত পবিত্র ভমির প্রয়োজনীয়তা! অন্ুতব করিয়া 
ঠাকুর এট সময়ে হয়ে নিকট নুতন একটি 
তর টি পঞ্চবটী্। স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করেন। 
হাদয় বলিত, এপঞ্চবটীর নিকটবর্তী হাসপুকুর 
নামক ক্ষুদ্র পুফরিণীটি তখন ঝালান হইক্াছে এবং পুয়াতন পঞ্চ 
কাব নিকটম্থব নিয় জমিখণ্ড এ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল 
করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপুর্বধে যে আমলকী বৃক্ষের নিয়ে ধান 
করিতেন তাভা নষ্ট হইয়। গিয়াছে ।” অনন্তর এখন যেখানে সাধন- 
কুটির মাছে তাচারই পশ্চিনে ঠাকুর শ্বহস্তে একটি অস্বথ বৃক্ষ রোপণ 
করিয়। হাদয়কে দিয়া বট, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের চার! 
রোপণ করাইলেন এবং তুঙ্লসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চার৷ 
পৃতিয়! সমগ্র স্থানটিকে বেষ্টন করাইয়! লইলেন। গরু ছাগলের হস্ত 
হইতে এ সকল চার) গাছগুলিকে রক্ষ। করিবার জন্ত যে অদ্ভুত উপায়ে 
ভিনি “ভ্ভীভারী' নামক ঠীকুরবাঁটার উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে 
ই স্বানে বেড়া লাগাইয়া লইন়াছিলেন তাহা আমর! অন্ধত্র উল্লেখ 
করিয়াছি। 1 ঠাকুরের যত্বে এবং নিয়মিত জঙগসিঞ্চনে তুলসী ও 
৯ অন্থখবিষবৃক্ষঞ বটধাত্রী অশোককম্‌। 
বটাপঞ্চকমিত্যুজং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষুচ | 
অন্থথং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিতমুত্ররভাগতঃ | 
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতত্তথা | 
অশোকং বহিদিকৃস্থাপ্যং তপন্তাথং হরেছ্বরি। 


মধ্যে বেদীং চতুরহস্তাং হন্দরীং ছুমনোহরাম্‌ | 


ইতি--লপুরাণ। 
+ গুরুতাব--পূরববার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায় । 


১৪২ ভ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


অপরাজিত গাছগুলি অতি লীগই এত বড় ও নিবিড় হুইয়। উঠে 
যে, উহার ভিতরে বসিয়। যখন তিনি ধ্যান করিতেন, তখন এ 
স্থানের বাহিরের ব্যক্তির] তাহাকে কিছুমান্র দেখিতে পাইত ন|। 
কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পরে গঙ্গাসাগর ও 
৬জগরাথ দরশনপ্রয়াী পথিক সাধুকুল, এ তীর্থনবয়ে যাইবার কালে, 
কয়েকদিনের জঙগ্গ শ্রন্ধাসম্পন্ন। রাণীর আতিথ্গ্রহণ করিয়া দক্ষিণে- 
স্বর ঠীকুরবাটাতে বিশ্রাম করিয়া! যাইতে আরম্ভ করেন।* ঠাকুর 
বলিতেন, এ্রপে অনেক সাধক ও সিদ্ধপুরুষের 
আই হঠযোগ এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহাদিগের কাহারও 
নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে 
প্রাণায়ামাদি হঠযোগের ক্রিয়ামকল অভ্যাদ করিতেন বলিয়া বোধ 
হয়। হুলধারী-সম্পর্কীয় নিষ্নলিখিত ঘটনাটি বলিতে বলিতে এক- 
দিন তিনি আমাদিগকে এ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। হঠধোগোক্ত 
ক্রিয়াসকল ্য়ং অভ্যাসপূর্বক উহাদিগের ফলাফগ প্রতাক্ষ করিয়াই 
তিনি পরজীবনে আমাদিগকে এ সকল অভ্যাস করিতে নিষেধ 
করিতেন। আমাদিগের জানা আছেঃ এ বিষয়ে উপদেশ লাভের 
জন্ভ কেহ কেহ তাহার নিকট উপস্থিত হয়া উত্তর পাইয়াছেন__ 
৭৪ সকল সাধন একালের পক্ষে নয়। কলিতে জীব অল্লামু ও 
অগ্গতগ্রাণ; এখন হঠধোগ অভ্যাসপূর্বক শরীর দৃ়ি করিয়। লইয়া 
রাজযোগ সহায়ে ঈশ্বরকে ডাকিবে, তাহার সময় কোথায়? হঠ- 
যোগের ক্রিয্নানকল অভ্যা করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরন্তর 
থাকিতে হয় এবং আহারবিহারাদি সকল বিষয়ে তাহার উপদেশ 
লইয়। কঠোর নিয়মসকল রক্ষা করিতে হয়। নিয়মের এতটুকু 
ব্যতিক্রষে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও 
ক গুরুভাব-_ উত্তরার, দ্বিতীয় অধ্যায়। 
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হইগ্া থাকে। সেজন্থ এসকল করিবার আবশ্তকত। নাই। আন 
নিরোধের জন্তই ত প্রাণা়্াম ও কুস্তকাদ্দি করিয়া বাধু নিরোধ করা? 
ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই ম্বতঃনিকন্ধ হইয়া 
আদিবে। কলিতে জীব অল্লায়ু ও অল্পশক্তি বলিয়৷ ভগবান্‌ কপ 
করিয়। তাহার জন্ত উশ্বরলাভের পথ ন্গম করিয়। দিয়াছেন। শ্রী 
পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আলে, 
ঈশ্বরের জন্ত সেইরূপ ব্যাকুলত। চব্বিশ ঘণ্ট1 মাত্র কাহারও প্রাণে 
স্থায়ী হইলে তিনি তাহাকে একালে দেখ! দিবেনই দিবেন” 
লীলাপ্রসঙ্গের অন্তর এক স্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, 

ভারতের বর্তমানকালে স্বত্যন্থসারী সাধক তক্কেরা 
হলধারীর অভিশাপ রঃ ৃ 

প্রায়ঠ অঙ্ুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়! 
থাকেন এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়তূক্ত এরূপ ব্যক্তির প্রায়ই পরকীয়। 
প্রেমসাধনরূপ পথে ধাবিত হুন।% বৈষ্ণব মতে শ্রীতিসম্পন্ 
হলধারীরও ৬রাধাগোবিন্দজীর পুজায় নিধুক্ত হইবার কিছুকাল পরে 
গোপনে পূর্বোক্ত-সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিগেন। লোকে এ 
কথ! জানিতে পারিয়! কানাকানি করিতে থাকে; কিন্তু হুলধারী 
বাক্‌সি্ধ অর্থাৎ যাহাকে যাহ! বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একট। 
প্রসিদ্ধি থাকায় কোপে পড়িবার আশঙ্কায় তাহার সম্মথে এ কথ। 
আলোচন! ব] হান্ত-পরিাসাদি করিতে সহসা কেছ সাহসী হুইত ন1। 
অগ্রজের লন্বন্ধে একথা ক্রমে ঠাকুর জানিতে পারিলেন এবং 
ভিতরে ভিতরে জল্ন! করিয়। লোকে তীছার নিন্দাবাদ করিতেছে 
দেখিয়। তীহাকে সকল বথা থুলিয়। বলিলেন। হুলধারী তাগাতে 
তাহার এরূপ ব্যবারের বিপরীত অর্থ গ্রনথণপুরর্বক সাতিশন্র কষ্ট 
হইয়। বলিলেন--““কনি্ঠ হইয়া তুই আমাকে অবজ্ঞা করিলি? তোর 
 * গুরুভাব--ভততরার্ড। প্রথম অধ্যায় 
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মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে।” ঠাকুর তাহাকে নাঁনারপে প্রসঙ্গ করিবার 
চেষ্টা করিলেও তিনি সে সময়ে কোন কথা শ্রবণ করিলেন ন)। 

এ ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন' রাত্রি ৮৯ট1 আন্দাজ সময়ে 
ঠাকুরের তালুদেশ সহসা! সাতিশয় সড়্‌ স্ড় 
করিয়া! মুখ দিয়। সত্য সত্যই রক্ত বাহির হতে 
লাগিল! ঠাকুর বলিতেন--“সিম পাতার রসের 
মৃত তার মিস্‌ কাল রং-এত গাঢ যে কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল 
এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়। সম্মুথের দাতের অগ্রভাগ 
হইতে বটের জটের নত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় 
দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, 
তথাপি থামিল না দেখিয়া বড় ভয় হুইল। সংবাদ পাইয়। সকলে 
ছুটিয়া আদিল। হলধারী তথন মন্দিরে সেবার কাজ সারতেছিগ ; 
এ সংবাদে সেও শশব্যন্তে আগিয়। পড়িপ। তাকে বলিলাম, "দাদা, 
শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবন্থ! করলে, দেখ দেখি? আমার 
কাতরত। দেখিয়া সে কাদিতে লাগিল। 

পঠাকুরবাড়ীতে সে দিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু আসিয়া- 
ছিলেন। গোলমাল শুনিয়া তিনিও আমাকে দেখিতে আসিলেন 
এবং রক্তের রং ও সুখের ভিতরে যে স্বানটা হইতে উহ! নির্গত 
হইতেছে তাহা পরীক্ষা কমা বলিলেন--“ভয় নাইঃ রক্ত বাহির 
হইয়। বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধন। করিতে। 
হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও এ্ররূপ হুইতেছিল। 
ুযুদ্াত্ধার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় 
না উঠিয়া! উহ। যে এইরূপে মুখের ভিতরে একট। নির্গত হুইনার পথ 
আপন! আপনি করিয়। লইয়। বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল 
হুইল; কারণ, জড়নমাধি হইলে উহা! কিছুতেই ভাজিত ন|। 


উক্ত অভিশাপ কিপূপে 
সফল হইয়াছিল 
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তোমার শরীয়টার দ্বারা ৬জগন্মাতার বিশেষ ফোন কফাধ্য আছে 
তাই তিনি তোমাকে এইরূপে রক্ষা। করিলেন! সাধুর এ কথ! শুনিয়া 
আশ্বস্ত হইলাম।” ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ এরূপে কাকতালীবের 
স্তায় সফলতা দেখাইয়। বরে পরিণত হইয়াছিল। 
হলধারীর সছিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহতের 
ভাব ছিল। পূর্বে বলিয়াছি, হলধারী ঠাকুরের খুক্নতাত-পুতঅর ও 
বয়োজ্যষ্ঠ ছিলেন। আনা ১২৬৫ সালে 
না ট দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৮রাধাগোবিদ্দ- 
পুনঃ পরিবর্তনের কথ! জীর পুক্জাকাধ্যে ব্রতী হন, এবং ' ১২৭২ সালের 
কিছুকাল পর্যন্ত প্র কাধ্য সম্পন্ন করেন। অতএব 
ঠাকুরের সাধনকালের ঘ্িতীর় চারি বছসর এবং তান্থার পরেও ছুই 
বৎসরের অধিককাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া তিনি ঠাকুরকে 
দেখিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে 
একটা স্থির ধারণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ 
নিষ্ঠাচারসম্পন্ন ছিলেন; ম্ুতরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পুরিধানের 
কাপড়, পৈতা! প্রভৃতি ফেলিয়। দেওয়াটা তাহার ভাল লাগিত না। 
ভাবিতেন, কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী অথবা পাগল হইয়াছে । ভ্বদয় বলিত--. 
"তিনি কখন কখন আমাকে বলিতেন, “ছু, উনি কাপড় ফেলিয়! 
দেন, পৈতা৷ ফেলিয়৷ দেন, এট বড় দোষের কথা; কত জন্মের পুণ্য 
ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কি-না সেই ব্রাঙ্গণত্বকে সামান্ত জ্ঞান 
করিয়া ব্রাহ্গপাভিমান তাগ করিতে চান? এমন কী উচ্চাবস্া 
হইয়াছে যাহাতে উনি রন্নপ করিতে পারেন? হছ, উনি তোমারই 
কথা একটু শুনেন, তোমার উচিত বাঞাতে উনি রূপ না| করিতে 
পারেন তথ্ধিষয়ে লক্ষ্য রাখ। ; এমন কি বীধিয়। রাখিয়াও উহাকে বি 
তুমি খপ কাধ্য হইতে নিরত্ত করিতে পার, তাহাও কর! উচিত” ।” 


রা 
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আবার, পুজা! করিতে করিতে ঠাকুরের নম্বনে প্রেমধারা, ভগবদ্‌- 
নামগুণগ্রবণে অদ্ুভ উল্লাস ও ঈশ্বরলাভের জন্ত অনৃপূরধ্ব ব্যারুলতা 
গ্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোছিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের 
পরী সকল অবস্থা! ্শ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে, নতুবা সাধারণ 
মানুষের কখন ত রূপ হইতে দেখা যায় না! ভাবিয়া, হলধারী আবার 
কখন কখন হৃদয়কে বলিতেন, প্হদয়, তুমি নিশ্চয় উহার ভিতরে 
কোনরূপ আশ্চর্য্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া উহার কখন সেব1 
করিতে না।” 
এর্নপে হলধারীর মন সর্ধবদ]| সন্দেহে দোলায়মান থাকি! ঠাকুরের 
প্রক্কৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির শীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হুইতে 
পারিত ন|। ঠাকুর বলিতেন, তাহার পুঙ্জ 
নষ্ঠ লইয়া শীন্্রধিচার দ্নেখিয়া মোছিত হইয়। হলধারী তাহাকে কত- 
খু দিন বলিয়াছে, 'রামব্্ণ, এইবার আমি তোকে 
লোপ চিনিয়াছি।? “তাতে কথন কখন আমি 
রন করিয়া বলিতাম, “দেখো, আবার যেন 
গোলমাল হয়ে যাঁয় না” সে বলিত, “এবার আর তোর ফাকি 
দিবার জে। নেই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার 
একেবারে ঠিক ঠাঁক বুবিয়াছি।' শুনিয়া বলিতাম, “আচ্ছ। দেখ 
যাবে। অনন্তর মন্দিরের দেবসেব। সম্পূর্ণ করিয়। এক টিপ নম্ত 
লইয়। হলধারী যখন ্রীমন্ভাগবত, গীত। ব। অধ্যাত্ম রামারণাদি শান্ 
বিচার করিতে বসিত তখন অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে অন্ত 
লোক হুইয়। যাইত। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম, 
তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়িতেছ, সে সব অবস্থা আমার উপলদ্ধি হয়েছে, 
আমি ওসব কথ! বুঝতে পারি।” শুনিয়াই সে বলিয়া উঠিত, গা) 
তুই গণ্ডমুখ% তুই আবার এ সব কথ! বুঝ্বি!, আমি বলিতাম, 
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€ নিজের শরীর ধেখাইয। ) “সভ্য বলছি, এর তিভরে যে আছে সে 
সকল কথ। বুঝিয়ে দেয়। এই বে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বোল্লে ইছার 
ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে- সেই-ই সকল কথা! বুঝিয়ে দেয়।+ 
হলধারী এ কথা শুনিয়! গরম হইয়া বলিত--'যাঃ বাঃ মুখু কোথাকার, 
কলিতে কন্কি ছার আর ঈশ্বয়ের অবতার হবার কথা কোন্‌ শানে 
আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস তাই রূপ ভাবিস্।” হাসিয়া 
বলিতাম--“এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না”;_কিন্ত সে কথ। 
তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধ দিন নয় অনেক দিন হুইয়।- 
ছিল! পরে একদিন দে দেখিতে পাইল, ভাবাবিষ্ট হইন্বা। বন্থ ত্যাগ 
পূর্বক বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছি এবং বালকের স্যার তাবন্থায় 
মুত্র ত্যাগ করিতেছি_সেউ দিন হইতে দে একেবারে পাক! করিল 
(স্থির নিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রন্গদৈত্যে পাইঘ়াছে।” 
হলধারীর শিশুপুত্রের মৃতার কথা আমরা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। এ দিন হইতে তিনি ৬কালীমুর্ডিকে তমোগুণমী ব 
তামসী বলিয়া ধারণ করিয়াছিলেন। একদিন 
কব ঠাকুরকে এ কথা বলিয়াও ফেলেন, “তামসী 
হলধারীকে শিক্ষাদান মূর্তির উপাসনায় কখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হুইতে 
পারেকি? তুমি দেবীর আরাধন। কর কেন? 
ঠাকুর এ কথ শুনিয়। তখন তাহাকে কিছু বলিলেন ন1, কিন্তু ইস" 
নিঙ্সাশ্রবণে তাহার অন্তর ব্যথিত হইল। অনন্তর কাণীমনিরে 
যাইয়া সজলনয়নে ্রীঞ্ীজগন্মাতাকে প্িজ্ঞাসা করিলেন, “না, 
হলধারী শান্ত্রজ্জ পণ্ডিত-সে তোকে তমোগুণমরী বলে; তুই কি 
সত্যই পপ?” অনস্তর -৬জগাত্বার মুখে এ বিষয়ের ধথার্থ তত্ব 
জানিতে পারিরা! ঠাকুর উল্লামে উৎসাহিত হুইয়া হুলধারীয় নিকট 
ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্বন্ধে ঢাপিয়া বসিয়। উত্তেজিত 
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স্বরে বারংবার বলিতে লাগিলেন--'তুই মাকে তামনী বলিস্‌? মা 
কি তামসী? মা যে সব-ত্রিগুণমন্ী।ী আবার শুদ্ধ সন্বগুণমন়ী 1” 
ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের এরূপ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন 
অন্তরের চক্ষু প্রশ্ছটিত হইল! তিনি তখন পুজার আসনে বপিয়া- 
ছিলেন_ ঠাকুরের এ কথ। অন্তরের সহিত ্বীকার করিলেন এবং 
তাহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ 
ফুলচন্দনাদি লইয়া তাহার পাদপন্মে ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান 
করিলেন! উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস) 
করিল, “মামা, এই তুমি বল, রামক্কষ্কে ভূতে পাইয়াছে, তবে 
আবার তীহাকে এরূপ পুজা করিলে যে?” হুলধারী বলিলেন, “কি 
জানি হৃদ, কালীধর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে, কি যে 
একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বর- 
প্রকাশ দেখিতে পাইলাম! কাঁলীমন্দিরে যখনই আমি রামরুষ্ণের 
কাছে যাই তখনই আমাকে এরূপ করিয়। দেয়! এ এক চমৎকার 
ব্যাপার-_কিছু বুঝিতে পারি না!” 
ধ্ররূপে হলধারী, ঠাকুরের ভিতর বারংবার দৈব প্রকাশ দেখিতে 
পাইলেও নন্ত লইয়া শান্ত্রবচার করিতে বসিলেই পাগ্ডিত্যাভিমানে' 
মন্ত হইয়া 'পুনর্মুবিকত্ব* প্রাপ্ত হুইতেন। কামকাঞ্চনে আপক্তি দূর 
না হইলে বাহাশৌচ, সদ্াচার এবং শান্তজ্ঞান যে 
কাঙজ্জালীদিগের পাত্র: বিশেষ কাজে লাগে লা এবং মানবকে সত্য 
বশেষ ভোজন করিতে তত্ত্বের ধারণ| করাইতে পারে না, হলধারীর 
দেখিয়া! হলধানীর 
ঠাকুরকে ভরননা ও পূর্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথ! স্পষ্ট বুঝ! যায়। 
ঠাকুয়ের উত্তর ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙ্গালী- 
দিগকে নায়ায়ণজ্ঞান করিয়। ঠাকুর এক লময়ে, 
তাহাদের তোজনাবশেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন--একথা! আমর! পূর্বেই 
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বলিয়াছি। হুলধারী উহা! দেখিয়া! বিরক্ত হয়া তীহাকে বলিয়াছিলেন, 
“তোর ছেলে মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব। 
জ্ঞানাতিমানী হলধায়ীর মুখে ব্ররপ কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তেজিত 
হইয়া বলিয়াছিলেন,ঃ “তবে নে শালা, শাহ্ব্যাখা! করবার সময় 
তুই না বলিদ্‌, জগৎ মিথ্যা ও সর্ধভূতে ব্ন্বমৃষ্টি কনূতে হয়? তুই 
বুঝি ভাবিস্‌ আমি তোর মত জগৎ মিথা! বলবো, জখচ ছেলে মেয়ের বাপ 
হব! ধিক তোর শান্তরজ্ঞানে 1” 
বালকম্বভাব ঠাকুর আবার, কখন কখন হুলধারীযর় পাঙিত্যে 
ভুলি ইঈতিকর্তবাতা বিষয়ে প্রীপ্রীজগন্মাতার 
হলধারীর পাভিতো মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন। আমরা শুনিয়াছি, 
হা রা ভাবসহায়ে ধশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে সফল 
দর্শন ও প্রত্যাদেশ অনুভূতি হয় সে সকণকে ধিথ্যা প্রতিপন্জ করি! 
গাত--'ভানমুখে ধাক' এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়। শান্- 
সহায়ে নির্দেশ করিয়। হুলধারী ঠাকুরের মলে 
একদিন বিষম সঙ্গোেছের উদয় করিয়াছিলেন । ঠাকুর বলিতেন, 
“ভাবিলাম, তবে তে ভাবাবেশে বত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়াছি, 
আদেশ পাইয়াছি সে সমস্ত ভূল; মা তো তবে আমায় ফাকি দিয়াছে ! 
মন বড়ই ব্যাকুল হুইল এবং অভিমানে কীদিতে কাদিতে মাকে 
বলিতে লাগিলাম--“ম| নিরক্ষর মুখ খু বলে আমাকে কি এমনি কয়ে 
ফাকি দিতে হয়-_সে কান্নার তোড় ( বেগ) আর থামে না! কুটির 
ঘরে বসিয়া! কীর্দিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পয়ে দেখি কি, সহসা মেজে 
হইতে কুয়াসার মত ধোঁয়া! উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়! 
গেল | তাক পর দেখি, তাহার ভিতরে আবক্ষলদ্গিতশাশ্র একখানি 
শৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ! এ মূর্তি আমার ছবিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে 
দ্বেখিতে গন্তীর স্বরে বলিলেন-ওয়ে, তুই ভাবমুখে থাক্‌, ভাবনুখে 
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থাক্‌, ভাবমুখে থাক্‌!--ভিনবার মাত্র এ্কথাগুলি বলিয়াই মুদি 
ধীরে ধীরে আবার এ কুয়াসায় গলিরা গেল এবং এ কুয়াসার মত 
ধূুমও কোথায় অন্তর্থিত হইল! এরূপ দেখিয়া সেবার শীস্ত হুইলাম।” 
ঘটনাটি ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে ছবমুখে বলিয়াছিলেন। 
ঠাকুর বলিতেন, হুলধারীর কথায় এদ্ধপ দদেহ আর একবার মনে 
উঠিয়াছিল; “সেবার পুজা করিতে করিতে মাকে এ বিষয়ের 
মীমাংসার জঙ্চ কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম ; মা এ সময়ে “রৃতির মা” নারী 
একটি স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্থে আবিভূ্তা হুইয়। বলিয়াছিলেন, 
তুই ভাবসুখে থাক্‌! আবার পরিব্রাজকাচার্ধা তোতাপুরী 
গোত্বামী বেদাস্তজ্ঞান উপদেশ করিয়। দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়। 
যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয় মাস কাল ধরিয়া নিরজ্কর নিধিবিকল্প 
ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তখনও শ্রী কালের অন্ডে শ্রপ্ীজগদদ্বার 
অশরীরী বাদী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন--“তুই ভাবদুথে 
থাক্‌ !' 
ক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাঁটীতে হলধারী প্রায় সাত বৎমর বাঁস করিয়া- 
ছিলেন। ন্ুতরাং পিশাচবৎ আচারবান্‌ পূর্ণ- 
হলধারী কালীষাটাতে জ্ঞানী লাধুর, ত্রাক্ষণীর, অটাঁধারী নামক রামার়েৎ 
কতকাল ছিলেন 
সাধুর ও প্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে পর পর 
আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রীদুখে শুনা! গিয়াছে, 
হুলধারী প্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে কখন কখন অধ্যাত্ম- 
রামায়ণাদি শান্ত্র পাঠ করিতেন। অতএব হুলধারী-সংক্রান্ত ঘটনা- 
গুলি পূর্বোক্ত সাত বৎনরের ভিতর ভিন্ন ভিন সময়ে উপস্থিত 
হইয়াছিল। বলিবায় সুবিধার জন্তু আমরা সকল পাঠককে একত্রে 
বলির লইলাম। 
ঠাকুরের সাধফ-জীবনের কথ! আমরা বতদূর আলোচনা করিলাম 
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তাহাতে একথা নিঃসংশয়ে বুঝ যায়, কালীবাটীর জনসাধারণের নয়নে 
তিনি এখন উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও 
858 মস্তিষ্কের বিকার ব! ব্যাধিগ্রস্থত সাধারণ উন্মানগা- 
বস্থা তাহার উপস্থিত হয় নাই। ঈশ্বর দর্শনের 
জন্ত তীছার অন্তরে তীত্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল এবং উহার 
প্রভাবে তিনি এ্রকালে আত্মসদ্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। 
অগ্নিশিখার স্থায় জালাময়ী এরূপ ব্যাকুলত। হৃদয়ে নিরন্তর ধারণপূর্বাক 
সাধারণ বিষয়সকলে সাধারণের স্বায় যোগঞ্জানে সক্ষম হইতেছিলেন 
না৷ বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উল্মাদ হইন্াছেন। কেই 
বা এরূপ করিতে পারে? হৃদয়ের তীব্র বেদন! মানবের শ্ব।ভাবিক 
স্হাগুণকে যখন অতিক্রম করে, কেহই তখন মুখে একপ্রকার এবং 
ভিতরে অন্প্রকার ভাব রাখিয়া সংসারে সকলের সহিত একযোগে 
চলিতে পারে না। বলিতে পার, সন্থগুণের সীম! কিন্ত সকলের পক্ষে 
এক নহে, কেহ অল্ল শ্বখতঃখেই বিচলিত হইয়া পড়ে, আবার কেহ 
ব। তদৃভয়ের গভীর বেগ হৃদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে; 
অতএব ঠাকুরের সহগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরপে? 
উত্তরে বলিতে পার! যায়, তাহার জীবনের অন্তান্ত ঘটনাবলীর 
অনুধাবন করিলেই উহা যে অনাধারণ ছি একথ। ্পষ্ট গ্রতীয়ঘান 
হইবে) দীর্ঘ ত্বাদশ বৎসর কাল অর্ধাশন, অনশন ও অনিভ্রায় 
থাকিয়া যিনি স্থির থাঁকিতে পারেন, অতুন সম্পত্তি বারংবার পদে 
আলিয়া পড়িলে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলিয়া বিনি উহা ততো 
ধিকবার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন-এঁরপ কত কথাই ন! বলিতে 
পার] বায়--তীহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর্যের কথা কি 
আবার বলিতে হইবে? 
এই কালের ঘটনীাবলীর অন্ুধাবনে দেখিতে পাওয়। বায়, 
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কাম-কাঞ্চনোম্মভ বন্ধ জীবের চক্ষেই তীহার পূর্বোক্ত অবস্থা 
ব্যাধিজনিত বলিয়া প্রভীত হইয়াছিল। দেখ! 
অজ্ঞব্যক্িরাই এ যার, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে, কল্পনা 
অবহানে ব্যাড ঘুক্তিহায়ে হার মানসিক অবস্থার বিষয় 
নহে ংশিকভাবেও নির্দারণ করিতে পারে এমন 
কোন লোক এ কালে দক্ষিণেশ্বর কালী 
বাটীতে উপস্থিত ছিল না। শ্রীূত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে 
দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্ঠিত হইয়াছিলেন, বলিতে 
পারি না; কারণ এ ঘটনার পরে তাহার কথ! হৃদয় বা অন্ত 
কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঠাকুরবাচীর 
মূর্খ লুন্ধ কর্মচারিগণ ঠাকুরের এইকালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক 
অবস্থার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহ! প্রমাণের মধ্যেই 
গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে সমাগত দিদ্ধ ও 
সাধকগণ তীহার অবস্থা সম্বন্ধে এই কালে যাহ! বলিয়৷ গিয়াছেন, 
তাহাই উই বিষয়ে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ। ঠাকুরের নিজের ও অগ্তান্ত 
ব্যক্রিদিগের নিকটে এ বিষয়ে যাহা শুন| গিয়াছে তাহাতে জনি 
যায়, তাহার। তাহাকে উন্মাগ্রস্ত স্থির করা দূরে থাকুক, তাহার সমন্ধে 
সর্বদা অতি উচ্চ ধারণ! করিয়াছিলেন। 
পরবর্তী কালের কথাসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া আমর! 
দেখিতে পাইব ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় ঠাকুর যতক্ষণ ন| 
এককালে দ্েহবোধরহিত হইয়া পড়িতেন, 
এটা শত ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের জন্ত তীছাকে যে 
্যাথিগ্স্ত বল! যাহা করিতে বলিত তাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান 
টিসি করিতেন। পাঁচজনে বলিল, তাহার চিকিৎন! 
করান হউক, তাহাতে সম্মত হইলেন? কানারপুকুরে তাহার মাতার 
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নিকট লইয়া যাওয়া! হউক, তাহাতে সম্মত হইলেন? বিবাহ দেওয়া 
হউক, তাছাতেও অমত করিলেন ন|!-_এনপাবস্থার উচ্মান্তের 
কার্ধাকলাপের সহিত তীহার আচরণার্দির কেমন বরিষ্বা তুলনা 
কর! যাইতে পারে? 

আবার দেখিতে পাওয়। যায়, দিব্যোন্মাদ অবস্থালাভের কাল 
হইতে ঠাকুর বিষযী পোক ও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপার সফল হইতে 
সর্বদা দূরে থাকিতে যত্বুবান্‌ হইলেও বঞছলোক এক হইয়া যেখানে 
কোনভাবে ঈশ্বরের পুজাকীর্তনারদি করিতেছে সেখানে বাইতে ও 
তাছাদিগের সহিত যোগদান করিতে কোনরূপ আপতি কর! দুরে 
থাকুক, বিশেষ আগ্রছ্থ প্রকাশ করিতেন। বরাহছনগরে ৬দশমহাবি্! 
দর্শন, কাঁনীধাটে গ্র্রীগদত্বাকে দেখিতে গমন এবং এখন হইতে 
প্রায় প্রতি বৎসয় পানিহাটির মছোৎসবে যোগদান হইতে তাহার 
সম্বন্ধে ত কথা! বেশ বুঝা যায়। এ সকল স্থানেও শান্্রজ্ঞ সাধক- 
দিগের সহিত তীহার কখন কখন দর্শন সম্ভাষণাদি হইয়াছিল। 
ত্িযয়ে আমরা অল্প অল্প যাচা জানিতে পারিয়াছি, তাাতে বুবিরাছি, 
এ সকল সাধকের়াও তাহাকে উচ্চানন প্রধান করিস্াছিলেন। 

এ বিষয়ে দৃষ্টান্তত্ব্ূপে আমরা ঠাকুরের লন ১২৬৫ সালে, 
তা ইংরাী ১৮৫৮ থৃষ্টাব্বে। পানিহাটি মহোৎসব 
মহোৎসবে বৈষবচয়ণের ঘর্শনে গমন করিবার কথা! উল্লেখ করিতে পারি। 
রা প্রথম দর্শন উৎসবাননগ গোম্বামীর পুত্র বৈষবচরণকে 

তিনি এদিন প্রথম দেখিয়াছিলেন। হাদয়ের 
নিকটে এবং ঠাকুরের নিজ মুখেও আমাদের কেহ কেছ শুনিয়াছেন, 
এ দিবস পানিহাটিতে গমন করিয়। তিনি প্রীদুত মনিমোহন সেনের 
ঠাকুক্ববাঠীতে বসিয্াছিলেন, এমন সময়ে বৈধবচরণ তথায় উপস্থিত 
হন এবং তাহাকে দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উদ্চাবস্থাসম্পয় অধধিতীয় 
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মহাপুরুষ বলিয়। স্থিরনিশ্চয় করেন। বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল 
উৎসবক্ষেত্রে তীহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ বায়ে চিড়া, 
মুড়কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া! “মালসা ভোগের” বন্দোবস্ত করিয়া 
তাহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিপেন। আবার, উৎসবান্তে কলিকাতা 
ফিরিবার কালে তিনি পুনরায় দর্শনলাতের জন্ত রাণী রাসমণির কালী- 
বাঁটাতে নামিয়। ঠাকুরের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; এবং তিনি তখনও 
উৎসবক্ষেত্র হুইতে প্ররত্যাঁগমন করেন নাঁই জানিতে পারিয়! ক্ষুগ্রমনে 
চলিয়। আসিয়াছিপেন। এ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈষ্ণব- 
চরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং তাহার সহিত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে সকল কথ|। আমরা অগ্তত্র সবিষ্তার 
উল্লেখ করিয়াছি । * 
এই চারি বৎসরের ভিতরেই আবার ঠাকুর, মন হুইতে 
কাঞ্চনাসক্তি এককালে দুর করিবার দন্ত কয়েক 
এ খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হস্তে গ্রহণ 
মাটি, যাট টাকা'; করিয়া সদসহিচারে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
টি বাড সচ্চিদাননান্বরূপ ঈশ্বরকে লাঁভ করা যে-ব্যক্তি 
জীবনের উদ্দেগ্ত করিয়াছে সে ম্ৃত্তিকার ম্যায় 
কাঞ্চন হইতেও এ বিষয়ে কোন সহায়তা লাভ করে ন!। ম্থতরাং 
তাঁহার নিকটে মৃত্তিকা ও কাঞ্চন, উভয়ের সমান মুল্য। এ কথ! 
দু ধারণার জন্ত তিনি বারংবার “টাঁক। মাটি” “মাটি টাকা” বলিতে 
বলিতে কাঞ্চন লাভ করিবার বাসনার সহিত হস্তস্থিত মুতিকা ও 
মুদ্রাসফল গঙ্গাগর্ডে বিসর্জন করিয়াছিলেন। উরূপে আবঙ্গত্ত্ 
পর্ধ্স্ত বসন্ত ও ব্যক্তিসকলকে শ্রীপ্রীজগদস্বার প্রকাশ ও অংশরূণে 
ধারণার জন্তু কাক্জালীদের ভোজনাবশিষ্ট গ্রহপূর্ববক 'ভোজন-ন্থান 
* গুরুভাব, উত্তরার্ধ--১ম অধ্যায় । 
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পরিষ্কার করা--সকলের দ্বার পাত্র মেথখর অপেক্ষাও তিনি কোন 
অংশে বড় নহেন, একথা ধারণাপূর্বক মন হইতে অভিমান অহষ্কার 
পরিহারের জন্ত অশুচিন্থানি ধৌত করা-চন্গন হইতে বিষ্ঠা পরত 
সকল পদার্থ পঞ্চভৃতের বিকারপ্রহ্ত জানিয়া হেয়োপাদের জ্ঞান 
দুর করিবার জন্ত জিহ্বার দ্বারা অপরের বি! নির্ষিকারচিত্তে স্পর্শ 
কর] প্রভৃতি যে সকল অশ্রুতপূর্ব সাধনকথা ঠাঠুরের সম্বন্ধে শুনিতে 
পাওয়া বায় তাহাও এই কালে সাধিত হইয়াছিল। প্রথম চারি 
বৎসরের এ সকল সাধন ও দর্শনের কথা অনুধাবন করিলে ঈশ্বর- 
লাতের জন্ত তীহার মনে কি অসাধারণ আগ্রহ 'একালে আধিপত্য 
করিয়াছিল এবং কী অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত তিনি সাধনরাজ্যে 
অগ্রসর ছইয়্াছিলেন,। তা! স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এ সঙ্গে 
একথাও নিশ্চয় ধারণা হয় যে, অপর কোনও ব্যক্তিন়্ নিকট হইতে 
সাছাযা না পাইয়া একমার ব্যাকুলত। সহায়ে তিনি এ কালের ভিতয়ে 
্রশ্রাগণদ্বার পূর্ণ দন লাভপূর্বক সিদ্ধকাম ছইয়াছিলেন এবং 
সাধনার চরম ফল করগত করিয়া গুরুবাকা ও শান্ত্বাক্যের সহিত নিজ 
অপূর্ব গ্রত্াক্ষসকল মিলাইতেই পরবর্তী কালে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
নিরস্তর ত্যাগ ও সংযম অভ্যাসপূর্বক সাধক যখন নিজ মনকে 
সম্পূর্ণদপে বশীভূত করিয়া পবিত্র হয়, ঠাকুর 
ভিন বলিতেন, ই মনই তখন তাছার গুরু হই থাকে। 
দাড়ায়। ঠাকুরেয় হলের ধরূপ শুদ্ধ মনে যে সকল ভাবতরঙ্গ উঠিতে থাকে 
না রর সে সকল, বিপথগামী কর! দুরে থাকুক, তাহাকে 
দেছে বীর্ধনান্দা গন্তব্য লক্ষ্যে আগু পৌছাইয়া দেয়। অতএব 
বুঝ! যাইতেছে, ঠাকুরের আবন্ম পরিশুদ্ধ মন 
গুরুর সার পথ প্রদর্শন করিয়া সাধনার প্রথম চারি বৎসরেই 
তাহাকে ঈশ্বরলাত বিষয়ে সিদ্ধকাম করিরাছিল। তার নিকটে 
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গুনিয়াছি, উা! তাহাকে কালে কোন্‌ কাধ্য করিতে হইবে 
এবং কোন্টি হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা শিক্ষা! দিয়াই 
নিশ্চিন্ত ছিল ন! কিন্ত সময়ে সময়ে মুর্তি পরিগ্রহপূর্বক পৃথক এক 
ব্যক্তির স্তায় দেহমধ্য হইতে তাহার সম্মুখে আবিভূ্তি হইয়া তাহাকে 
সাধনপথে উৎসাছিত করিত, ভয় প্ররদর্শনপূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া 
যাইতে বলিত, অন্ুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহ! বুঝাইয় 
দিত এবং কৃতকাধ্যের ফলাফল জানাইয়। দিত। এ কালে ধ্যান 
করিতে বসিয়া তিনি দেখিতেন, শাণিতত্রিশূলধারী জনৈক সন্যানী 
দেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তীহাকে বলিতেছেন, “অন্ত চিন্তাসকল 
পরিত্যাগপূর্বক ইইটচিস্ত। যদি না করিবি ত এই ত্রিশুগ তোর বুকে 
বসাইয়া দিব!” অন্ত এক সময়ে দেখিয়াছিলেন- ভোগবাসনাময় 
পাপপুক্রষ শরীরমধ্য হইতে বিনিষ্ষান্ত হইলে, এ সন্যামী বুবকও 
সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া এ পুরুষকে নিহত করিলেন !-দুরস্থ 
দেবদেবীর মুর্তি দর্শনে অথবা কীর্তনাদি শ্রবণে অভিলাধী হইয়া 
এ সন্ন্যাসী ঘুবক কখন কখন এরপে দেহ হইতে নিক্ষান্ত হুইয়! 
জ্যোতির্দয় পথে এ সকল স্থানে গমন করিতেন এবং কিযৎকাল 
আনন উপভোগপুর্বক পুনরায় পূর্যেোক্ত জ্যোতি বর্ম অবলম্বনে 
আসিয়া তীাছার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন!- ধনূপ নান! দর্শনের 
কথা আমর! ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। 

সাধনকালের প্রীয় প্রারস্ত হইতে ঠাকুর, দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিস্বের 
সা তীাহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শরীরমধাগত এর যুবক 
(২) নিজ শরীরের সঙ্গ্যাসীর দর্শন পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে সকল 
ভিতরে যুবক সন্পলাসীর কারধ্যের মীমাংসাম্থলে তাহার পরামর্শ মত চলিতে 
শন ও উপদেশ লা অত্যন্ত হযাছিলেন। সাঁধকজীবনের অপূর্ব 
অন্গতব প্রত্যক্ষারদদির প্রসঙ্ম করিতে করিতে তিনি একদিন 
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ই বিষয় ব্বামাদিগকে নিয়লিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন,_“আমারই 
স্বায় দেখিতে এক যুবক সন্ন্যাসীমুর্তি ভিতর হইতে বখন তখন 
বাছির হইয়া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিত। সে 
্ররূপে বাহিরে আঙগিলে কখন পামান্ট বাস্থৃজ্ঞান থাকিত এবং 
কখন ব! উহ! এককালে হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়।৷ ফেবল 
তাছারই চেষ্টা ও কথা দেখিতে ও শুনিতে পাইতাম। তাহার মুখ 
হইতে যাহ! শুনিয়াছিলাম সেই সকল তত্বকথাই ব্রান্ষণী, স্তাঙ্গট 
(শ্মৎ তোতাপুরী ) প্রভৃতি আসিয়। পুনরায় উপদেশ দিয়াছিলেন। 
যাহা জানিতাম, তাহাই তাছারা জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইছাতে 
বোধ হয় শাস্মবিধির মান্য রক্ষ! করাইবার জন্তই তীহার! . গুরু- 
রূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুব! স্তাঙ্গট! প্রভৃতিকে গুরু- 
বূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন খু'জিয়! পাওয়া যায় ন1।” 
সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামার- 
পুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এ বিষয়ক আর একটি অপূর্ব 
দর্শন তাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল । 
(৩) সিহড় বাইবার পথে শিবিকাঁরোহণে কামারপুকুর হইতে সিছড় গ্রামে 
জিত হৃদয়ের বাঁটীতে যাইবার কালে তীহার এ দর্শন 
রাহ্মণীর মীমাংলা. উপস্থিত হয়। উহারই কথ। এখন পাঠককে 
বলিব--নুনীল অন্থরতলে বিত্তীর্ঘ প্রান্তর, শ্যামল 
ধান্ধক্ষেত্র, বিহুগকৃজিত শীতল ছায়াময় অশ্বখবট বৃক্ষরাজি এবং 
মধুগন্ধ-কুন্থম-ভূষিততরুলতা! প্রভৃতি অবলোকনপুর্বক প্রফু্মনে 
যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, তীহার দেহমধ্য হইতে ছুইটি 
কিশোরবযহ্ক সুন্দর বালক সহসা বহির্গিত হইয়া! বনপুষ্পাদির অন্বেষণে 
কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন, আবার কখন বা শিবিকার সঙ্গিকটে 
আগমনপূর্বক হান্ত। পরিহাস, কথোপকথনাদি নান! চেষ্টা কম্ধিতে 
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করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যান্ত এঁরূপে আনন 
বিহার করিয়া! তাহার! পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হুইল। 
ক্র দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে ব্রাহ্ধণী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া 
উপস্থিত হন। কথাগ্রসঙ্গে এক দিবস ঠাকুরের নিকটে এ দর্শনের 
বিবরণ শুনিয়। তিনি বলিয়াছিলেন-_“বাঁবা, তুমি ঠিক দ্বেখিয্বাছ; 
এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্তের আবির্ভাব--্রীনিত্যানন্দ ও 
শ্রীচৈতগ্ক এবীর একসঙ্গে একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে 
রহিম়াছেন ! সেই জগ্তই তোমার এরূপ দর্শন হইয়াছিল। হাদয় 
বলিত, একথা বলিয়! ব্রাক্গণী চৈতন্চ ভাগবত হইতে নিম্নের শ্লোক 
দুইটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন-_ 

অধৈতের গল! ধরি কছেন বার বার। 

পুনঃ যে করিব লীলা! মোর চমৎকার? 

কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার । 

অদ্ভাবধি গৌরলীল! করেন গৌররায়। 

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥ 

আমরা এক দিবস তীহাকে এ দর্শনের কথ। গ্রিজ্ঞাসা করায় 

ঠাকুর বলিয়াছিলেন,। রূপ দেখিয়াছিলাম 
সত্য। ব্রাঙ্গণী তাহ শুনিয়া এ্রর়ূপ বলিয়াছিল, 
একথাও সত্য। কিন্তু উহার বথার্থ অর্থ যে কি, 
তাহা কেমন করিয়া বলি বল? যাহা হউক, এ সকল দর্শনের 
কথা শুনিয়া মনে হয়, তিনি এই সমর হইতে জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন, বন্ধ প্রাচীনকাল হুইতে পৃথিবীতে ন্ুপরিচিত কোন আত্ম! 
তাহার শরীরমনে আমিত্বাভিমান লইয়! প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধির 
জন্তু অবস্থান করিতেছে! এরপে নিজ বাকিত্বের সমন্ধে বে 
অলৌকিক আভাদ তিনি এখন পাইতেছিলেন, তাহাই কালে 


উক্ত দর্শন হইতে বাহ! 
বুঝিতে পার] যায় 
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সুস্পষ্ট হছইয়। তীছাকে বুষাইয়! দিয়াছিল--ধিনি পূর্বর পূর্ব ধুগে 
ধর্মসংস্থাপনের অন্ত অযোধ্যা ও ই্রীবৃন্দাবনে জানকীবপভ প্রীরাম 
চনত ও রাধাবল্লভ প্রীরৃষ্জজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই 
এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্াদর্শদনের অন্ত নূতন 
শরীর পরিগ্রহপূর্বক গ্রুরামন্কষঞচরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমর 
তাহাকে বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, “যে রাম, যে রুষ হইয়াছিল 
সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়।) এই খোলটার ভিতরে 
আনিয়াছে-রাঙ্া! যেমন কখন কখন ছন্পবেশে নগর ভ্রমণে 
বহ্গিত হয়, সেইরূপ গুপ্তভাবে সে এইবার পৃথিবীতে আগমন 
করিয়াছে 1”? 
পূর্ববোক্ত দর্শনটির সত্যাসতায নির্ণয় করিতে হইলে অন্তর 
ভক্তগণের নিকটে ঠাকুর এরূপে নিজ ব্যক্িত্ব সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহাতে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায় খু'জিয়া 
রে মত পাওয়া যাঁর না। কিন্তু এ দর্শনটির কথা ছাড়ির! 
দিলে তাহার এই কালের অপর দর্শনসমূছের 
সত্যতাসম্বন্ধে আমর! নিশ্চিত ধারণা করিতে পারি। কারণ, এক্সপ 
দর্শনাদি আমাদের সময়ে ঠাকুরের জীবনে নিত্য উপস্থিত হইত 
এবং তীছার ইংরাজীশিক্ষিত সন্দেহশীল শিঘ্যবর্গ এ সকল পরীক্ষ 
করিতে যাইয়। প্রতিদিন পরাজিত ও গ্তস্তিত হইত। এ বিষয়ক 
কয়েকটি উদাহরণ & লীলাগ্রসঙ্গের অন্তত থাকিলেও পাঠকের তৃপ্তির 
দন্পচ আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি-_ 
১৮৮৫ থৃষ্টাকের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৬শারদীর় পৃজ। 
মছোৎদবে কলিকাতা নগরীর আবানবৃদ্ধবনিত প্রতি বৎসর যেমন 


* গুরুভাব, উত্তয়া্ঠ--ওর্থ অধ্যায়। 
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মাতিবা থাকে, সেইয়প মাতিয়াছে। ঠাকুরের তজদ্দিগের প্রীণে 
এ আননপ্রবাহ আঘাত করিলেও উহ! 
রর বাহিরে প্রকাশ করিবার বিশেষ বাধ। উপস্থিত । 
ইহবরেশচজ্ মিত্রের কারণ, ধাছাকে লইয়া! তাহাদের আনন্োল্লাস 
বাটাতে গ্দরগাপূজা- তাহার শরীর এখন অনুস্ব_-ঠাকুর গণরোগে 
কালে ঠাকুয়ের দর্ণন- 
বিবরণ আক্রান্ত। কলিকাতার শ্ামপুকুর পর্লীন্থ একটি 
দ্বিতল বাটা ভাড়। * করিয়া প্রায় মাপাবধি 
হইল ভক্তের তাহাকে আনিয়া রাখিয়ছে এবং ন্তুগ্রলিদ্ধ চিকিৎসক 
্রীধুক্ত মহে্্রলাল সরকার, ওধধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে 
রোগমুক্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত ব্যাধির 
উপশম এ-পধ্যন্ত কিছুমাত্র হয় নাই, উত্তরোত্তর উহা! বৃদ্ধিই হুই- 
তেছে। গৃহস্থ ভক্তের সকাল সন্ধা! এ বাটীতে আগমনপুর্বক 
সকল বিষয়ের তত্বাধান ও বন্দোবস্ত করিতেছে, এবং যুবক 
ছাত্র ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি 
করিতে যাওয়া! ভিন্ন অন্ত সময়ে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়। রহিয়াছে; 
আবন্তক বুবিয়া কেছ কেহ তাহাও করিতে না যাইয়া চবিবশ 
ঘণ্ট। এখানেই কাটাইতেছে। 
অধিক কথা কছিলে এবং বারংবার সমাধিস্থ হইলে, শরীরের 
রক্তগ্রবাহু উর্ধে প্রবাহিত হুইয়! ক্ষত স্থানটিকে নিরস্তর আবঘাতপুর্ব্বক 
রোগের-উপশন হইতে দিবে না, চিকিৎসক এজন ঠাকুরকে এ 
উভয্ম বিহয় হইতে সংঘত থাকিতে বলিয়া! গরিয়াছেন। এ ব্যবস্থামত 
চলিবার চেষ্টা করিলেও ভ্রমক্রমে তিনি বার্গার উহার বিপরীত 
কাধা করিয়া বলিতেছেন।- কারণ, “ছাড় মাসের খাঁচা বলির। 


চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীর হইতে মন উঠাইয়। লইঘ্াছেন, . 
* গোকুলচন্ত্র ভটটাচাধ্যের বাটী। 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা ১৬১ 


সাধারণ মানবের ন্তায় তাছ্ছীকে পুনরায় বহুমুপ্য জ্ঞান ককিতে তিনি 
কিছুতেই সমর্থ হুইতেছেন না ।--ভগনৎ্প্রসঙ্গ উঠিলেই শরীর এ 
আনীব্ররক্ষার কথা ভৃলিয়। পূর্বের জ্কায় উষ্চাতে যোগঙগানপূর্বক বারংবার 
সমাধিদ্ত ভইয়। পড়িতেছেন! উতংপূর্বধে ষ্ঠাার শন পার নাট 
এইরূপ অনেক ব্যক্তিও উপস্থিত হইতেছে; তাহাদিগের হাঙরের 
বাকুগতা দেখিয়া তান স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, বৃহৃদ্ধরে 
ভাাদিগকে সাধন পথসকল নিগেশ করিয়া দ্রিতেছেন। এই কাধো 
তাহার নিরস্তর উৎসাহ-আনন। দেখিয়া ভক্তদিগের অনেকে ঠাকুরের 
ব্যাধিটাকে সামান্ছ ও সহজসাধ্য চ্ঞান কনিয়। নিশ্চিন্ত ভতেছেনও 
কেহ কেহ আবার, নবাগত ব্যক্তি সকলকে কৃপা করিবার এবং 
বজনমধ্যে ধর্ভাব প্রচারের নিমিত্ত ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক 
বাধিরূপ উপায় কিছুকালের ভস্ত অবলগ্থন করিয়াঞেন--এইরূপ হত 
প্রকাশপুর্বক সকলকে নিঃশস্ক করিছে চেষ্টা] পাইভেছেন। 

ডাক্তার মহেন্ত্রনাল কোন দন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্থে 
প্রায় নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হাসবৃজি পরাক্ষা করিয়া 
বাবস্থার্দি করিবার পর ঠাকুরের মুখ ৪ঠতে তগবদ্দালাপ শুনিতে শুনিতে 
এতই মুগ্ধ হুইয়। যাইতেছেন যে তায় হয়া দুই তিন ঘপ্টাকাল অতীত 
হইলেও বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রপ্রের 
উপর প্রশ্ন করিয়া এ সকলের অদ্ভুত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে 
বচক্ষণ অতীত ভইলে কখন কখন তিনি অভতপগ্ত হইয়া বলিতেছেন, 
“আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাহয়াছি, অন্যায় ভইয়াছে $ তা হউক, সমস্ত 
দিন আর কাহারও সহিত কোনও কথ! কছিও না, তাছ। হইলেট 
আর কোন অপকার হইবে না; তোমার কথার এনপ আকর্ষণ যে এট 
ছেখ না, তোমার কাছে আগিলে্ সমস্য কাজকর্ম ফেলিয়। হই তিন 
ঘণ্ট। না বলিয়। আর উঠিতে পারি না; জানিতে পারি না কোন্‌ দিক 
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দিয়। সমত্ব চলিয়। গেল ! সে বাহ। হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে 
এতক্ষণ ধরিয়। কথা কচিও না; কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা 
কছিবে, তাহাতে দোষ হইবে না।” (ডাক্তারের ও সকল ভক্তঙ্গিগের 
হান্য )। 

ঠাকুরের পরম ভক্ত, শ্রীধৃত নুরেন্্রনাথ মিত্র-ধীহাকে তিনি কখন 
কখন সুরেশ মিত্র বলিতেন_-তীঙার সিমলীর ভবনে এ বৎসর 
পূজা আনিয়াছেন। পূর্বের তাঁহাদিগের বাঁটীতে প্রতি বৎসর পুজা 
হইত, কিন্তু একবার বিশেষ বিস্ব হওয়ায় অনেক দিন বন্ধ ছিল। বাটার 
ফেছই আর এপর্ান্ত পূজ। 'মানিতে সাহসী হয়েন নাঁই 7 অথবা, কেন 
এ বিষয়ে উদ্ভোগী হইলে অপর সকলে তাহাকে এ সঙ্কল্প হতে নিরস্ত 
করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান শ্ররেন্ত্রনাথ দৈববিস্বের ভয় 
রাখিতেন না| এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়। সঙ্কল্প করিলে 
কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ করিতেন না| বাটীর সকলে নান! 
চেষ্টা করিয়াও তীছাকে এবংসর পূজার সঙ্কল্ল হইতে নিরম্ত করিতে 
পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জানায় সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন 
করিয়া ্রশ্রীজগদম্বাকে বাঁটীতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের 
অন্ুস্থভাবশতঃ ঠাকুর আনতে পারিবেন ন। বলিয়াই কেবল স্থুরেন্রের 
আননে নিরান্দ। আবার পুঞ্জার অল্পিন পূর্বে দ্ব&ই এক জন 
গীড়িত হইয়া পড়ার তিনিই এ জগ্ত দোষী সাবা্ত হইয়া বাটীর সকলের 
বিরক্তিভান হইয়াছেন! কিন্ধু তাহাতেও বিচলিত ন| হইয়। হুরেনাথ 
ভক্তির সহিত ভ্জগন্মতার পু! আরম্ত করিয়া দিলেন এবং সকল 
গুরুত্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন । 

সপ্তমী পূজ। হইয়া গিয়াছে, মাভ মহাষ্টমী| ভ্তামপুকুরের বাসার 
ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়! ভগবদালাপ ও ভজনাদি 
করিয়া! আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তারবাবু অপরাহ্ণে চার ঘটিকার সময়ে 
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উপস্থিত ভইবার কিছুক্ষণ পরে নরেঙগনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ । ভজন 
আরস্ত করিলেন। সেই দিবা স্বয়লঙ্রী শুনিতে শুনিতে সকলে 
আত্মার হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারকে 
স্জীতের ভাবার্থ মুহত্বরে বুঝাইয়। দিতে এবং কখন না ঝল্ক্ষণের দল 
সমাধিস্ক হইছে লাগিলেন । ভক্তগণের মধোও কেছ কেছ ভাবাবেশে 
বাহচৈহন্ হারাইলেন। 

এর্ূপে প্রবল আনন্দপ্রবাহে ঘর জম জম করিতে লাগিল। 
জ্েথিতে দেখিতে ব্রাত্ি সাড়ে সাঁতট। বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এত- 
ক্ষণে চৈতন্ হইল। তিনি স্বামিজীকে পুত্রের মায় দেহে আলিঙ্গন 
করিলন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। গীড়াইবামান্র 
ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়। দীড়াইয়া সহসা! গভীর সমাধিমগ 
হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিলেন, “এই সমন্ব সন্ধিপূজ। 
কিনা, সেই কম্ঞা ঠাকুর সমাধিদ্থ হইয়াছেন! সন্ধিক্ষণের কথ! ন| 
জ্ঞানিয়া সহসা এই সময়ে দিব্যাবেশে সমাধিমগ্ হওয়া অল্প বিচিত্র 
নহে 1? প্রীয় অর্দ। ঘণ্টা পরে তাহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও 
বিদ'ম গ্রহণ কবিয়া চলিয়া গেগেন। 

ঠাকুর এইবার ভ্ডক্তগণকে সমাধিকালে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহ! 
এইরপে বলিতে লাঁগিলেন_-“এখান হইতে সুরেছ্ের বাড়ী পর্ধান্ত 
একটা জোতির রাস্তা খুলিয়। গেল। মেধিলাম, তাছায় ভক্তিতে 
গ্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নরন দিয়া! জ্যোতিরশ্ি 
নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সমন্মুথে দীপমাল! জালিয়া 
দেওয়। হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়। স্বরেজ্র ব্যাকুল হৃদয়ে মা মা 
বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই 
যাও। তোমাদের দেখিলে তাছার প্রাণ শীতল হইবে ।” 

অনস্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়। ম্বামী বিবেকাননা প্রমুখ সকলে 
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সুরেজরনাথের বাঁটীতে গমন করিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
অবগত হইলেন, বাগ্তবিকই দালানে ঠাকুর যে স্থানে বলিয়াছিলেন, 
দীপমাল। জালা হইয়াছিল এবং তাহার যখন সমাধি হয়, তথন স্রেন্্- 
নাথ প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া! প্রাণের আবেগে “মা) “মা” 
বলিয়। প্রায় একঘণ্টা কাল বাঁগকের স্তায় উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিয়াছিলেন ! 
ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন এ্ররূপে বাহঘটনার সহিত মিলাইয়। 
পাইয়া! ভক্তগণ বিন্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া! রহিলেন। 
সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের কোন সময়ে রাণী রাসমণি 
ও তাহার জামাতা মথুরামোহন ভাবিয়াছিলেন, 
রাণী রাদমণি ও মথুর অথণ্ড ব্রঞ্ধগধ্যপাপনের জন্ত ঠাকুরের মস্তিষ্ক 
রানে বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত 
পরীক্ষ| করেন চইতেছে। ব্রঙ্গচধ্য ভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক 
স্বাস্থালাভের সম্ভাবনা! আছে ভাবিয়া তাহারা 
লছমীবাই প্রমুখ হাবভাবসম্পর়। হ্থন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে 
তাকে প্রথম দক্ষিণেষ্বরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার 
পল্লী এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | ঠাকুর 
বলিতেন, উ সকল নারীর মধ্যে শ্রষ্রাজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া 
তিনি পরকালে 'মা+, “মা?, বলিতে বলিতে বাহুচৈতন্থ হারাইয়াছিলেন 
এবং তীহার হন্ত্রিয় সম্ভুচিত ছইয়। কৃম্মাজের স্ায় শরারাভান্তরে 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল! এ ঘটন| প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহার 
বালকের সায় ব্যবহারে যুগ্ধ। হুইয়। এ সকল নারীর হৃদয়ে বাৎসল্যের 
সঞ্চার হইয়াছিল! অনস্তর তীহাকে ব্রহ্ষচধ্যভঙ্জে গ্রলোভিত কনৰিতে 
যাইয়। অপরাঁধিনী হইয়াছে ভাবিয়। সজলনয়নে তাহার নিকটে ক্ষমা 
প্রার্থন। ও তীছাকে বারংবার প্রণামপূর্বক তাহারা সশক্কচিতে বিদায় 
গ্রহণ করিগাছিল। 


নবম অধ্যায় 
বিবাহ ও পুনরাগমন 


এর্দকে ঠাকুর পুজাকাধা ছাড়িয়া দিয়াছেন এই সংবাদ কামার- 
পুকুরে তী্াব মাতা ও ভ্রাতার কর্ণে পৌছিয়া তীহাঙ্িগকে বিশেষ 
চিন্তাছিত করিয়া তুলিল। রামকুমারের ভার পর ছুই বৎসয 
জিরা কাল যাইতে না যাইতে ঠাকুরকে নানু 
ই, রোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়া জননী চক্্রমণি দেবী 
এবং শ্রধুত রামেশ্বব বিশেষ চিন্তিত হইলেন। লোকে 
বলে, মানবের অনৃষ্টে যখন দুঃখ আসে তখন একটিমাত্র ছর্ঘটনায় 
উহার পরিসমাপ্রি হয় না, কিন্তু নানাগ্রকারের ভুঃখ চারিদিক হতে 
উপধুপরি আসিয়। তাহার জীবনাকাশ এককালে আচ্ছর করে-_ 
উঈতাদিগের জীননে এখন খ্ররূপ ভইল। গদাধর চগ্দ্রাদেবীর পরিণত 
বয়সে গ্রাপ্তু আদরের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। ম্তরাং শোকে 5ঃখে 
অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে বাটাতে ফিরাইয়। 'আনিলেন। এবং 
তাহার উদাসীন, চঞ্চল ভাব ও 'মা”, "মা রবে কাতর ক্রন্দনে নিতান্ত 
বাকুল। হইয়া গ্রতীকারের নানারূপ চেষ্টা পাষ্টতে লাগিলেন। 
ওষধাঁদি বাবঙারের সফ্িত শান্তি, স্বন্তায়ন। ঝাড় ফুক্‌ প্রস্তুতি নানা 
ঈৈব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হষ্টতে লাগিল। তখন সন ১২৬৫ সালের মাস্বিন 
বা কাতিক মাস ভইবে। 
বাটীতে ফিরিয়া ঠাকুর সময়ে সময়ে পর্বের স্কায় প্রন্কতি 
থাকিলেও মধ্যে মধ্যে “মা”, মা” রবে বাকুলভাবে ক্রদন করিতেন 
এবং কখন ঝখন ভাবাবেশে বাহজ্ঞানশুন্ঠ হইয়া! পড়িতেন। তীাছার 
চীলচলন বাবছায়াদি কখন সাঁধারণ মানবের স্ত্ায় এবং কখনও উঞথার 
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সম্পূর্ণ বিপরীত হইত। এ কারণে এখন তীহাতে সত্য, সরলা, 
দেব ও মাতৃভক্তি এবং বয়ন্তপ্রেষের একদিকে 
নি 2৯ টি যেমন প্রকাশ দেখা যাইত, অপর দিকে 
আত্তীয়দিগের ধারণা তেমনি সাংসারিক সকল বিষয়ে উদ্দানীনতা, 
সাধারণের অপরিচিত লিষমুবিশেষ লাভের জন্য 
ব্যাকুলতা এবং লজ্জা দ্বপা ও তর়শূগ্ত হায়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবার 
উদ্দাম চেষ্টা সতত লক্ষিত হইত। লোকের মনে উহাতে তীহার সম্বন্ধে 
এক অদ্ভুত বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। তাঙারা! ভাবিয়াছিল তিনি 
উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন। 
ঠাকুরের মাতা সরগহাদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণে পূর্বোক্ত কথ! 
ইতঃপূর্বে কখন কখন উদিত হইয়াছিল। এখন অপরেও রর 
আলোচনা করিতেছে শুনিয়। তিনি পুত্রের 
কলাণের জন্বা ওঝা আনাইতে মনোনীত 
করিগেন। ঠাকুর বলিতেন__-“একদিন একজন 
ওঝা! আমিয়। একট| মন্্রপুত পল্তে পুড়াইয়। শু'কিতে দিল; বলিল, 
যদি ভূত হয় ত পলাইগা যাইবে; কিন্তু কিছুই হইল না। পরে 
কয়েকজন প্রধান ওঝা পৃজাদি করিয়া একদিন রাত্রিকালে চগ্ 
নামাইল। চগ্ড পুজা ও বল গ্রহণপূর্ববক প্রস্ধ হইয়া! তাহাদিগকে 
বলিল, “উহাকে ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধি হয় 
নাই 1--পরে সকলের সমক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিল--'গদাই, তুমি সাধু হইতে চাও, তবে মত ম্ুপারি খাও 
কেন? অধিক সুপারি খাইলে কাম বৃদ্ধি হয়!” ইতঃপূর্বে 
সত্যই আমি সুপারি খাইতে বড় ভালবািতাম এবং যখন 
তখন খাইতাম ; চগ্ডের কথাতে উহা তদবধি ত্যাগ করিলাম!” 
ঠাকুরের বয়ল তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে চপিয়াছে। 


গব। আনাইয়! ও 
নামান 
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কামারপুকুরে কয়েক মান থাকিবার পরে তিনি খনেকটা প্রককৃতিস্থ 
ছহলেন। শ্ীজগত্থার অভ্ভুত দশনাদি বারংবার 


ঠাকু'রর প্রকৃতিষ্থ লাভ করিষ়াহইী তিনি এখন শান্ত হইতে 
হবার কারণনন্বন্ে রর 

সি পারিয়াছিলেন । এই সময়ের অনেক কথা আমর! 
কথ' তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট শুনিয়াছি। তাহাতেই 


আমাদিগের মনে এরূপ ধারণ! হষ্য়াছে। অতঃপর 

এ সকল কথ। আমরা পাঠককে বলিন। 
কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তঘয়ে অবস্থিত “ভৃতির 
খাল এবং 'বুধুই মোড়ল” নামক শশানঘয়ে দিবা ও রাত্রি অনেক 
ভাগ তিনি একাকী অতিবাঞিতি করিতেন। তাহাতে অদৃষটপর্বব 
শক্তিপ্রকাশের কথাও তাহার আত্মীয়ের এইকালে জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন। ইচাদিগের নিকটে শুনিয়াছি, পূর্বোক্ত শ্রশানছয়ে অবস্থিত 
শিবা এবং উপদেবতার্দিগকে তিনি এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বলি 
প্রঙ্গান করিতেন। নূতন হাড়িতে মিষ্টারাদি খানদ্রবা সংগ্রপূর্বক 
এ স্থানঘয়ে গমন করিয়া বলি নিবেদন করিবামাআর শিবাসনূহ 
দলে দলে চারিদিক হইতে আসিয়া উহ! খাইয়া ফেলিত এবং 
উপদেবতাদিগকে নিবেদিত আহাধাপূর্ণ হাঁড়ি সকল বায়ূরে 
উর্ধে উঠিয়া শুন্টে লীন হইন্বা। যাইত। এ সকল উপদ্নেবতাকে 
তিনি অনেক সনয় দেখিতে পাইতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত 
₹ইলেও কনিষ্কে কোন কোন দিন গৃছে ফিরিতে না দেখিয়া 
ঠাকুরের মধামাগ্রজ প্রীধৃত রামেশ্বর শ্ণানের নিকটে যাইন্া। ভ্রাতা 
নাম ধরিয়া] উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুর উ্ধীতে তীহ্াকে 
সতর্ক করিয়। দিবার জনক উচ্চকঠে বলিতেন। “যাচ্চি গে। দাদ]; 
তুমি এদিকে আর অগ্রসর হুইও না, তাহ! হইলে ইহারা ( উপ- 
দেবতার ) তোমার অপকার করিবে ।” ভূতির খালের পার্থন্থ শশানে 
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তিনি এই সময়ে একটি বিষবৃক্ষ শ্বহন্তে রোপণ করিয়াছিলেন এবং 
শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্ব বৃক্ষ ছিল তাহার তলে বসিয়া অনেক 
সময় জপশ্থযানে অতিবাছিত করিতেন। ঠাকুরের আত্মীয়বর্গের এ 
সকল কথায় বুঝিতে পারা যায়, জগদগ্বার দরশনলালসায় তিনি ইহঃপূর্ষে 
যে বিষম অভাব প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহ| কতকগুলি অপূর্ব 
দর্শন ও উপলব্ধি দ্বারা এই সময়ে প্রশমিত হইয়াছিল। তাহার এই 
কালের জীবনালোচন। করিয়া মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদগ্থার অসিমুগডধর!, 
বরাভয়করা, সাধকান্তগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মুত্তির দর্শন, তিনি এখন 
প্রায় সর্বদা লাভ করিতেছিলেন এবং তাহাকে যখন যাহা প্রশ্ন 
করিতেছিলেন, তাগার উত্তর পাইয়া তদনযায়ী নিজ জীবন চালিত 
করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন হইতে তীহার প্রাণে দৃঢ় ধারণ। 
হইয়াছিল, শ্রীগ্রীজগল্মাতার বাধামাত্রশূন্ত নিরন্তর দর্শন তাহার ভাগ্যে 
অচিরে উপস্থিত হইবে । 

ভবিষ্যৎ দর্শনরূপ বিভূতির প্রকাশও এইকালে ঠাকুরের ভীবনে 
দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয়রাম এবং কামার- 
পুকুর ও জয়রামবাটীর অনেকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য 
প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের শ্রীমু্থে আমর! 
কথার ইঙ্গিত কখন কথন পাইয়াছি। নিয্নলিখিত ঘটনীবলী তইতে 
পাঠক উা বুঝিতে পারিবেন 

ঠাকুরের ব্যবহার ও কার্যকলাপ দেখিয়া তীভার মাত! প্রভৃতির 
ধারণ৷ হইয়াছিল, দৈবককপায় তাহার বাযুরোগের এখন অনেকটা 
শান্তি হইয্নাছে। কারণ, তীহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন পুর্ব্বের 
স্ভা় ব্যাকুলতাবে ক্রন্দন করেন না, আহারাদি যথাসময়ে করেন 
এবং প্রায় সকল বিষয়ে জনসাধারণের সায় আচরণ করিয়া! থাকেন। 
সর্বদা ঠাকুর-দেবতা লইয়। থাক, শ্মশানে বিচরণ করা, পরিথের 


এফালে ঠাকুরের 
যোগবিভূতিযর় কথা 
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বগন ত্যাগপূর্্বক কখন কখন ধান পুজাদির অগুষ্টান এবং এ-বিষয়ে 
কাহারও নিষেধ না! মান! প্রস্ভৃতি কয়েকটি বাবার অননুসাধারণ 
হইলেও, তিনি চিরকাল করিতেন বলিয়া এ সকলে, তাচারা বায়ু- 
রোগের পরিচয় পাবার কারণ দেখেন নাই। 
ভি এ কিন্তু সাংসারিক সকল বিষয়ে তাহার পূরণমাআর 
বিবাহদানের সঙ্ক্জ।. উদাসীনতা এবং নিরন্তর উদ্মনাভাব দূর করিবার 
জন্ত তাহারা এখনও বিশেষ চিজ্সিত ছিলেন। 
সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি মাক হইস্। পূর্বেবাক্ত ভাবট| যতদিন ন! প্রশমিত 
হইতেছে, ততদিন বায়ুরোগে পুনরাক্রান্জ হবার. তাহার বিশেষ 
সম্ভাবনা রহিম্বাছে_ একথা! তীহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উদ্দিত হষ্টত। 
উহ্থার হস্ত হইতে তীহাকে রক্ষা করিবার জগত ঠাকুরের স্বেঃময়ী মাত! 
ও অগ্রজ এখন উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তীভার বিবাচ দিবার 
পরামশ স্থির করিলেন। কারণ, স্শীয়া হুশীল। স্ত্রীর প্রতি 
ভাঙগবাসা পড়িলে তাহার মন নানা বিষয়ে সঞ্চরণ না করিয়া নিজ 
সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধনেই রত থাকিবে । 
গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে এজন মাতা 
ও পুত্রে পূর্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে তইয্াছিল। 
চতুর গদাধরের কিন্তু বিষয় জানিতে অধিক 
বিশ্ব হয় নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি 
উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। বাটাতে কোন একটা 
অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বাঁলকবালিকার।! যেরূপ আনন 
করিয়। থাকে তন্রপ আচরণ করিয়াছিলেন । শ্রীন্রীজগন্মাতার 
নিকটে নিবেদন করিয়া এ বিষয়ে কিংকর্তবা জানিয়াই কি তিনি 
আনন প্রকাশ করিয়াছিলেন_-অথবা, বালকের স্যার ভবিষ্যদৃটি 
ও চিন্তারাছিত্যই তীছার রূপ করিবার কারণ? পাঠক 


ঠাকুরের বিবাছে 
সম্মতিদানের কথা 


১৭০ শ্রীত্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


দেখিতে পাইবেন, আমর! এ সম্বন্ধে অন্তত্র যথাসাধ্য আলোচন। 
করিয়াছি | & 
যাহা হউক, চারিদ্িকের গ্রামসকলে লোঁক প্রেরিত হষ্ল, কিন্ত 
মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। যে কয়েকটি পাওয়! 
গেল তাঁছাদের পিতা মাত 'মতাধিক পণ যা্ধা 
এডি করায় রামেশ্বর এ সকল স্থানে ত্রানার বিবাহ 
দিতে সাহস করিলেন ন1। রূপে বু অন্ু- 
সন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়! চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর যখন 
নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ হইয়াছেন, তখন ভাবাবিষ্ট ভইয়। গদাধর এক 
দিবস তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন__“অন্তত্র অনুসন্ধান বৃথা, জয়রানবাটা 
গ্রামের শ্রীরামচ্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিবাহের পাত্রী কুটাবীধা 
হইয়া রক্ষিতা আছে !* 1 
উ কথায় বিশ্বাস না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাত। এ স্থানে 
অন্রসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক 
যাইয়া সংবাদ আনিশ, অন্ত সকল বিষয়ে যাহাই 
হউক পাত্রী কিন্ধ নিতান্ত বালিকা বয়দ--পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হুইয়াছে। 
রূপ অগ্রত্যাশিতভাবে সন্ধানলাভে চন্ত্রাদেবী এদ্থানেই পুত্রের 
বিবাহ দিতে ম্বী্ৃতা €ইলেন এবং অল্প দিনেই সকল বিষয়ের 
কথাবার্ডী স্থির হইয়া গেল। অনন্তণ শুভদিনে শুভ মুহুর্তে শ্রীঘুত 
রামেশ্বর কামারপুকুরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী 
গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া! যাইয়া! শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম 
বধীয়। একমাত্র কন্তার সহিত শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করাই! 
আদিলেন। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তখন সন ১২৬৬ 


বিবাহ 


*. গুরুভাব, পূর্ববার্ধ-_৪র্থ অধ্যায়। 
+ গুরুভাব, পূর্ববান্ধ--ওর্থ অধ্যায়। 


বিবাহ ও পুনরাগমন ১৭১ 


সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চতুর্ষিংশতি বর্ষে পদার্পণ 
করিয়াছেন। 
গঙ্গাধরের বিবাহ দিয় শ্রীমতী চগ্দ্রমণি অনেকট| নিশ্চিন্ত হইয়।- 
ছিলেন। বিবাছবিষয়ে তীঞার নিয়োগ পুত্রকে সম্পন্ছধ করিতে 
দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন দেবতা এতট্দিনে হুখ 
ন্লাকের পরে গ্রমতা 
্রমণ এবং ঠাকুরের তুলিয়া! চাকিয়াছেন। উন্মনা পুআ গৃহে ফিরিল, 
আচরণ সন্বংশীয়। পাত্রী জুটিল, অর্থের অনটনও অচিন্তনীয়- 
ভাবে পূর্ণ হইল, অতএব দৈব অগ্কুল নছেন, 
একথা আর কেমন করিয়া বল যাইতে পারে?. স্থতরাং সরল- 
হাদয়া ধণ্ধপরারণ। চন্্রা্গেবী যে, এখন কথঞ্চিৎ দুখী হইয়াছিলেন, 
একথা আমর! বলিতে পারি। কিন্ধু বৈবাহিকের মনভ্ততি ও বাছিয়ের 
সন্পম রক্ষা করিবার জগ্ত জমীদার বন্ধু লাহাবাধুদের বাটী হইতে 
যে গহনাগুলি চাভিন্| বধুকে বিবাছ্রে দিনে সাজাটয়। আনিয়া 
ছিলেন কয়েক দিন পরে এ্রগুলি ফিরাইয়। দিবার সময় বখন 
উপস্থিত হইল তখন তিনি মে আবার নিজ সংসারে দারিদ্রাচিন্তা 
অভিভূতা হুইয়াছিলেন, উচ্াও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নব- 
বধুকে তিন বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়। লইয়াছিলেন। 
বালিকার অঙ্গ হইতে অগঙ্কারগুলি তিনি কোন্‌ প্রাণে খুলিয়৷ লইবেন, 
এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু এখন জঙগপূর্ণ ভইয়াছিল। অন্তরের কথা 
তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহ। বুঝিতে বিলঘ্ হয় 
নাই। তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিাদ্রতা বধুর আজ হইতে 
গছনাগুলি এমন কৌশলে খুলিয়া লইয়াছিলেন যে, বালিক। উই 
কিছুই জানিতে পারে নাই। বুন্ধিগতী বালিক কিন্তু নিদ্রাভলে 
বলিয়াছিল, “আমার গায়ে যে এইরূপ সব গন! ছিল তাহা কোথায় 
গেল?” চন্ত্রাদদেবী তাহাতে সঙলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়। 


১৭২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ 


সাত্বনা প্রদানের জছগু বলিয়াছিলেন, "মা! গদাধর তোমাকে এ 
সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কার সকল ইহার পর কত দিবে।” 
এইখানেই কিন্ত প্র বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্তার খুল্পভাত 
তাছাকে প্র দিন দেখিতে আঙসিয়। এ কথ জানিয়াছিলেন এবং 
অসন্তোষ প্রকাশপুর্বক এ দিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়া- 
ছিলেন। মাতার মনে এ ঘটনায় বিশেষ বেদনা! উপস্থিত হষয়াছে 
দেখিয়। গদাধর তার এ ঢঃথ দুর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে 
বলিয়াছিলেন, “উ্ভারা এখন যাহা নলুক € করুক না, বিবাহ ত 
আর ফিরিবে না?” 
বিবাছছের পর ঠাকুর প্রায় এক বৎসর সাত মাস কাল কামার- 
পুকুরেই অতিবাঞ্ত করিয়াছিলেন। বোধ হয, শরীর সম্পূর্ণ শ্ধ না 
হির্হানের। কইয়: কিক ফিরিলে পুনরায় তাহার বায়ুরোগ 
চিত হতে পারে এই আশঙ্ক। করিয়া শ্রীমতী চন্দ্র 
দেবী তাহাকে সঙ্সা যাইতে দেন নাই। যাঁভ1- 
হউক, সন ১২৬৭ জালের অগ্রহায়ণ মাসে বধু সগুম বর্ষে পদার্পণ 
করিলে কুলগ্রথান্ুসারে তাহাকে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে 
গমনপূর্বক শুভদিন দেখির; পত্বীর সত একত্রে কামারপুকুরে 
আগমন করিতে হইয়াছিল রূপে “যোড়ে' আমিবাব অনতি- 
কাল পরে তিনি কাঁপকাতাম ফিরিতে সন্কল্প করিয়াছিলেন। মাত! 
ও ভ্রাতা তাহাকে কামারপুকুরে আরও কিছুকাল অবস্থান করিতে 
বলিলেও সংসারের অভাব অনটনের কথা তাহার অবিদিত 
ছিল না। ত্র কারণে তীঠাদিগের কথা না শুনিয়া তিনি 
কালীবাটীতে ফিরিয়া পূর্ব্বৎ শ্রী্্রীজগদস্বার সেবাকাধোে ব্রতী 
তয়াছিলেন। 
কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েক দিন পুজা করিতে না করিতেই 


বিবাহ ও পুনরাগমন ১৭৩ 


ভাহার মন এ কাধে এত হগ্ম চভয়া বাইল যে, মাতা, ভ্রাতা, 
স্বী,। সংসার, আনটন প্রভৃতি কামারপুকুরের 
সকল কণা ঠাঙার মনের এক নিভৃত কোছে 
চাপা প্ডিয়া গেল, এবং ্রপ্ীজগন্মাতাকে 
সকপ সময়ে, সকলের মধ্যে 'করূপে দেখিতে পাইবেন--এই 
বিষয়ই উহার সকল ম্থল অধিকার করিয়া বসিল। দিবারাত্র 
প্ররণ, মনন, জপ, ধ্যানে ঠাহার বঙ্গ পুনরায় সর্বক্ষণ আরক্কিম 
ভার ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের প্রসঙ্গ [নযবৎ 
বোধ ভইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায় আপিয়। উপস্থিত 
হল, এবং নয়নকোণ হইতে নিদ্রা মেন দূরে কোথায় অপন্যত 
হইল! তবে শারীরিক ৭ মানসিক এ প্রকার অবস্থা ইতঃপূর্কে 
একবার অন্গুভন করায় “নি উহাতে পূর্বের ম্যায় 'এককালে আত্ম- 
হারা হহযা পড়িলেন না । 

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, মথুর নাবুর নিগ্েশে কপ্সিকাতার 
স্থপ্রসিদ্ধা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাঙ। ঠাকুরের বাযুপ্রকোপ, অনিদ্রা ও 
গাত্রদাহার্দি রোগের উপশমের কন্ক এইকালে নানাপ্রকার ওধধ ও 
তৈল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল ন' 
পা্লেও হাদয়, নিরাশ 71 হইয়া মধ্যে নধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লয় 
কবিরাজের কলিকতাগ্ত ভরনে উপস্থিত হইটত। ঠাকুর বলিতেন, 
“একদিন ধরূপে গঙ্গা প্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি চিকিৎসায় 
আশানুরূপ ফল চইতেছে না দেখিয়! চিন্তিত হুছলেন এবং 
বিশেষরূপে পরীক্ষাপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পূর্বব- 
বজীয় অন্তু একজন বৈস্তও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। রোগের 
লক্ষণ সকল শ্রবগ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, “ইচার 
দ্বেবোম্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা বোগজ ব্যাধি; 


ম'ব্রের দ্বিতীগধার 
পরশে ল্মাদ অবগ্থা 


১৭৪ গ্রীরামকৃ্লীলা প্রসঙ্গ 


ওধধে লারিবার নছে।+* এ বৈচ্যই ব্যাধির স্তায় প্রতীয়মান 
আমার শারীরিক বিকারসমূছের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দেশ করিতে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তখন তাহার কথায় আম্মা প্রদান 
করে নাই!” রূপে মথুর বাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈষী বন্ধবর্গ 
তাহার অসাধারণ ব্যাধির জঙ্ঠ চিন্তাঘ্বিত হইয়। নীনারূপে চিকিৎস 
করাইয়াছিলেন। রোগের কিন্তু ক্রমশঃ বুদ্ধি ভিন উপশম হয় নাই। 

ংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌ'ছিল। শ্রীমতী চন্ত্রাদেবী উপাদ্বান্তর 
না দেখিয়া পুত্রের কল্যাণকামনায় ৬মহাদেবের নিকট হত্যা 
দিবার সঙ্ষল্প স্থির করিলেন, এবং কামারপুকুরের বুড়ো শিব?কে 
জাগ্রত দেবতা জ্ঞানিয়া ত্াহারই মলির প্রান্তে 
প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রছিসেন| "মুকুনা- 
পুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে”, 
তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এবং এ স্থানে গমন- 
পূর্বক পুনরায় প্রায়োপবেশনের অন্তষ্ঠান করিলেন। মুকুন্দপুরের 
শিবের নিকট ইতঃপূর্্বে কামনা পুরণেন জন্য কেহ হত্যা! দিত না। 
প্রত্যাদিষ্ট। বৃদ্ধা উ| জানিয়াও মনে কিছুমাত্র তিধা করিলেন না। 
ছই তিন দ্বিন পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জলজ্ঞটান্থশোভিত 
বাধাম্বর পরিছিত রজতদলিতকান্তি সহাঁদেব সগগুথে আবিভূত হইয়া 
তাহাকে সাত্বনা দান পূর্বক বলিতেছেন_ “ভয় নাই, তোমার পুত্র 
পাগল হয় নাই, এরশ্বরিক আবেশে তাহার এরূপ অবস্থা হইয়াছে 1, 
ধঙ্দপরায়ণা বৃদ্ধ! এরূপ দেঁবাদেশলাতে আশ্বত্তা হইয়। ভক্তিপূতচিত্তে 
শীপ্রীমহাদেবের পূজা দিয়। গৃছে ফিরিলেন এবং পুত্রের মাধলিক 
বিকার শান্তির জন্ত কুলদেবতা৷ ৬রথুবীর ও ৮শীতলা৷ মাতার একমনে 


চল্্রাদেবীর হুত্যাদান 


* কেছ কেছ বলেন, ৬গঞজাপ্রসাদের ভ্রাতা প্রীযুক হু্গীপ্রসাদষ্ই ঠাকুরকে 
এ কথা বলিয়াছিলেদ। 


বিবাহ ও পুনরাগমন ১৭৫ 


সেবা করিতে লাগিলেন।  শুনিয়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট 
ভদবধি অনেক নরনারী প্রতি বৎসর হত্য। দিয়া সফলকাম হইতেছে। 
ঠাকুর তাঁহার এই কালের দিব্যোম্মাদ অবস্থার কথ। স্মরণ করিয়! 
আমাদিগকে কত সময় বপিয়াছেন-_-”আধ্যাত্বিক ভাবের প্রাবলো 
সাধারণ জীবের শরীর-মনে এরূপ ভওয়া দুবে থাকুক উদ্বার এক- 
চত্রথাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শনীর ত্যাগ হয়। দিবা-রাস্রিয 
অধিকাংশ তাগ, মা'র কোন না কোনরূপ দর্শনাদি 
“বরের এইকালেগ 
নি পাইয়! তূলিয়। থাকিতাম তাই রক্ষা, নতৃবা (নিজ 
শরীর দেখাইয়।) এ খোলট। থাক। অসম্ভব হইত । 
এখন হইতে আরম্ভ হইয়। দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাআ নিপা হয় 
নাই! চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াও 
পলক ফেলিতে পারিতাম না! কত কাল গত হুইল, তাঞার জ্ঞান 
থাকিত না এবং শরীর বাচাইয়। চলিতে হবে একথা প্রায় ভুলিয়া! 
গিয়াছিলাম। পরীরেব দিকে বন একটু আধটু দ্ুষ্টি পড়িত তখন উহার 
মবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল €ইতে বিয়া 
নাকি? দর্পণের সম্মুখে দীড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক দেখিতাম, 
চক্ষুর পলক উহ্াতেও পড়ে কি-না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পরক- 
শূন্ত হইয়! থাকিত! ভয়ে কাদিয়। ফেলিতাম" এবং মাকে বলিতাম_. 
“মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি 
এই ফল হল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি? আবার পরক্ষণেই 
বলিতাম, “তা যা হবার ভোক্‌গে, শরীর যার বাক্‌, তুই কিন্তু আমার 
ছাড়িস্নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা তোর পাদপন্সে 
একাম্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভির আমার যে, আর অন্ত গতি 
একেবারেই নাই! এ্ররূপে কাদিতে কীদিতে মন আবার অন্ভুত 
উৎসাহে উত্তেজিত হইয়। উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় 
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বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত 
হইতাম !” 

্ীতীজগন্মীতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুর বাবু এই সময়ে এক দিন 
ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অযাচিতভাবে 
দেখিতে পাইয়। বিশ্মিত ও স্তভ্িত হইয়াছিলেন। 
কিরপে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও 
কালীমুত্তি সন্গশনপূর্বক তাহাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পুঙ্ত। 
করিয়াছিলেন, তাহ। আমর অন্ষত্র বলিয়াছি।* এ দিন হইতে 
তিনি যেন দৈবশক্তিপ্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সর্বদা 
ভক্তি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ অঘটন ঘটন! 
দেখিয়া স্পষ্ট মনে ভয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের 
সহায়তা ও আনুকুল্যের বিশেষ প্রয়োগ্ন হইবে বলিয়াই ইচ্ছাময়ী 
জগন্মাত। তাহাদিগের উভয়কে অবিচ্ছেপ্কা প্রেমনন্ধনে আবদ্ধ 
করিয়াছিলেন । সন্দেহ-বাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যপ্রবণ বর্তমান 
যুগে ধন্মমীনি দুর করিয়। জীবন্ত অধ্াযাতুশক্তি সংক্রমণের জন্য ঠাকুরের 
শরীরমনরূপ বস্ত্রটিকে র্রগদ্থ। কত যত্বে ও কি অস্ুতত উপায়- 
অবলম্বনে নিল্মাণ করিয়াছিপেন, উনূপ ঘটনাসকলে তাহার প্রমাণ 
পাইয়। স্তভিত হইতে হয়। 


মধুর বাবুর ঠাকুরকে 
শিব-কা লীরপে দর্শন 


* গুরুভাব, পূর্ববার্থ__-৬ট অধ্যায়। 


দশম অধ্যায় 
ভৈরবী-ত্রাঙ্ণী-সমাগম 


সন ১২৬৭ লালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮১১ খুটাকে কামার- 
পুকুর &ইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পরে ঠাকুরের 
বি জীবনে চুইটি ঘটনা সমুপন্থিত হয়। ঘটন। ছইটি 
তাহার ভীবনে বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত করির। 
ছিল; সেন্ড উহাদের কথ! আমার্দিগের আলোচনা, করা! আবহাক। 
১৮৬১ খষ্টাবের প্রারস্তে রাণী রাসমণি গ্রহ্ণীরোগে আক্রান্ত হয়েন। 
ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, রাণী এই লময়ে একদিন ন্হস। পড়িয়া 
যান। উচাতেই জর, গাত্বেদন! ও অজীর্দাদি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত 
হইয়া, উক্ত রোগের সঞ্চার করে। ব্যাধি স্বল্পকাল মধ্যে সাংঘাতিক 
ভাব ধারণ করিয়াছিল। 
আমর! ইতঃপূর্ব্বে বলিম্বাছি। সন ১২৬২ সালের ১৮ই জোট, 
ইংরাজী ১৮৫৫ থৃষ্টান্বের মে মাসের ৩১শে তারিখে, বুছম্পতিবারে 
রাণী দক্ষিণেশ্বরে দেবীপগ্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর 
রাণীর দিদাজপুরের বাটার বায়নির্কাছির জন্ত তিনি এ বতমর ১৪ই 
সম্পত্ধি দেষোস্তর করা 
ও মৃত্যু ভাত্র, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট তারিখে দিনাজপুর 
জেলার অন্তর্গতি তিনলাট জমিগারী ছুই লক্ষ 
ছাবিবশ সহল্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন।* কিন্তু মনে মনে সমল 
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১৭৮ শ্রীশ্রীরামকৃ্লীলা গ্রসঙ্গ 


থাকিলেও এতদিন তিনি এ সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দেবোজরে 
পরিণত করেন নাই। আসরকাল উপস্থিত দেখিয়া উহ! করিবার 
জনক তিনি এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীর চারি কন্তার মধো মধ্যম! 
ও তৃতীয়। শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করণাময়ী দ্বাসীর কালীবাটা 
প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিগ। ম্ুতরাং তাহার মৃত্যুশযার 
পার্থে তীহার জ্যেষ্ঠ ও কনি্টা কন্তাঘর, শ্রীমতী পদ্মঘণি ও শ্রীমতী 
জগাদ্ব। দাসীই উপস্থিত ছিলেন। দানপত্র সম্পন্ন করিবার কালে 
তিনি ভবিষ্যৎ তাবিয়৷ উক্ত সম্পতির অধথ|! নিয়োগের পথ এককালে 
রুদ্ধ করিবার মানসে নিজ কন্তা্রকে দেবোত্তর করিবার সম্মতি 
প্রন্নানপূর্বক ভিন্ন এক অঙ্গীকার পত্র সহি কদ্ধিতে বলিয়াছিলেন। 
শ্রীমতী জগৰশ্ব। উক্ত পত্রে সহি প্রদান করিলেন,* কিক জ্যো্ঠা কন্তা 
প্লমণি বু অন্তুরোধেও উহীতে সছি দিলেন না। সেজন্ত 
বৃত্যুশধ্যা শয়ন করিয়াও রাণী শাস্তিলাভ করিতে পারেন নাই। 
অগত্যা, ৬জগনদ্বার ইচ্ছার যাহ! হইবার হইবে ভাবিয়। রাঁণী 
১৮৬১ থষ্টান্জে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দীনপত্রে সি 
করিলেন * এবং && কাধ্য সমাধা করিবার পরদিনে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
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ভৈরবীণব্রাক্মণী-সমাগম ১৭৯ 


ঠারেখে রাত্রিকালে শ্রবীর ত্যাগ করিয়া ৬দেধীলোকে গমন 
করিলেন। 
ঠাকুর বলিতেন শরীরত্যাগের কিছুদিন পূর্বে রাণী রাসমণি 
৬কালীঘাটে আদিগঙ্জাতীরস্থ বাঁটীতে আপগিব 
ই রি রা বাস করিয়াছিলেন। দেছরক্ষার অবাবহিত পূর্বে, 
তাহাকে গঞঙ্জাগর্ডে আনয়ন করা হুটলে সম্মুখে 
অনেকগুলি আলোক জাপা রহিয়াছে দেখিস, তিনি সহস। বলিয়া 
ভঠিয়াছিলেন, “সরিয়ে দে সরিয়ে দে, ও সব রোস্নাই আর তাল 
স্গাগছে না, এখন আমার মা (শ্রুহীজগন্মাত। ) আসছেন, তার শ্রীঅঙ্গের 
'পরভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে!” (কিছুক্ষণ পরে) “মা 
এলে! পদ্ম যে সছি দিলে নাকি হবে মা?" তরী কথার উত্তয় 
প্রদান করিয়াই যেন শিবাকুল এ সময়ে চারিদিক হইতে উচ্চ রবে 
ডাকিয়া উঠিল। কথাগুলি বলিয়াই পৃণাবতী রানী শান্তভাবে 
গাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন ! রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর 
উত্ভীর্ঘ হইয়াছে। 
কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌছিত্র- 
গণের মধো উত্তরকালে যে বসল বিবাধ- 
£ণ মৃত্যুকালে যাছ। বিসম্বাদ ও মোকঙ্গম! চলিতেছে, তাহা! হইতে 
অ'শঙ্কা করেন, তাহাই 
হতে বদিয়াছে. বুঝিতে পারা! যায়-তীক্ষুদৃ্টিসম্পর! রাণী তাহার 
প্রাণস্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবন্ত বখাবথ থাকিবে 
না বলিয়। কেন অত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই ব! ব্যাধির 
যস্রণাপেক্ষ। এ চিন্তার হস্ত্রণ। মৃত্যুকালে তাঁছার নিকট তীব্রতর বলিয়া 
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১৮০ জীত্রীরামকৃষণলীলা প্রসঙ্গ 


অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজপত্রে দেখ! যার, এ সকল 
মোকদ্ধমার বল ব্যয়ের জন্ত এ দেবোত্তর সম্পতি খগগ্রন্ত হইয়! 
ক্রমশঃ কিঞ্ির,ন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পড়িয়াছে।* কে বলিবে, রাণী রাল- 
মণিয় অদ্বিতীয় দৈবকীর্ঠি এ বিষাদের ফলে নামমাত্রে পর্যবসিত এবং 
ক্রমে লুগ্ত হইবে কি ন! 
রাণীর কনিষ্ঠ জামাত। শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বাস বিষ সংক্রান্ত 
সকল কাধ্য পরিচালনায় তাহার দক্ষিণহত্ত- 
মধুরবাবুর সাংসারিক স্বরূপ হুইয়। উঠিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার কাল 
উন্নতি ও গেষসেবার পু 
বঙ্গোবপ্ত হইতে তিনি কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তির 
আয়ব্যয় বুঝিয়া লইয়। রাণীর ইচ্ছামত সকল 
বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। স্থৃতরাং রাণীর মৃত্যুর পরে 
তিনিই দ্েবসেবাসংক্রাস্ত সকল কাধা পূর্বের ন্যায় পরিচালন! 
করিতে থাকিলেন। শ্রীরামকষ্দেবের পবিত্র প্রভাবে দেবভাভক্তি 
মথুরামোছনের অন্তরে বিশেষ অধিকার বিস্তৃত করায়, দক্ষিণেশ্বরের 
মাতৃসেব। রাণীর মৃত্যুতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। 
ঠাকুরের সহিত মথুর বাবুর বিচিত্র সমবন্ধের কথ। আমরা ইতঃপূর্বে 
অনেকম্থলে বলিয়াছি অতএব এখানে উহার 
মধুরযাধূর উন্নতি ও পুমরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই 
আধিপত্য ঠাকুয়কে 
সহায়তা করিধার জন্ত কথা! বলিলেই চলিবে যে দবীর্ঘকালব্যাপী 
তন্ত্রো্ত সাধন সমূহ ঠাকুরের জীবনে জঙ্থতিত 
হইবার পূর্বে রাণী রাসমণির হর্গারোছণ ও কালীবাটীসংক্রান্ত 
সকল বিষয়ে মথুরামোহনের একাধিপত্যলাভরূপ ঘটনা উপস্থিত 
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ভৈরবী-ব্রাক্মাদী-সমাগম ১৮১ 


৯ওয়ায়। ভক্রিমান্‌ মধুর তাহাকে এ বিষয়ে সহায়ত! করিবায় বিশেষ 
অবসর প্রা্ড হুইয়াছিলেন। মনে হয়, মথুরের উক্ত আধিপতালাত ঘেন 
ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্তই উপস্থিত হইয়াছিল । কারণ দেখা যায, 
দেবতাজ্ঞানে ঠাকুরের সেবা করাই এখন হইতে তীর নিকটে 
স্ববপ্রধান কার্যারূপে পরিণত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল সফভাবে একবিঘয়ে 
নিশ্বাদী থাকিয়। উচ্চভাবাশ্রন্বে জীবন অতিবাহিত করা একমান 
ঈশ্বরকূপাতেই সম্ভবপর হয়। অতএব রাণীর বিপুল বিধয়ে একাধিপত্য 
শানতপূর্বক বিপথগামী না হইয়া মথুরামোহন যে ঠাকুরেক প্রতি 
দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসসম্পর় হুইয়। উঠিধাছিলেন এবং এখন 
হতে দীর্ঘ একাদশ বৎসর কাল তাহার সেবায় আপনাকে সমভাবে 
নিধুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেনঃ ইহাতে তীচার পরম ভ।গোর কথ। 
বুঝিতে পারা যায়। 
ঈশ্বরসাধক ভিন্ন অন্ত কোন ব্ক্তি ঠাকুরের দিব্যোম্মাদ অবস্থায় 
অদাধারণ উচ্চত! সম্বন্ধে বিশ্দমাত্র ধারণ! করিতে 
একরের সম্বন্ধে ইতর- পারে নাই। মানব-সাধারণ তীছাকে বিষ্কৃত- 
সাধারণের ও মধুরের 
ধারণা মন্তি্কা বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কারণ, 
তাছার। দেখিয়াছিপ, তিনি সর্বপ্রকার পাধিব 
ভোগন্থখ লাভে পরাহ্ুখ হইয়। তাহাদিগের বুদ্ধির অগোচর একট! 
অনির্দিষ্ট ভাবে বিভোর থাকিয়া কখন “হরি, কখন "রাম, এবং 
কখন বা “কালী, “কালী, বলিয়। দিন কাটাইয়। দেন! আবার 
রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কত লোকে ধনী 
হুইয়। বাইল, তিনি কিন্ধ ভাগ্যক্রমে তাছাদের হন্নে পড়িয়াও আপনার 
সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারিলেন না। ন্ৃতরাং 
তিনি হিভাহিত-জ্ঞান-শুন্ট উন্মাদ তির অপর কি হইবেন একথ! 
কিন্তু সকলে বুবিয়াছিল বে, সাংসারিক লফগ বিষয়ে অকর্ণ্য 


১৮২ শ্রীপ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


হইলেও এই উন্মান্দের উজ্জ্বল নয়নে, অনৃষ্টপূর্ব চালচলনে, মধুর 
কণ্ঠনবরে, দুললিত বাক্যবিষ্তাসে এবং অদ্ভুত প্রত্যুৎপর্মতিত্বে এমন 
একটা কি আবর্ষণ আছে, যাহাতে তাহারা যে সকল ধনী মানী 
পণ্ডিত বাক্তির সম্মূথ অগ্রলর হইতেও সঙ্কোট বোধ করে, সে 
সকল লোকের সম্মুখে ইনি কিছুমাত্র সম্কুচিত না হইয়। উপস্থিত 
হন এবং অচিরে তাছাদিগের প্রিয় হইয়া উঠেন! ইতরসাধারণ 
মানব এবং কালীবাটার কর্মচারীরা এরূপ ভাবিলেও, মথুর বাঁ 
কিন্তু এখন অন্য়প 'ভাবিতেন। মথুরামোহন বলিতেন, "ভীরজগদদ্বার 
কূপ হইয়াছে বলিক়াই উদ্ভার এ প্রকার উন্মত্তবৎ অবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছে।” 

রাণী রাসমণির মৃত্যুর হ্প্পনকাল পরে ঠাকুরের জীবনে এ বৎসর 
আর একটি বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়। 
দক্ষিণেষ্বর কাঁলীবাটীর পশ্চিমভাগে গঙ্গাতীরে 
স্ববৃহৎ পোল্তার উপর এইকালে বিচিত্র পুষ্প- 
কানন ছিল। সবদ্ব-রক্ষিত উই উগ্ভানে নানাজাতীয় পুম্পসস্তারে 
ভূষিত হইয়া বৃক্ষলতাদি তখন বিচিত্র শোভা বিস্তার করি, 
এবং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত । শ্রীন্ীজগন্বার পৃজা 
ন। করিলেও, ঠাকুর এই সময্মে নিত্য এ কাননে পুষ্পচয়ন করিতেন 
এবং মাল্য রচলা করিয়া প্রীজগদদ্বাকে খ্বহক্তে সাজাইতেন। এ 
কাননের ম্ধাতাগে গঙ্ষাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঙ্নী-শোভিত 
বিদভৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে, পোস্তার শেষে শ্ত্রোলোক- 
দিগের ব্যবহারের জন্ত একটি বাঁধাঘাট ও নহবৎখান। অন্ভাপি 
বর্তমান। বীধা ঘাটটির উপরে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ 
বিমান থাকার, লোকে উছাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়! নির্দেশ 
করিত। 


ভৈরবী ত্রাহ্ণীয 
আগমন 
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ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি 
নৌক। বকুলতলায় ঘ্বাটে আলিয়া লাগিল এবং গৈরিকবন্-পন্ধিহিত। 
আলুলাপ্িত-দীর্ঘকেশী, ভৈরবীবেশধারিণী এক নুন্ধরী রমণী 
উদ হইতে অবতরণপূর্্বক দক্ষিণেশ্বর় ঘাটের টাঙ্গনীর দিকে অগ্রসয় 
হইলেন। প্রৌড়া। হইলেও যৌবনের সৌনাধ্যাভাস তীহার শরীরকে 
তখনও ত্যাগ করে নাই। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, তৈরবীর 
বয়প তখন চষ্লিশের কাছাকাছি ছিল। নিকট আত্মীযকে দেখিলে 
লোকে যেরূপ বিশেষ আকর্ষণ অগ্ুভব করিব থাকে, ভৈরধীকে 
দেখিয়া তিনি এরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং গৃহে ফিরিয়া 
ভাগিনেয় হৃদয়কে চীাঙ্দনী হইতে তীছাকে ডাকিয়। আনিতে 
বলিয়াছিলেন। হৃদয় তীহার এরূপ আদেশে উতত্ততঃ করি! 
বলিয়াছিগ, “রমণী অপরিচিতা, ডাঁকিলেই আমিবে কেন 1” ঠাকুর 
তদৃতরে বলিয়াছিলেন, “আমার নাম করিয়া বলিলেই আলিবে।” 
হাদয় বলিত, অপরিচিত সপ্্যা্িনীর সিত আলাপ করিবার জঙ্গ 
মাতুলের এরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক হইয়াছিল। 
কারণ, তাহাকে এ্রন্বপ আচরণ করিতে সে ইতংপূর্বে কখনও 
দেখে নাই । 

উ্মাদ মাতুলের বাক্য অগ্তথ! করিবার উপায় নাই বুঝিয়্া, 
হাদয় চীদনীতে বাইয়া দেখিল ভৈয়বী এর স্থানেই উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। সে তাহাকে সম্বোধধে করিয়া বলিল, তাহার 
ঈশ্বরতক্ক মাতুল তীহার দর্শনলাভের জনক প্রার্থনা করিতেছেন! 
ই কথা! শুনিয়া ঠৈরবী, কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া, তাছায় 
সহিত আগছনের জন্ত উঠিলেন দেখিয়া সে অধিকতর বিশ্িত 
হইল। 

ঠাকুরের থরে প্রবেশপূর্বক তাহাকে দেধিরাই ভৈরবী আনন্দে 
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বিশ্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং সঙ্লনয়নে সহসা বলিয়া! উঠিলেন, 
“বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ ! তুমি গঙ্গাতীরে 
২০ আছ জানিয়৷ তোমায় খু'জিয়।৷ বেড়াইতেছিলাম, 
এতদিনে দেখা পাইলাম!” ঠাকুর জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আমার কথা কেমন করিয়। জানিতে পারিলে মা?" 
ভৈরবী বলিলেন, “তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা করিতে 
হইবে, একথা ৬জগদস্বার কৃপায় পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। 
দুইজনের দেখ পূর্ব (বজ ) দেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার 
দেখা পাইলাম।” 
ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বালক যেমন 
অন্তরের কথা জননীর নিকটে সাননে। প্রকাশ করে সেইরূপে নিজ 
অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বাহুজ্ঞান লুণ্ড হওয়া, গাত্রদাহ, 
নিদ্রাশূন্ঠতা, শারীরিক বিকার, প্রসৃতি জীবনে নিত্য অনুভূত 
বিষয়সকল তাহাকে বলিতে বলিতে পুনঃ পুনঃ 
এ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “গ্্যাগা, আমার 
এ সকল কি হয়? আমি কি সত্যই পাগল 
হইলাম। জগাম্বাকে মনে প্রাণে ডাকিয়া সত্যই কি 
আমার কঠিন ব্যাধি হইল?” ভৈরবী তাহার উ সকল কথ! 
শুনিতে শুনিতে জননীর ম্যায় কখন উত্তেজিতা, কখন উল্লসিত। 
এবং কখন ককুণাপ্র-হাদয়। হইয়া তাহাকে সাত্বন। দানের জন্য 
বারংবার বলিতে লাগিলেন, “তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? 
তোমার ইহী। পাগলামি নয়, তোমার মহাভাব হইয়াছে, সেই 
জন্তই এন্ধপ অবস্থাসকল হইয়াছে ও হইতেছে । তোমার যে অবস্থা 
হইয়াছে তাহা কি কাহারও চিনিবার সাধ আছে? সেইজন এ 
প্রকার বলে। এ প্রকার অবস্থা! হইফ্বাছিল শ্রীমতী রাধারানীর ; 
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উই প্রকার হইয়াছিল এ্রীচৈতগ্ত মহাপ্রতুর ! এই কথ! ভক্তিশাঙ্ে 
আছে। আমার নিকটে বে সকল পুথি আছে তাছা! হইতে আমি 
পড়িয়া দেখাইব, ঈশ্বরকে ধাহারা এক মনে ডাকিয়াছেন তীহাদের 
সকলেরই পরন্নপ অবন্থ। সকল হইয়াছে ও হয়।” ভৈরবী স্রাক্ষণী ও 
নিজ মাতুলকে ধরূপে পরমাতীয়ের গ্তায় বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া, 
হদয়ের বিস্ময়ের অবধি ছিল না! 
অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর দেবীর 
প্রপাদি ফলমূল, মাখন, মিছরী প্রভৃতি ভৈরবীব্রাঙ্গশীকে জলযোগ 
করিতে দিলেন, এবং মাতৃভাবে ভাবিত। ব্রাঙ্ছণী পুত্রশ্বরূপ তীঞ্চাকে 
পূর্বের না খাওয়াইয়। জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া শ্বং এ সকল 
থাপ্তের কিয়াংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদরশন ও জলবোগ শেষ হইলে, 
ব্রাঙ্গণী নিজ কঠগত রঘুবীর শিলার ভোগের জন্ত ঠাফুয়বাটীর 
ভাগডার হইতে আটা চাল প্রভৃতি তিক্ষান্বরপে গ্রহগ করিয়া! 
পঞ্চবটাতলে রন্ধনা্দিতে ব্যাপৃত। হইলেন। 
র্ধন শেষ হলে, ঈশ্বর রথুবীরের সম্মুখে খানাদি রাখিয়। বরাহ্মণী 
নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইট্টদ্দেবকে চিন্তা করিতে করিতে 
গভীর ধ্যানে নিমগ্প হইয়া অভূতপূর্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন। 
বাহ্জ্ঞান লুণ্ড ছইয়। তাহার ছুনয়নে প্রেষাশ্রধার' 
৯৭৮8 গ্রবাঞিতি হইতে লাগিল। ঠাকুর এ সময়ে 
প্রাণে প্রাণে আক্কষ্ট হইয়া অর্ধবাহ অবস্থায় সহস! 
তথার উপস্থিত হইলেন এবং দৈবশক্কিবলে পূর্ণাবি্ট হইয়! 
ব্রাক্মণী-নিষেদিত খানসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। কতঙণ 
পরে ব্রাঙ্গমী সংজ্ঞাগাভ করিয়া! চক্ষু উদ্মীলন করিলেন এবং বাহুজ্ঞান- 
বিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুকের এ প্রকার কার্যকগাপ নিজ দর্শনের সহিত 
মিলাইয। পাইয়া আনলে কণ্টকিত-কলেবর। হুইলেন। কিরৎকাল 
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পরে ঠ|কুর সাধারণ ভ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিলেন এবং নিজক্কৃত 
কাধ্যের জন্য ক্ষুদ্ধ ছয়! ত্রাঙ্গণীকে বলিতে লাগিলেন, “ফে জানে 
বাপু, আত্মহারা! হইয়া কেন এইরূপ কাধ্যসকল করিয়া! বসি।” 
ব্রাঙ্গণী তখন জননীর স্তায় তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, 
“বেশ করিয়াছ বাব; রন্নপ কার্ধ্য তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে 
ধিনি আছেন, তিনি করিয়াছেন; ধ্যান করিতে করিতে আমি 
যাছা। দেখিয়াছি, তাছাতে নিশ্চয়ই বুবিগ্াছি কে এন্প করিয়াছে এবং 
কেনই বা করিয়াছে ; বুঝিয়াছি, আর আমার পূর্বের স্তায় বাহপৃজার 
আবন্তকত। নাই, আমায় পুঙ্জা এতদিনে সার্থক হইয়াছে 1” এই বলিয়! 
্রাঙ্মণী কিছুমাত্র হিধা। না করিয়া, দেবপ্রসাদদ্ববপে উক্ত ভোজনা- 
বশিষ্ট গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে ৮রঘুবীরের জীবন্ত 
দর্শনলাভপূর্বক প্রেমগদগদচিত্তে বাম্পবারি মোচন করিতে করিতে 
বহুকালের পুজিত নিজ রথুবীর শিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করিলেন। 

প্রথম দশনের গ্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন 
বর্ধিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের প্রতি অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহাদয়। 
মঙ্্যাসিনী দক্ষিণেশ্বর়েই রহিয়া গেলেন। আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে 
দিনের পয দিন কোথা দিয়। যাইতে লাগিল, 
উভয়ের মধো কাহারও তাহা অনুভবে আমিল 
না। নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা স্বস্বীয় রহমত কথ! সকল 
অকপটে বলিয়া ঠাকুর নিত্য নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং 
ভৈরবী তগ্র শান্তর হইতে এ সকলের সমাধান করিয়া! অথব| ঈশ্বর- 
প্রেমেয় প্রবল বেগে অবতারপুরুষদিগের দ্নেহমনে কিরূপ লক্ষণসকল 
প্রকাশিত হয়, ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে তদ্বিযয় পাঠ করিয়া ঠাকুরের 
সংশন্সকল ছিন্ন করিতে লাঁগিলেন। পঞ্চঘটাতে এররনপে কয়েক 
দিবস দিব্যাননের প্রবাহ ছুটিয়াছিল। 


পঞ্চঘটাতে শাগ্্রপ্রলঙ্গ 


ভৈরবী-ব্রাক্মদী-সমাগম্ ১৮৭ 


ছয় সাত দিন এরপে কাটিবার পরে, ঠাকুরের মননে হল 
্রাঙ্গণীকে এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কামকাঞ্চনাপক্ত সংসান্ী 
মানব বুবিতে না পারিয়া পবিভ্র/ রযণীর় চরিঞ- 
টি সম্বন্ধে নানা কথা ঝটনার অবসর পাইবে। 
কারণ ্রাঙ্মণীকে উছা! বলিবামাত্র তিনি এ বিষয়ে 
যাথার্থয অনুধাবন করিলেন এবং গ্রামমধ্যে নিকটে 
কোন স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছুকালের জন্চ আসিয়! ঠাক়ুয়ের 
সঞিত দেখা করিয়া যাইবার সংকল্প স্থিরপূর্ক কালীবাটী পরিত্যাগ 
করিলেন। 
কালীবাটার উত্তরে, ভাগীরথীতীরে, দক্ষিণেশ্বর গ্রামস্থ দেব- 
মণ্ডলের ঘাটে আসিয়া ব্রাক্গণী বাঁস করিতে লাগিলেন & এবং গ্রাম- 
মধ্যে পরিভ্রমণপুর্বক রমপীগণের সছিত আলাপ করিয়া! স্বক্লদিনেই 
তাছাদিগের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিলেন, হুতরাং এখানে তীছায 
বাস ও ভিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ অনুবিধা রছিল না এবং লোক- 
নিল্মার ভয়ে ঠাকুরের পবিভ্র দরশনলাভে তীহাফে একদিনের জনও 
বঞ্চিত হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিরৎকালের জগ 
কালীবাচীতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত কথাবার্তায় কাল কাটাইতে 
লাগিলেন এবং গ্রামন্থ রমণীগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার খাভব্রবয 
ংগ্রহপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে তাহাকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। + 


* স্থায় বলিত, দেবমওলের ঘাটে থাকবার পরামর্শ ঠাকুরই ব্রাঙ্গণীকে প্রদান 
পূর্বক যগুলছ্ের বাটাতে পাঠাইয়া দেন। তথায় হাইবাধাত্র ৮মবীনচচ্্র নিয্বোগীর 
ধর্দপরায়ণা পর্বী তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং ঘাটের চাঙগনীতে ধতকাল ইচ্ছা 
থাকিবার অঙ্গুষতিসহ একখানি তক্তাপোশ, ঢাল, ভাল, যী ও অন্যান্য ভোজনসাম্রী 
গুদান করিয়াছিলেন। 

1 গুরুভাব, পূর্বার্--৮ম অধ্যায়। 


১৮৮ জীত্রীরামকৃফলীলাগ্রসঙ্গ 


ঠাকুরের কথা শুনিয়া ব্রাক্ষণার ইভঃপূেষ মনে হইয়াছিল, 
অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেমেই গীহার অলৌকিক দর্শন 


ঠাকুরকে ভৈরবীর় তি 
অবতার বলিয়া! ধারণা বস্থাসকল উপস্থিত হইয়াছে। এখন 
৪ তগবধালাপে, তীহার ভাবসমাধিতে মূহমুছ 


বাহচৈতন্তলোপ ও কীর্ডনে পরমানন্দ দেখিয়া, 
তীহায় দৃঢ় ধারণা হইল-ইনি কখনই সামান্ধ সাধক নছেন। 
চৈতস্টচরিতামৃত ও ভাগবতাঙ্গি গ্রন্থের স্থলে ছলে মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতগ্কদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণপূর্ববক 
আগমনের যে সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়! যায়, ঠাকুরকে দেখিয়| 
্্াঙ্গনীর শ্বতিপথে সেই সকল কথ! পুনঃ পুন; উদিত হইতে লাগিল। 
বিুধী ব্রাঙ্গণী এ সবল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ক ও শ্রীনিত্যাননদ সম্বন্ধে যে 
সকল কথা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছেন, সেই সকলের সহিত ঠাকুরের 
আচারব্যবহার ও অলৌকিক প্্ত্ক্ষা্দি মিলাইয়া সৌসাৃস্ 
দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতন্দেবের স্তায়ি ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 
অপরের মনে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিধার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত 
দেখিলেন। আবার উন্বদ-বির্-বিধুর ্রীচৈতয্থদেবের গাত্রদাহ 
উপস্থিত হইলে শ্রক্চ্গনাি যে সকল পদার্থের ব্যবহারে উহ 
প্রমিত হইত বলিয়! প্রপিদ্ধি আছে, ঠাকুরের গাত্রদাহ প্রশমনের 
জন্প এ সকলের প্রয়োগ করিয়। তিনি তজ্রপ ফপগ পাইলেন।* 
হৃতরাং তীহার মনে এখন হইতে দুঢ় ধারপা হইল প্রীচৈতন্ত ও 
প্রীনিত্যানন্দ উভয়ে জীবোদ্ধারের নিমিত ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে 
পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। সিছড় গ্রামে বাইবার 
কালে ঠাকুর নিজ দেহাত্যন্ত্রর হইতে কিশোরবযস্ক ছুই জনকে বেরপে 
বাহিরে আবিষূতি হইতে দনেখিয়াছিলেন, তাহা! আমরা পাঠককে 
₹ গুক্ষভাধ, উত্তয়ার্ছ--১ম অধ্যায় । 


ভৈরবী-ত্রাক্মপী-সমাগম ১৮৯ 


ইতঃপূর্ববে বলিয়াছি।* ব্রাহ্ছণী এখন এ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে 
শ্রবণপূর্বক প্রী়ামক্কফদেব সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংলায় দৃ়তর বিশ্বাসবতী ইয়া 
বলিলেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্টের আবির্ভাব !” 

উদ্াসিনী আঙ্ষণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশ! 
করিতেন না; প্রাণ যাহা পত্য বলিয়। বুবিয়াছে তাহ! প্রকাশে 
লোকের নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইতে হইবে এ আশঙ্কা 
বাখিতেন না। সুতরাং শ্রীরামকৃ্চদেব সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংস। 
তিনি সকলের সম্মুথে বলিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হয়েন নাই। শুনিয়াছি, 
এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবচীতলে মথুর বাবুর সহিত বিয়া" 
ছিলেন। হৃদয়ও তীছাদের নিকটে ছিল। কথাগ্রসজে ঠাকুর, 
্রাঙ্মণী তাহার সম্বন্ধে যে মীমাংসার উপনীত। হইয়াছেন, তাহ! 
মথুরামোহনকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, “সে বলে যে, 
অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ থাকে, তা! এই শরীর মনে আছে! 
তার অনেক শান্্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুথিও আছে।” মথুয 
শুনিয়। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তিনি যাাই বলুন না বাবা, 
অবতার ত আর দশটার অধিক নাই? মুতরাং তীহার কথ! সত্য 
হইবে কেমন করিয়।? তবে, আপনার উপর ন| কালীর কুপ৷ 
হইয়াছে, এ কথা সত্য।” 

তাহার। এররূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক 

স্গাাসিনী তাহাদের অভিমুখে আগমন করিতে- 
মথুষের সম্মুখে ছেন, দেখিতে পাইলেন এবং থু ঠাকুরকে 
ইধীর ঠাররকে জিজ্ঞাস করিলেন, “উনিই কি তিনি” ঠাকুর 
স্বীকার করিলেন। তীহার। দেখিলেন--.ত্রাঙ্ণী 

কোথ! হইতে একথাল| শিষ্টা্ছ সংগ্রহ করির! শ্রীবৃন্ধাবনে ননারাদী 
 হ ভাব, উততার্ঘ_ ১ম অধ্যায়। 


১৯৩ শ্রীশ্রীরামকফলী লাপ্রসঙ্গ 


যশোদা যে ভাবে গোপালকে খাওয়াইভে সপ্রেমে অগ্রসর 
হইতেন, সেইভাবে তন্ময় হুইয|া অন্পরমনে তীহাদিগের দিকে 
চলিয়। আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মধুর বাবুকে দ্নেখিতে 
পাইয়া তিনি যত্বপূর্ধক আপনাকে সংঘতা করিলেন এবং 
ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হাদয়ের হত্তে মিষ্টাকথালাটি প্রান 
করিলেন। তখন মধুর বাধুকি দেখাইয়া ঠাকুর তীহাকে 
বলিলেন, “ওগো! তুমি আমাকে যাহা! বল, সেই সব কথা 
আঙ্গ ইছাকে বলিতেছিলাম, ইনি বলিলেন, “অবতার ত দশটি 
ছাড়। আর নাই” ।” মথুরানীথও ইত্যবসরে মঞ্সামিনীকে অভি- 
বাদন করিপেন এবং তিনি সত্যই যে শ্রন্ূপ আপত্তি 
করিতেছিলেন, তহ্িষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাঙ্গণী ত্ীহাকে 
আশীর্বাদ করিয়। উত্তর করিলেন, “কেন? শ্রমন্ভাগবতে চব্বিশটি 
অবতারের কথা বলিবার পরে ভগবান্‌ ব্যাস শ্রীছরির অসংখ্য বার 
অবতীর্দ হইবার কথ। বলিয়াছেন ত? বৈষ্ঞব্দিগের গ্রস্থেও মহা- 
প্রভুর পুনরাগমনের কথ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তত্র শ্রুচৈতস্তের 
সহিত (শ্রীরামকৃষ্ষদেবকে দেখায়!) ইছার শরীরমনে প্রকাশিত 
লক্ষণলকলের বিশেষ সৌপাদৃশ্ত মিলাইয়া৷ পাওয়া বায়।” ক্রাঙ্গণী 
ধ্ররূপে নিজপক্ষ সমর্থন কবিয়া বলিলেন, শ্রীমস্তাগবত ও গৌড়ীয় 
বৈষ্থবাচাধ্যদিগের গ্রন্থে ম্ুপ্ডিত ব্যকিদিগকে তাহার কথ। 
সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হুইবে। রূপ ব্যক্তির নিকটে 
তিনি নিজ পক্ষ সম্থম করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাঙ্গণীর 
ই কথার কোন উত্তর দিতে নাঁ পারিয্া মথুখামোহছন নীরব 
রছিলেন। 

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাঙ্মগীর অপূর্ব ধারণ! ক্রমে কালীবাটীর 
সকলেই জানিতে পারিল এবং উহা লইয়/ একটা 
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নিষষ আন্দোলন উপস্থিত ভইল। উদার ফলাফগ আমরা অন্তত্র 
ৃ বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি ।* ভৈরবী 
পাও বকবচরপের আা্ধধী রেপ ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে সংস! 
ব রণ দেবতার সম্মান প্রদান করিলেও তাহার মনে 

কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু উক্ত 
সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়। শাস্মজ্ঞ পুরুষসকলে কিরূপ মতামচ প্রঙ্গান করেন 
ভাহা জানিতে উৎন্থুক হইয়া তিনি বালকের ভ্তায় মথুরামোহনকে এ 
বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে অন্তরোধ করিয়াছিলেন। এ অনুরোধের 
ফলেই বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ পণ্ডতসকলের দক্ষিণেশ্বর কাঁলীবাটীতে 
আগমন হইয়াছিল। তাহাদিগের নিকটে ব্রান্ধণী কিরপে নিজ পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছিলেন তাহা অঞ্ষুত্র বলিয়াছি। + 


* গুযুভাব, পূর্ববার্ধ_৫ধ ও ৬ অধ্যায়, ও উত্তরণন্ধ--১ম অধ্ায়। 
1 গুরুভাব। উত্তরার্ধ--.১ম অধায়। 


একাদশ অধ্যায় 
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কেবলমাত্র তর্কযুক্তি-সছায়ে ব্রাহ্গণী, ঠাকুরের সম্বন্ধে পূর্বক 
সিদ্ধান্ত স্থির করেন নাই। পাঠকের ম্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের 
সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন, 
সাধমপ্রনূত দিব্যদৃষ্টি 
রাঙ্ষরীফে ঠাকরের. শ্রুগামকৃফ্দেবপ্রমুখ তিন ব্যক্তির সহিত দ্বেখা 
অবস্থা বাবখঙ্ীপে করিয়া তীহাদিগের  আধ্যাত্বিক-জীবন-বিকাশে 
নানি তাহাকে সহায়তা করিতে হুইবে। ঠাকুরকে 
দর্শন করিবার বন্পূর্বে তিনি এরূপ প্ররত্যাদ্দেশ লাভ করিয়াছিলেন। 
সুতরাং বুঝিতে পারা যার, সাধনগ্রন্থত দিবাযুষ্টিই তাহাকে দক্ষিণেশ্থরে 
আনয়নপূর্বক ছল্প পরিচয়েই ঠাকুরকে এ্রূপে বুঝিতে সহায়তা 
করিয়াছিল। আবার নক্ষিণেশ্বরে আলিয়। তাহার সছিত তিনি ধত 
ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইতে লাগিলেন, ততই তাহার মনে ঠাকুরকে 
কি ভাবে কতদূর সহায় করিতে হইবে, তদ্ধিষয় পূর্ণ প্রস্থ্টিত 
হইয়া উঠিল। অতএব ঠাকুরের মন্বন্ধে সাধারণের ভ্রম ধারণ দূর 
করিবার চেষ্টাতেই তিনি এখন কালক্ষেপ করেন নাই, কিন্ত 
শান্সরপথাবলন্বনে সাধন সকলের অনু্ঠানপূর্বক ্রীত্রীজগদত্বার পুর্ণ 
প্রসঙ্গভার অধিকারী হুইয়। ঠাকুর বাহাতে দিব্তাবে শ্প্রতিষ্ঠিত 
হয়েন তদ্ধিষরে বত্ববতী ছইয়াছিলেন। 
গুরু-পরম্পরাগত, শাস্বনির্িষ্ট সাঁগনপথ অবলন্বন না করিয়া 
ফ্েবলমাত্র অনুরাগ-সহায়ে ঈশ্বরর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই, 
ঠাকুর নিজ উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে ধারণ। করিতে পারিতেছেন না, 
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প্রবিণ। সাধিক! শ্রাঙ্গণীর একথ| বুঝিতে বিলম্ব ছয় নাই। নিজ 
অপূর্ব প্রত্যক্ষপকলকে মন্তি্ধ বিকৃতির ফল 
ঠাকুরকে ত্রঙ্গণীর তন্ত বলিক্না) এ"ং শারীরিক বিকারসমূহ ব্যাধির জন্তু 
সাধন করিতে বালধার 
জা উপস্থিত হইতেছে বণিয়।, যে সক্ষেহ ঠাকুরকে মধ্যে 
মধ্যে মুহামান করিতেছিগ তাঁগার হ₹ম্ত হইতে নিশ্মু্ত 
করিবার জগ্ত ব্রাঙ্গণী এখন তীহাকে তস্ত্রোক্ত সাধনমার্গ 'অবলনে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কারণ, সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেরূপ 
ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্র তদ্ধিষয়ে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়। এবং অনুষ্ঠান 
সহায়ে শ্বয়ং এরূপ ফগসম্ছ লা করিয়। তাহার মনে এ কথার 
দুটি গ্রতীতি হইবে যে, সাধন সয়ে মানব অন্তঃরাজ্যের উচ্চ 
উচ্চতর ভূযিসম্ছে যত আরোহণ করিতে থাকে ততট তাহার 
অনগ্তলাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবন্থাপযুছের উপলব্ধি হুয়। 
ফলে ইনছা দীড়াইবে যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিষ্যতে যেরূপ 
অসাধারণ প্রতাক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, কিছুমাত্র বিচলিত 
ন। হইয়া তিনি এ পকগকে সত্য ও অবশ্বস্তাবী জানিয়া নিশ্চিন্তমনে 
গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ব্রাঙ্গণী জানিতেন, শান এজন 
সাথককে গুরুবাক্য ও শান্ত্বাক্যের সছিত নিজ জীবনের অন্ুভব- 
সকলকে মিলাইয়। অন্তরূপ হুইল কি না, দেখিতে বলিয়াছেন। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতার-মহাপুরুষ বপিয়া বুবিয়! 
অবতার বলিয়া বধিরাও ্্রাঙ্গণী কোন্‌ হুক্তি বলে আবার তাহাকে সাধন 
্াক্মমী কিরণ করাইতে উদ্ভত হইলেন? রনী মহিমাসপ্পন্র 
ঠাকুরকে সাধনায় অআঅবতার-পুরুষকে নর্ধধতোভাবে পূর্ণ বলির স্বীকার 
সহারত। করিয়াছিলেন 
করিতে হয়, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেষ্টার 
আবন্তকত। সর্বখা প্রতীয়ঘান হইয়া থাকে। উত্তরে বলা বাইতে 
পারে, ঠাকুরের লন্বন্ধে এ প্রকার মহিমা! বা এশ্র্ধযজ্ঞান ত্রাঙ্গণীয় 
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মনে সর্বদ। সমুদিত থাকিলে, তাহার মানসিক ভাব বোঁধ 
হয় ররূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, 
প্রথম দর্শন হইতে ব্রঙ্গণী অপত্ানির্ধশেষে ঠাকুরকে ভালবাসিয়া- 
ছিলেন--এবং পশ্বধ্যজ্ঞান ভূলাইয়। প্রিয়তমের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত 
করাইতে ভালবাসার ভ্তায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে নাই। অতএব 
বুঝ। যায়, অক্ুত্রিম ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় 
প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। দেব-মানবঃ অবতার-পুরুষদকলের  জীবনা- 
লোচনায আমরা সর্বত্র রূপ দেখিতে পাই। দেখিতে 
পাই, তীহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সন্ধা ব্ক্িসকল 
তাহানিগের অলৌকিক ত্রশ্বর্ধাজ্ঞানে সময়ে সময়ে স্তভিত হইলেও, 
পরক্ষণে উহ। ভুলিয়া যাইতেছেন এবং প্রেমে মুগ্ধ হইয়। তাহাদিগকে 
অন্ক সাধারণের চায় অপূর্ণ জ্ঞানে তীহাদিগের কল্যাণচেষ্টায় 
নিযুক্ত হইতেছেন! অতএব অলৌকিক তাবাবেশ ও শক্তিগ্রকাশ 
দ্রশনে সময়ে সময়ে স্তভিতা হইলেও, তাহার প্রতি ঠাকুরের অক্কত্রিম 
ভক্তি বিশ্বাস এবং নির্ভরত। আগগণীর হৃদয়নিহিতি কোমলকঠোর 
মাতৃন্নেছকে উদ্বেলিত করিয়। তাহাকে তুশ্নাইয়া রাখিতে এবং ঠাকুরকে 
সুখী করিবার জন্ত সকল বিষয়ে সছাঘুত। করিতে সতত অগ্রসর করিত। 
যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের স্থযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুর হাদয়ে 
পরম পরিতৃপ্ডি ও আত্মগ্রপা্দ ত্বতঃ উদয় হম। ম্ৃতরাং ঠাকুরের ভ্যায় 
উত্তমাধিকারীকে শিক্ষাদানের অবসর পাইয়! 
ঠাকুরকে আঙ্মণীর সব ব্রা্ষণীর হায় আননে। পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর 
ভপন্যার ঘল প্রদানের 
জন্য ব্যতত। ঠাকুরের প্রতি তাহার অকৃত্রিম বাৎসপ্য ভাব-- 
অতএব, এ ক্ষেত্রে ব্রাঙ্গণী তাহার আজীবন স্বাধ্যার 
ও তপন্তার ফল হ্বল্নকালের মধ্যে তাহাকে অঙ্থুতব করাইবার অন্ত 
সচেষ্ট ছইবেন, ইছা। বিচি নহে । 
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তন্ত্রোন্ত সাধনলকল অনুষ্ঠানের পুরে ঠাকুর তী বিষয়ের ইতি- 
অগদনথার অনুজঞালাতে কর্তব্যতাসঘন্ধে ্ীজগন্থাকে লিজ্ঞাসাপূর্ক 
ঠাকুরের তস্ত্র/থনের তাহার অগ্রমতি লাভ করিয়া উঞ্চাতে প্রবৃত্ত 
অনুষ্টান-ঙাছায়. হষইয়াছিলেন_একথা আমর! তাহার শ্রীমুখে 
দাধনাএরছের পগ্গিমাণ 
কখন কখন শ্রবণ করিয়াছি। অতএব কেবল- 
মার ব্রাঙ্গণীর আগ্রহ ও উত্তে্রনা তাহাকে এ বিষয়ে নিযুক্ত করে 
নাইড সাধনগ্রস্থত যোগপৃষ্ি প্রভাবে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে 
বুঝিয়াছিলেন_ শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে ঈ্াগ্ন্মাঙাঁকে প্রত্যক্ষ 
করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে । ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন একুপে 
ত্রাহ্মণীনিপদিষ্ট সাধন পথে এখন পুর্ণাগ্রহে ধাবিত হষইয়াছিল। সে 
আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব কর আমাদিগের ছার বাকিয় 
সম্ভবপর নহে। কারণ, পার্থিব নান। শিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের 
মনের সে উপরতি ও একপক্ষ্যতা কোথায় 1-_অন্তঃপমু্দ্রর উর্শিমালার 
বিচিত্র রঙ্গে ভালমান ন। থাকিয়া, উহার তলম্পর্শ করিবার জগ 
সর্বন্থ ছাঁড়িঘ়। নিমগ্ন হইবার অলীম সাহস আমানিগের কোথায় ?-- 
“একেবারে ডুবিয়া যা”, “আপনাতে আপনি ডূবিয়। যা” বলির, ঠাকুর 
আমাদিগকে বারংবার যে ভাবে উত্তেজিত করিতেন, সেইভাবে জগতের 
সকল পদার্থের এবং নিজ শরীরের প্রতি মায়। মমত। উচ্ছিগ্ন করিয়া 
আধ্যাত্মিকতার গভীর গর্ভে ভূবিয়া যাইবার আমাদিগের সাধ্ধ্য কোথায়? 
আমর! যখন শুনি, ঠাকুর অসঙ্থ বন্ত্রণায় বাকুল হইয়া মা দেখ। দে? বলিয়া! 
পঞ্চবটীমূলে গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ধণ করিতেন এনং দিনের পর দিন 
চলিয়। যাইলেও তাছার এভাবের বিরাম হইত না_-তখন কথাগুলি 
কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হ্বগয়ে অনুরূপ বন্কারের কিছুধাত্র উপলদ্ধি 
হয় না! হইবযেই ব। কেন? শ্ীহীজগন্মাত। যে যণার্থই আছেন 
এবং নর্বদ্ঘ ছাড়িয়া ব্যাকুলহগরে তাঁছাকে ডাকিলে তাহার 


১৯৬ জীভ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


দ্র্শনিলাভ যে বথার্থই সম্ভবপর--একথার কি আমর ঠাকুরের টায় 
সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ? 

সাধনকালে নিজে মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীত্রতার 
কিঞ্চিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে 
প্রদান করিয়া ভ্তভ্তিত করিয়াছিলেন; ততকালে আমর! যাহা 
অন্গুতব করিয়াছিলাম, তাহা পাঠককে কতদৃর বুঝাইতে সমর্থ হটব 
বলিতে পারি না; কিন্ধু কথাটির এখানে উল্লেখ করিব £__ 

ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তখন 
আমর! কাণীপুরে শ্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ঘ হইবার জন্ত নির্ধারিত টাক (ফি) জম! দিতে যাইয়া কেমন 
করিককা তাহার চৈতন্টোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির তইয়! 
কেমন করিয়া তিনি একবক্ে, নগ্রপদে জ্ঞানশৃন্যের সায় শহরের রাস্ত। 
দির। ছুটিয়। কাশীপুরে প্রীগুরুর পরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং 
উদ্মতের ট্টায় নিজ মনোবেগনা নিবোনপূর্বক তীহার কুপালাভ 
করিলেন, আহার-নিদ্র। ত্যাগপূর্ধক কেমন করিয়া তিনি এ সময় 

হইতে দিবারাত্র ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চায 

কালীপুয়েয় বাগানে 
ঠাকুর নিজ সাধনফালের কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অলীম সাঁধনোৎসাে 
আগ্রহ সম্বন্ধে বাছা কেমন করিয়। তীহার কোমল হাদর তখন বভ্রকঠোর- 
এ ভাবাপন্ধ হইয়া! নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ 
কষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল, এবং কেমন করিয়া প্রীগুর 
প্রদর্িত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্টার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর 
দ্শন লাভ করিতে করিতে তিন চীঁয়ি মাসের আন্তেই নিব্বিকল্প 
সমাধিনুখ প্রথম অনুভব করিলেন সফল বিষয় তখন ' আমানের 
চক্ষের সমক্ষে . অভিনীত হইয়া আমাদিগকে ভ্তন্ভিত করিতেছিল। 
ঠাকুর তখন পরমাননে স্বামিনীর রূপ, অপুর্ব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও 


ঠাকুরের ততন্ত্রসাধন ১৯৭ 


সাঁধনোৎসান্ের ভূয়সী গ্রশংল। নিতা করিতেছিলেন। ও সময়ে 
একদিন, ঠাকুর নিজ অনুরাগ ও সাধনোৎলাডের সহিত স্বামিশীয় 
ধী বিষয়ের তুলনা করিয়া তী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন--প্নয়েশের 
অনুরাগ উৎমাহ অতি অদ্ভুত, কিন্তু ( আপনাকে দেখায়!) এখানে 
তখন ( সাধনকালে ) উহাদের যে তোড়, (বেগ) আসিয়াছিল, তাহার 
তুলনায় ইছা! যৎসামান্ট--ইছা! তান্ভায় সিকিও হইবে না!1"--ঠাকুয়ের 
ও কথায় আমাদিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, ছে 
পাঠক, পার ত কল্পনাসহায়ে তাহ! অনুভব কর। 


সে যাহা হউক, শ্রীীজগনস্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন সর্বসত্ব ভুলি! 
সাধনায় মগ হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পর। কর্মকুশল! ব্রাক্গণী তান্ত্রিক 
ক্রিয়োপযোগী পদার্থসকলের সংগ্রহপূর্বক উঠাদিগের প্রয়োগসম্বন্ধে 
উপদেশ প্রদান করিয়। তাহাকে সহায়তা করিতে অশেষ জায়াস 
করিতে লাগিলেন। মন্ুধগ্রভৃতি পঞ্চগ্রাণার মন্তক-কন্কাল* গঞ্জাহীন 


* ইদানীং শ্রণু দেবেশি নুওস1খনমুত্বমহ। 
যত কৃত্বা! সাধূকো যাতি যছাদেবযাং পরং পদহ্‌ ॥ ৫১ 
নর-মহ্ষ-মাঞ্জার-মুণ্ডভ্য়ং বরামনে। 
অথবা পরমেশানি নৃমুওত্ররমদয়াৎ | ৫২ 
শিবাননারমেয়বৃষভালাং মহেঙ্গরি । 
নর়মু্ঁং তধ! মধ্যে পঞ্চমুগ্ডানি হীরিতম্‌ ॥ ৫৩ 
জঅথব! পরমেশানি নরাণাং পঞ্চদুণ্কান্‌। 
তথ শতং সহম্বং বাহুতং লক্ষং তাখেধচ॥ ৪৪ 
নিধুতঞ্কাধব। কোটিং নৃমুণ্ডান্‌ পরমেশ্বরি। 
নয়মুও, স্থাপরিস্ব। প্রোথয়িত্ব৷ ধয়াতলে ॥ ৫৫ 
বিতন্তি প্রমিতাং বেদীং তন পরি গুকল্পয়েং। 
আন্বাম প্রন্থতে দেবি চতুর্থতো। সযাচরেৎ ॥ ৫৬ 

যোগিবীতন্্রদ্‌_-পঞ্চবপটলঃ 


১৯৮ শীত্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


প্রদেশ হইতে সযত্ববে সমাহাত| হুইয়1, ঠাকুরবাটীর উদ্যানে উত্তরসীমান্তে 
অবস্থিত বিষঙুরমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে 
সাধনান্ুকুপ ছুইটি বেদকা* নিশ্মিত হুইল এবং প্রয়োঞজন মত এ 
মুণ্ডাসনদ্বয়ের অন্ততমের উপরে উপবিষ্ট হুইয়। জপ, 
পঞ্চমুণ্ডাসন নির্দাপ ও পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠ!কুরের কাল কাটিতে 
চৌধট্্রগান তন্ত্রর সকল 
মাধনের অনুষ্টান লাগিল। কয়েক মাস দিবারাত্র কোথা দিয় 
আদিতে ও যাইতে লাগিল, তাহ। এই অদ্ভুত 
সাধক এবং উত্তরসাধিকার জ্ঞান রছিল ন।। ঠাকুর বলিতেন, ? 
“ক্রান্দণী দিবাভাগে দুরে, নানা স্থানে পারিভ্রমণপূর্বক তন্ত্রনদি্ট 
ছুপ্রাপ্য পদার্থদকল সংগ্রঠ করিত। রাত্রিকালে বিহমুসে ব 
পঞ্চবটীতলে সমস্ত উদ্মোগ করিয়া আমাকে আহ্বান করিত, এবং 
এ সকল পদার্থের সহায়ে শ্রী্গদস্বার পুঙ্গা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া, 
জপ ধ্যানে নিমগ্ন হইতে বলিত। কিন্তু পুষ্গান্তে জপ প্রায়ই করিতে 


*. সচরাচর পঞ্চমুওসংযুক্ত একটি বেদিক) নিপ্মাণ কিয়! সাধকের] জপ ধ্যানাদি 
অনুষ্ঠান করিধা থাকেন, ঠাকুর কিন্তু দ্রদ্টি মুণগ্ডাননের কথ! আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 
তগ্মধো ন্হিযুলের বেদিকার নিছে তিণটি নণমুওড প্রোধিত ছিগ এবং পঞ্চবটাতলম্থ 
বেছ্িকার পঞ্চপ্রকার জীবের গ্‌।চটি মুও প্রোথিত ছিল । সাধনায় দিদ্ধ হইবার কিছুকাল 
পরে, তিনি মুণ্ডকক্কালসকল গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপপূর্বক আননছুয় ভঙ্গ করিয়! দিয়াছিলেন। 
উসাধনায় ভিমুণডাসন প্রশত্ততর বলির! হউক অথবা বিহমুল তৎকালে অধিকতর বিশেষ 
নিষ্জন খাক'য় বিশেষ জ্রিয্লাসকল অনুষ্ঠানের সুবিধ! হইবে বলিয়াই ইউক ছুইটি আদন 
নিশ্মিত হঃয়াছিল। বিহমূলের সন্নিকটে কোম্পানীর বারুদখানা বিদ্ধমান থাকার, 
হোষাদির জঙ্গ তথায় অগ্নি প্রজ্ঘলিত করিবার অহধিধ। হওয়ায় ছুইটি মুণ্ডাসন নিপ্মিত 
হায়াছিল এরাপও হতে পারে । 

+ ঠাকুরের গ্রীমুখে ছিন্ন ভিন্ন সময়ে হাহ! গুন| গিয়াছে, হাহ! এখালে সনম্বন্ভভাষে 
দেওয়া গেগ। 


ঠাকুরের অন্রসাধন ১৯৯ 


পারিতাম না, ধন এত্দুর তন্ময় হষ্টরা পড়িত যে, নাল! 
ফিরাইতে যাইয়া লমাধিস্থ হইতাম এবং উর ক্রিয়ার শান্থনিদ্দিট ফল 
বখাবথ প্রত্যক্ষ করিতাম। এ্রীযনপে এট কালে দশনের পর দর্শন, 
অগ্তভবের পর অন্ধুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত সব কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, 
তাার ইয়া নাই। বিষুক্রান্তায় প্রচলিত, চৌধটিখান। তন্ত্র যত কিছু 
সাধনের কথা আছে, সকলগুণিই ব্রাঙ্গণী একে একে অনুষ্ঠান 
করাইয়াছিল। কঠিন কঠিন সাধন--মাহ। করিতে ঘাইয়। অধিকাংশ 
সাধক পথত্রষ্ট হয়-মার (শ্রশ্রঞ্জগাত্বার) কপার সে সকলে উত্তীর্ণ 
হইয়াছি। | 

“একদিন দেখি, ব্রাক্গণা নিশীভাগে কোথা! হইতে এক পুর্ণযৌধন। 
সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং পুজার আয়োজন করিয়া 
দেবীর আসনে তাছাকে বিবন্থ। করিয়া উপনেশন করাঠয়া আমাকে 
বলিতেছে, বাবা, ইহাকে লেবীনুদ্ধিতে পু 
কর।' পৃঙ্গা সান চলে বলিল, “বানা, সাক্ষাৎ 
জগজ্জননী ভ্ানে ইার ক্রোড়ে বসিয়। তন্মযচিতে 
জপ কর!,__তখন আতঙ্কে ক্রন্দন করিয়া মাকে ( ইাইজগান্বাকে ) 
বলিলাম, “মা, তোর শরণাগতকে এ কি মাদেশ করিতেছিস? হৃর্দল 
সম্ভানের এরূপ দ্রঃসাহসের সামর্থা কোথায় ?--এরূপ বলিবামাআ দিব্য 
বলে হৃদয় পূর্ণ হইল এবং দেবতাবিষ্টের স্পা, কি করিতেছি 
সমাক না জানিয়া মন্ত্রেচচারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে * 
উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিদ্থ চইয়। পড়িললাম! অনন্তর যখন জ্ঞান হইল 
তখন ব্রাঙ্গনী বলিল, “ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বাবা; অপয়ে কষ্টে 
ধৈর্ধ্য ধারপ করিয়। এ অবস্থার কিছুকাল জপমাত্র করিয়া ক্ষান্ত 
হয়। তুমি এককালে শরীরবোধশূন্তা ভইয়া সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িয়াছ 1--গুনিয়। আন্ত হইলাম এবং পরীক্ষায় উততীর্দ করার অন্ত 


স্্ীমুত্থিতে দেবীজ্ঞান- 
সিছছি 


২০৩ শ্রীত্রীরামকুষ্লীলা প্রসঙ্গ 


মাকে ( প্ত্রীজগদস্বাকে ) ক্কতজ্ঞতাপুর্ণ-হদয়ে বারংবার প্রণাম করিতে 
লাগিলাম। 

“আর একদিন দেখি, ঝাদ্দণী শবের খর্পরে মত্ভ রাধিয়। পতজগাস্বার 
তর্পণ কফিল এবং আমাকেও এন্ধপ করাইয়া! উঠ গ্রহণ করিতে বলিল। 
তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ ঘ্ুণার উদয় ভইল না। 

“কিন্ত যে দিন সে (ক্রাঙ্ষণী) গলিত আম-মহামাংস-থণ্ড আনিয়। 
তর্পণান্তে উহ! জিহ্বা দ্বারা স্পশ করিতে বলিল, সে দিন ঘ্বণায় বিচলিত 
হইর। বলিয়। উঠিলাম, 'ত1 কি কখন করা যাঁয়?--শুনিয়। সে বলিল, সে 
কি বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি ।--বলিয়াই 
সে উহ নিজ মুখে গ্রহণ করিয়। প্বণ। করিতে নাই” 
বলিয়া, পুনরায় উহার কিয়দংশ আমার সম্মুথে ধারণ করিস। তাহাকে 
ত্ররূপ করিতে দেখিয়। শ্রশ্রাজগদগ্থার ওচগ্ড চগ্ডকাযুর্তির উদ্দীপনা 
হইয়। গেল এবং “মা” "মা, বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। 
তখন ক্রাদ্ষণী উহা মুখে প্রদান করিলে ও, ঘ্বণার উদয় হইল না। 

“গ্রীরূপে পুর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইদা অবধি ব্রাঙ্গণী কত প্রকারের 
অন্ুষঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়ন্ব। হয় না। সকল কথ! সকল 
সময়ে এখন স্মরণে আখুসে না। তবে মনে আছে, যে দিন স্থুরত- 
ক্রিয়্ালক্ নরনারীর সন্তোগানন্দ দর্শনপূর্বক শিব-শক্তির লীরাবিলাস 
জ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিগ্থ হইয়। পড়িয়াছিলাম, সেট দিন বাছটৈতগ্ লাভের 

পর ব্রাক্ণী বলিয়াছিল, "বাবা তুমি আশন্দাসনে 
আনন্গাসনে লিদ্ধি- রর 
লাত, কুলাগার পূজা, সিদ্ধ হইয়া দিবাতাবে প্রতিঠিত হইলে, উহাই 
এবং তস্ত্রোন্ত সাঘন- এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন! উহার 
রন কিছুকাল পরে একজন ভৈরবীকে পাঁচ সিকা 
দক্ষিণা দানে প্রসন্ন করিয়া তাহার সঙথায়ে 
কালীঘরের নাট-মন্গিরে দিবাভাগে দর্বজনসমক্ষে কুলাগার-পৃজার 


ঘু। ত্যাগ 


ঠাকুরের তত্ত্রলাধন ২৯১ 


যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়। বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। 
দীর্ঘকালব্যাপী তস্ত্রোন্ত সাধনের সময় আমার ঝমপীমাত্রে মাড়ৃতাব 
যেমন অস্কু্ ছিল, তদ্দরপ বিন্দুমাত্ কারণ গ্র্ছণ করিতে পারি 
নাই।--কারণের নাম ব। গন্ধমাত্রেই জগৎকারণের উপলন্ধিতে 
আত্মহায়। হইতাম এবং “যোনি” শষ শ্রবণমাত্রেই জগদ্যোনিয় 
উদ্দীপনায় সমাধিস্থ ভইয়া পড়িতাম।** 
দক্ষিপেশ্বরে 'মবস্বানকালে ঠাকুর একদিন তীাছার রমণীমাতরে 
মাতৃতাবের উল্লেখ করিয়। একটি পৌরাণিক কাহিনী বলিয়াছিলেন। 
নিরা রা সিদ্ধজ্ঞানিগণের অধিনায়ক  উ্ীগণপতিদেবের 
মাত্র মাতৃজান স্ধে হাগয়ে এরূপ মাতৃচ্জান কিন্পে দৃচ প্রতি্টিত 
চাকুরের গল্প হইয়াছিল, গল্পটি তাভারহ বিবরণ। মদআাবি- 
গজতুগ্ডাশ্কালিত-বঙন লম্বোদর দেবতাটির উপর 
ইতঃপূর্ধবে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার বড় একটা আ'তিশধা ছিল না। 
কিন্তু ঠাকুরের মুখ হইতে উঠ51 শুনিয়া পর্যন্ত ধারণ! হইয়াছে 
্রশ্রীগণপতি বান্তবিকই সকল দেবতার অগ্রে পুজা পাইবার 
যোগা। 
কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়। করিতে করিতে একটি 
বিড়াল দেখিতে পান এবং বালমুলভ-্চপ্লতায় উচ্বাকে নানাভাবে 
পীড়াগ্রদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোনরূপে 
প্রাণ বীচাইয়া পলায়ন করিলে, গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী 
জীপ্রপার্ধতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবার প্রাঅঙগের 
নানাঙ্থানে প্রহান্চিছ দেখ যাইতেছে। বালক মাতার এরূপ 
অবস্থা দেখিয়। নিতান্ত ব্যধিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞান। করিলে 
দেবী বিষধভাবে উত্তর করিলেন,-তৃমিই আমার এরূপ ছুরবন্থার 
কারণ। মাতৃতক্ত গণেশ এ কথায় বিশ্মিত ও জআধিকতর হৃঃখিত 


২০২ শ্রম্্রীরামকফ্লীলাগ্রসঙ্গ 


হইয়া সঙজগলনয়নে বলিলেন,-মে কি কথা মা, আমি তোমাকে 
কখন প্রহার করিলাম? অথবা এমন কোন দ্বন্দ করিয়াছি 
বলিয়াও ত স্মরণ হইতেছে না, যাতে তোমার অবোধ বালকের 
জন্তু অপরের হথ্যে তোমাকে এরূপ অপমান সম করিতে হইবে? 
জগন্সমী গ্রীপ্রদ্দবো তখন বালককে বঙলিলেন,_-“ভাবিয়া দেখ দেখি, 
কোন জীবকে আঙ্গ তৃমি প্রহার করিয়াছ কি না? গণেশ 
বলিলেন,_-'তাকা। করিয়াছি) অল্লক্ষণ হুইল একট! বিড়ালকে 
মারিস়াছি।” যাছার বিড়াল সেই, মাতাকে রূপে প্রহার 
করিয়াছে ভাবিয়া, গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর 
প্ীপ্ীগণেশজননী অন্ুতপ্ু বালককে সাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্্ঘক 
বলিলেন,-তাহ! নছে বাবা, তোমার সম্মথে বিস্মান আমীর এইট 
শরীরকে কেহ প্রহার করে নাই, কিন্তু আমিই মার্জারাদি যাবতীয় 
প্রাণী রূপে সংসারে বিচরণ করিতেছি, এজন্য তোনাব প্রহারের চিহ্ন 
আমার অঙ্গে দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া এরূপ করিয়াছ, 
সেজগ্ত দ্ঃখ করিও না; বিস্ত আভ্য।বধি একথা ম্মরণ বাঁথিও স্্রীমুততি- 
বিশিষ্ট ভীবসকল আমার অংশ উদ্ভুত ভ্টয়াছে এবং পুংমুত্তিধারী 
জীবসমূচঠ তোমার পিতার অংশে জক্মগ্রচণ করিয়াছে--শিষ ও 
শক্তি ভি জগতে কেহ বা কিছুই নাই! গণেশ মাতার এ কথা 
শ্রদ্ধাসম্পর হইয়া হদয়ে ধারণ করিয়া রছিলেন এবং বিবাহযোগ্য 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া 
উদ্বাজবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অগম্মত হইলেন। এররূপে ্রীক্গণেশ 
চিরকাল ব্রহ্গগারী হুয়া রছিলেন' এবং শিবশক্তাত্বক জগৎ-_ 
এই কথ! হৃদয়ে সর্বদ। ধারণ। করিয়া থাকায়, জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য 
হইলেন। 


পূর্বোক্ত গল্পটি বলিয়া ঠাকুর) ্রীত্রীগণপতির জ্ঞানগরিমাস্থচক 
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নিমলিখিত কাহিনীটিও বলিয়াছিলেন,_-কোন সময়ে ্রপার্ধতীদেবী 
নিজ বহুমূল্য রত্বমাল। দেখাইয়া, গণেশ ও কাঠিককে 
মনিটিকিসি বলেন যে, চত্রুদশভূবনাহিত জগৎপযিক্রমণ করিয়া 
ডি তোমাদের মধো যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত 
ভইবে, তাহাকে আমি এই রত্বমমালা প্রদান 
করিব। শিখিবাহন কান্তিকের় অগ্রজের লন্বোগর স্ুগ তগুর গুরুত্ব 
এবং তদীয় বাহন মুধষিকের মন্দগতি শ্মরণ করিয়। বিজ্ঞপঠান্ত হ1সিলেন 
₹ 'রত্বমাল। আমারই হইয়াছে স্থির করিয়া, ম্মুধারোচণে জগৎ 
পরিভ্রমণে বহির্গত হুইলেন। কান্তিক চলিয়। যাইবার ন্ভ্ক্ষণ পর়ে 
গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষপ্ায়ে শিবশক্যাত্মাক 
জগৎকে ্রশ্রীহরপার্ধঠীর শরীরে অবস্থিত দেখিয়া, ধীরপদে 
তাহাদিগকে পরিক্রমণ ও বন্দনা করত নিশ্চিন্ত মনে উপনিষ্ট রঞিলেন। 
অনন্তর কাত্তিক ফিরিয়। 'আদিলে এরশ্রপার্বধঠীদেবী প্রসাদী ত্বমাল। 
গণপতির প্রাপ্য বলিয়া নিঙ্গেশপূর্বক তীগার গলদেশে উ€। সঙ্গেছে 
লম্থিতা করিলেন। 
ধরন্ধপে শ্রষ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাড়ৃভ।বের উ/ল্পখ করিয়া ঠাকুর 
বলিলেন।_-"আমারও রমণীমাত্রে ্রন্ধপ ভাব; সেই জঙ্কছ বিবাহ 
স্থীর ভিতরে শ্রপ্রীজগদস্বার মাতৃমুত্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাহয়। পুজা ও 
পাঁদবন্দন! করিয়াছিলাম।” 
রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্বতোভাবে জ্ঞ্ষু্র রাখিয়।। তন্ত্রোজ 
বীরভাবে সাধনসকল অনুষ্ঠান করিবার কথা আমর! কোনও ধুগে 
কোনও সাধকের সম্বন্ধে শ্রবণ করি নাই। বীরমতা- 
টি ঠাকুরের শ্ররী হইয়া সাধকমাত্রেই একাল পথ্যস্ত শক্তিগ্রহণ 
করিয়া আসিয়াছেন। বীরাচারী সাধকবর্গের মনে 
এ কারণে একটা! দৃঢ়বন্ধ ধারণ] হইয়াছে, শক্কিগ্রহণ না করিলে, 


একি 


এ 
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সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রী্রীজগবদ্থার প্রসন্পতা লাভ একান্ত অসস্ভব। নিজ 
পাঁশব প্রবৃত্তির এবং এ ধারার বশবর্তী হইয়া! সাঁধকের। কখন কখন 
পরকীয়। শক্তি গ্রঃণেও বিরত থাকেন নী। লোকে এ জগ্ত তন্তরশাগ্জ- 
নিঙ্গি্ট বীরাচার মতের নিন্দা করিয়।৷ থাকে। 

ধুগাবতার অলৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজ সম্বন্ধে একথ। 


আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছেন, আজীবন তিনি 
লি ননার কখন স্বপ্লেও স্বী গ্রহণ করেন নাই। অতএব 
আজন্ম মাতৃভাবালম্বী ঠাকুরকে বীরমতের 
সাধনসমূহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতে শ্রী্রীজগদগ্থার গুঢ অভিপ্রায় 
দুষ্পষ্ট গুতিপন্ন হয়। 
ঠাকুর বলিতেন, সাধনসকলের কোনটিতে সাঞ্ল্য লাভ করিতে 
তাহার তিন দিনের অধিক সময় লাগে নাই। 
শি গ্রহথণ না করিয়া “পাধনবিশেষ গ্রহণ করিয়। ফল প্রত্যক্ষ করিবার 
ঠাকুরের নিদ্ধিলাভে 
যাহা প্রমাণিত হয় জআল্ত ব্যাকুলহৃদয়ে প্রীশ্রীজগদত্বাকে ধরিয়া বসিলে, 
তিন দ্বিবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম ।” শক্তি গ্রহণ 
না করিয়া বীরাচারের সাধনদকলে তীভার এরপে হ্বপ্নকালে সাফগ্য লাভ 
করাতে একথা স্পষ্ট প্রতিপন্জ হয় যে, পঞ্চ 'ম'কার ব' স্থী গ্রহণ এ সকল 
অনুষ্ঠানের অবশ্থকর্তব্য অঙ্গ লছে। সংঘমরহিত সাধক আপন দুর্বল 
প্রক্কৃতির বশবর্তী হইয়া প্ররূপ করিয়া! থাকে। সাধক এরূপ করিয়। 
বদিলেও ত্য, তঙ্জ তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসের ফলে কালে সে দিবযভাবে প্রতিষ্ঠিত ছইবে, একথার 
উপদেশ করিয়াছেন, ইছাতে ট্রী শাস্ত্রের পরমকারুণিকত্বই উপলব্ধি 
হয়। 
অতএব রীপরসাদি যে সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত 
করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাঁদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বঃলাত 
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ও আত্মন্জানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংহম স্হায়ে বাকংবাক্ধ 
উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা সেই সকলকে ঈশ্বরের 
মুর্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অতান্ত 
কয়ানই তাস্ত্রিকী ক্রিয়া সকলের উদ্দেশ্য বলিয়। 
অনুমিত হয়। সাধকের সংঘম এবং সর্বসভৃতে ঈশ্বরধারণার তারতম্য 
বিচারক করিয়াই তন্ত্র পণ্ড, বীর ও দ্িবাভাবের অবতারণ। করিয়াছেন 
এবং তাগাকে প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনার অগ্রনর 
হইতে উপদেশ করিঘাছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে তিত্বিত্বরূপে 
অবলম্থনপূর্ধবক তস্ত্রোক্ত সাধনসমুছে প্রবৃত্ত ভটলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে, 
নতুবা নছে, একথা! লোকে কালধর্থে প্রার বিশ্বত হইয়াছিল এবং 
তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়াসকলের জঙ্ু তগ্্রশান্্৪ দায়ী সবি 
করিয়া সাধারণধে তাহার নিন্দাবাঙ্গে প্রবৃত্ত ভষয়াছিল। অতএব 
রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহদয় ঠাকুরের 'এই মকল অগ্ল্ঠানের সাফল্য 
দেখিয়! যথার্থ সাধককুল কোন্‌ লক্ষ্যে চলিতে হইবে তাহার নির্দেশ 
লাতপূর্বক যেমন উপকৃত হইয়াছে, ভত্্রণান্্রের প্রামাণ্যও তেঙনি 
হুপ্রতিষ্ঠিত হইয়। এ শাস্ মহিমান্থিত হইয়াছে। 
ঠাকুর এই সময়ে তস্ত্রোক্ত রহস্ত সাধনসমূছের অনুষ্ঠান তিন চার 
বৎসর কাল একার্দিক্রমে করিলেও, উছ্া্দগের আন্তোপান্ত বিবরণ 
আমার্দিগের কাহাকেও কখন বলিয়াছেন বলিয! 
আনে বোধ হয় না। তবে, সাধনপথে উৎসাহিত 
করিবার জন্তু এ সকল বথার অল্প বিপ্তর আমা- 
দিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, অথবা, ব্যক্তিগত প্রয়োজন 
বুঝিয়া বিরল ফাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। 
তন্বোক্ত ক্রিয়াসফলের অনুষ্ঠানপূর্বক অসাধারণ অন্তুতবসমূহ স্বয়ং 
প্রত্যক্ষ না করিলে, উত্তরকালে সমীপাগত, নান! বিডিরগ্রকতিবিশিঃ 


তষ্বোঞ্জ-অনুষ্ঠান* 
নকলের উদ্দেগ্তা 
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ভকগণের মানসিক অবস্থা! ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রময় করাইয়। 
দিতে পারিষেন না বলিয়াই যে, শ্র্ীজগন্মাতা ঠাকুরকে এসময় এই 
পথের সহিত সমাকু পরিচিত করাইন়াছিলেন_-একথা৷ বুঝিতে পার! 
ধায়। শরণাগত তক্ত্দিগকে কি ভাবে কত রূপে তিনি সাধনপথে 
অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তছ্িষয়ে কিঞিৎ আভাদ আমর অন্যত্র * 
প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমানের পূর্বোক বাকোর ঘুক্রিঘুক্ততা 
বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অতএব এখানে তাহার 
পুনরুল্েখ নিশ্রয়োজন। 

সাধনক্রিয়/কল পূর্বেবক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুর তাহার তন্তোক্ত 

সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন এবং অন্থঙবের 
তন্ত্র সাধনকালে ঠাকুরের 
দর্শন ও অনুভবসমূহ. কথা আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ 
কারতেন। আমরা এখন উহাদ্দিগের কয়েকটি 

পাঠককে বলিব £-- 

তিনি বলিতেন, তত্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাহার পূর্ববন্থভাবের 
আমুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঞজগ- 
দ্ধ] সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়! থাকেন 
শুনিষ। এবং কুকুরকে ভৈরবের বাছুন জানিয়, তিনি কালে তাহাদের 
উচ্ছিষ্ট খান্ডকে পবিভ্রবোধে গ্রহণ করিতেন। মনে কোনরূপ ঘিধা 
হইত ন|। 

শপ্ীজগদস্বার পাদপন্মে দেহ, মন, প্রাণ আহতি প্রদান করিয়] 
আপনাকে জ্ঞানারি- তিনি এ্রীকালে আপনাকে অস্তরে-বাহিরে 
্যাণড দর্শন জ্ঞানান্লিপরিব্যাণড দেখিয়াছিলেন। 

কুগুলিনী জাগরিতা হইয়া মন্তকে উঠিবার কালে মুপাধায়াদি 


০ পপর 


গ. গুরুভাব, পূর্ববার্ধ--১ম ও ২য় অধ্যার। 


শিবানীর উচ্ছ্ষট গ্রহণ 





ঠাকুরের তন্ত্রসাধন ২০৭ 


সহম্ঞার পধ্যস্ত পদ্মলকল উর্ধমুখ ও পূর্ণপ্রশ্ফুটিত হইতেছে, এবং 
উহাদিগের একের পর অন্য যেমান প্রশ্ছুটিত 
কুগুলিশী জাগরণ. হইতেছে, অমনি অপূর্ব অগুভবসমূক অন্তয়ে 
দন 
উদিত হুইতেছে*--এবিধয় ঠাকুর এই সময়ে 
গ্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন-এক জ্যোঠ্শার দিব্য 
পুরুষমূত্তি স্থযুয্ার মধা দিয় এ সঞ্ল পগ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া 
ডিহ্বাদ্বার। স্পর্শ করিয়। উহ্বাদিগকে প্রশ্ফুটিত করাইয়া! দিতেছেন! 
স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের এককালে ধ্যান করিতে. বদিলেই সম্মুখে 
স্থবৃহৎ বিচির জ্যোতিথ্ধ় একটি ভ্রিকোণ ম্ব5ঃ সমুদিত ইত এবং 
ওঁ ত্রিকোণকে ভীবস্ত বলিয়। তাহার বোধ চইত। 
একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে এ বিষয় 
বলায়। তিনি বলিয়াছিপেন,--“বেশ, বেশ, তোর বরহ্ষযোনি দর্শন 
হইয়াছে; বিষযুলে সাধনকালে আমিও এরূপ দেখিতাম এবং 
উছ। প্রতিমুহর্তে অসংখ্য ব্রদ্ধা্ড প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম ।” 
বঙ্ধাপ্তান্তর্গত পৃথক পৃথক্‌ যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভৃত হইয়া এক 
বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতিমুহূর্তে জগতে সর্ব ম্বতঃ উদিত হইঙেছে-- 
এ বিষয় ঠাকুর এই কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 
আমাদিগের কেছ কেহ বলেন, এইকালে তিনি 
পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি মন্ুয্োতর জন্তদিগের ধ্বনিসকলের বথাযথ অর্থবোধ 
করিতে পারিতেন--একথা তাহার ঠাকুরের শ্রীনুখে শুনিয়াছেন। স্বীযোনির 
মধ্যে তিনি এই কালে প্রীগ্রুজগদদ্থাকে সাক্ষাৎ 
কুলাগায়ে »দেবীদশন অধিঠিত] দেখিয়াছিলেন। 
এইকালেয় শেষে ঠাকুর আপনাতে অনিমাদি সিদ্ধি বা! বিভভৃতির 


এক্ংযানি দশন 


অন হতধ্যনি শ্রবণ 


* গুরুভাব, পূর্ব --ংয় অথ]ায়। 
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আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনের হায়ের পরামর্শে 
এ সকল প্রয়োগ করিবার ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে প্র্গদশ্বার নিকট 
একদিন জানিতে বাইয়া! দেখিয়াছিলেন, উবার বেশ্া-বিষ্টার ত্য 
হেয় ও সর্বতোভাবে পক্বিত্যাজ্য । তিনি বলিতেন, এরূপ ঈর্শন 
কর! পর্যন্ত লিদ্ধাইয়ের নামে তীছার ঘ্বণার উদয় হয়। 
ঠাকুরের অণিমাদদি সিদ্ধিকালের অনুভব প্রসঙ্গে একটি কথ! 
__ আমানের মনে উদ্দিত হুইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে 
1১8 তিনি পঞ্চবটীতলে নির্জনে একদিন আহ্বান করিয়। 
সহিত কথ বলিয়াছিলেন,--“গ্ভাথ * আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি 
উপস্থিত রহিয়াছে ; কিন্তু আমি এ সকলের কখন 
প্রয়োগ করিব না, একথ1 বনুপূর্ধ হইতে নিশ্চয় করিয়াছি-_উহাদিগের 
প্রয়োগ করিবার আমার কোনরূপ আবন্তকতাও দেখি না; তোকে 
ধর্প্রচায়াদি অনেক কার্ধয করিতে হইবে, তোকেই তর সকল দান 
করিব, স্থির করিয়াছি-_গ্রহণ কর।” শ্বামিজী তুত্তবরে জিজ্ঞাসা 
করেন, 'মহাশয়। এ সকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা 
করিবে কি? পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উদ্ছারা ধর্ম 
প্রচারাি কার্যে কিছুদূর পর্যাস্ত সহায়তা করিতে পাঁরিলেও, ঈশ্বর 
লাভে কোনরূপ সহায়ত। কাঁরবে না, তখন তিনি এ সকল গ্রহণে 
অঙপ্মত হইলেন। ম্বামিজী বলিতেন,--তাহার এ আচরণে ঠাকুর 
তাহার উপব অধিকতর প্রসঙ্গ হইয়াছিলেন। 
প্প্রীগন্মাতার মোহিনী-মায়ার দর্শন করিবার ইচ্ছ। মনে সমুদদিত 
হওয়ায় ঠাকুর এইকালে দর্শন করিয়াছিলেন--এক 
মোহিনীমায়! দর্শন পূর্ব হুন্দরী স্ত্ীৃত্তি গঞ্াগর্ড হইতে উত্থিত 
হইয়। ধীরপদবিক্ষেপে পঞ্চবটাতে আগমন করিলেন, ক্রমে দেখিলেন। এ 
রমণী পুর্ণগর্ভ| ; পরে দেখিলেন এ রমণী তীহার সম্মুথেই জুন্ধর কুমার 
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গ্রসব করিয়া তাহাকে কত জ্জগেছে স্তন্তদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, 
রমমী কঠোর করালবদন! হইয়া! এ শিশুকে গ্রাম করিযব। পুনরায় গন্গা গর্তে 
প্রবিষ্ট! হইলেন। 

পূর্ববোন্ত দর্শনসকল ভিন ঠাকুর এই কালে দশতুজ। হইতে 

দ্বিভৃজ। পর্যন্ত কত যে দেবীমুন্তি প্রতাক্ষ করির। 

88 ছিলেন, তাছায় ইয়তা হয় না। উহাদিগের 
মধ্যে কোন কোনটি তাহাকে নানাভাবে উপদেশ প্রদান করিযাছিলেন। 
এ মূর্তিসমূছের সকলগুলিই নপূর্বন্বরূপা হইলেও গ্ীপ্রীরাজরানেশবরী 
বা ষোড়শী মুর্তির সৌনাধ্যের সহিত তীহাদিগের রূপের তুলন। 
হয় নাএকথ। আমরা তাছাকে বধিতে শুনিয়াছি। তিনি 
বলিতেন--““যোড়গী বা ত্রিপুবামুত্তির অজ হুইতে রূপ-সৌন্দধা গলিত ভুইয়া 
চতুদ্দিকে পতিত ও বিজ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম 1” এতস্তিজ তৈরবাছি 
নান। দেবমুর্তিসকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়ছিলেন। 

অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তত ্সাধনকাল 
হইতে নিত) এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সমাক্‌ উল্লেখ 
কর! মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়। আমাদের গ্রাতীতি হইয়াছে । 

তস্ত্রোক্ত-সাধনকাল হইতে ঠাকুরের নুযুঘ্াতার পূর্ণভাবে উদ্মোচিত 
তত্তসাধনে সিিলাতে হই], তাহার বালকবৎ অবস্থায় হুপ্রতিষটিত 
ঠাকুরের দেহবোধ- হইবার কথা আমর। তাহার গমুখে গুনিয়াছি | 
রাহিত্য ও বালকভাষ এই কালের শেবভাগ হইতে তিনি পরিহিত বন্ 
প্রাপ্তি 

ও বজ্ঞস্ত্রাদি চেষ্টা করিলেও অঙ্গে ধারণ কন্ধিযা 

রাখিতে পারিতেন না। এ সকল কখন কোথায় যে পড়ি 
যাইত, তাহা জানিতে পারিতেন ন|! প্রীতীজগন্বার প্রীপাদপন্ে 
মন সতত নিবিষ্ট থাকা বশতঃ তাহার শরীর-বোধ ন! থাকাই যে 
উহার হেতু, ভাহ। আর বলিতে হইবে না। নতুবা! স্বেচ্ছাপূর্বক 
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তিনি যে কখন এরূপ করেন নাই, বা অন্তরষ্ট পরমহংসদিগের স্তার 
উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই-একথ। আমর তাহার মুখে 
অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,- সকল সাধনশেষে 
তাহার সকল পদার্থে অধৈতবুদ্ধি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে 
বাল্যাংধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্ত বলিয়া পরিগণনা! করিতেন, 
তাহাকেও মহাপবিত্র বস্তমকলের সহিত তুল্য দেখিতেন! বলিতেন_ 
গতৃলসী ও সজিন। গাছের পত্র সমভাবে পবিত্র বোৌধ হইত 1” 

এই কাল হইতে আরস্ হইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যস্ত ঠাকুরের 
অঙ্গকান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি সর্বদা সর্বত্র লোকনয়নের 
আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিলেন। তাহার নিরভিমান চিত্তে উহাতে 

এত বিরক্তির উদয় হইত যে, তিনি উক্ত দিব্যকান্তি 
0৪ পরিছারের জন্ট শ্রীত্রিজগদঘ্ার নিকট অনেক 
সময় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন-_-“মা, আমার এ 

বাহু রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, উছা। লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক 
আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর্‌1? তাহার প্রদ্নপ প্রার্থনা কালে পূর্ণ 
হইয়াছিল, একথা! আমরা পাঠককে অনুত্র বলিয়াছি।* 

তন্তরোক্ত সাধনে ব্রাঙ্ধনী যেঘন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, 
ভাবী রাগী ঠাকুরও তঙ্জরপ ব্রাঙ্গণীর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ 
ছ্রীযোগমাক্জার অংশ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন 
ছিলেন তিনি এরূপ না করিলে, ব্রাঙ্মনী যে দিব্ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না, একথার আভাস আমরা পাঠককে 
অন্তত্র দিয়াছি। + ব্রক্ষণীর নাম যোগেশ্বরী ছিল, এবং ঠাকুর তাহাকে 
ভ্রপ্রীধোগমায়ার অংশদন্ৃতা। বণিয়! নির্দেশ করিতেন। 
৯. গুরুতাব, পূর্যার্ঘ-_৭ম অধ্যায়। 

1 সুর়ভাব, পূর্যার্ধ ৮ম জধ্যার | 
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তক্লাধনপ্রভাযে দিধাণকি লাত হরি! টাহৃরের খন এক 
বিষয়ের উপলত্ধি হই্াছিগ। আররীজগঞথার প্রগাদে ভিনি জানিতে 
পারিয়াছিঘেন। উত্তরকাধে বধ বাজি তাহার নিহটে ধর্ঘগাতের 
জস্ঘ উপস্থিত হয কতার্ঘ হইবে। গরম অনুগত প্রীদুত যথুর এবং 
ঘা গ্রভৃতিকে তিনি & উপবন্ধির কথা বনিয়াছিলেন। মথুর তাহাতে 
বলিয়াছিলেন। 'বেশ ত বাঁবা, সফলে দিলি! তোমাকে দই 
আনন্দ করিব।' 
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মন ১২৬৭ সালের গেষ ভাগে পুগ্যবতী রাণী রাসমণির দেহ- 
ত্যাগের পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে 
আগমন করিয়াছিলেন। একাল হইতে আরস্ত করিয়া সন ১২৬৯ 
সালের শেবাগ পর্ধাস্ত ঠাকুর তস্ত্রো সাধনসমুহ অনুটান করিয়া- 
ছিলেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, এ কালের প্রারস্ত হইতে 
মথুববাবু ঠাকুরের সেবাঁধিকার পুর্ণভীবে লাভ করিয়া ধন হইয়া" 
ছিলেন। একালের পূর্বে মথুর বারংবার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের 
অনৃষ্টপূর্ব ঈশ্বরাজরাগ, সংযম এনং ত্যাগবৈরাগা সম্বন্ধে দৃ়নিশ্চয 
হইয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাহাতে মধ্যে মধ্যে 
উদ্মন্ততারূপ ব্যাধির সংযোগ হয় ক না, তছ্িযয়ে তিনি তখনও 
একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তত্ত্রপাধনকালণে তীহায় 
মন হইতে এ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়/ছিল। শুধু তাছাই 
নছে, অলৌকিক বিভূতিসকলের বারংবার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া 
এই কালে তাহার মনে দৃঢ় ধারণ! হইযা- 
গাহুরের কৃপালাতে ছিল তীহার ইঠ্দেবী তাহার প্রতি প্রস্ন। হইয়া 
মখুরে্ অনুভব ও ৃ 
আচ? ভ্রীরামর্লঞ্। বিগ্রহাবলম্বনে তাহার সেবা লইতে- 
ছেনঃ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাহাকে সর্ধবিষয়ে 
রক্ষ। করিতেছেন এবং তাছায় প্রভৃত্ব ও বিষয়াধিকায় সর্ধতোভাবে 
অন্কুপ্র রাখিব ভীহাকে দিন দিন অশেষ মর্যাদা ও গৌরবলম্প 
করি তুলিতেছেন। নথুরবামোহন তখন বে কাধে হত্বক্ষেগ করিতে- 
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ছিলেন, তাহতেই সিদ্ধকাম ছইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাতে 
আপনাকে বিশেষক্কাবে দৈষসঙ্কায়বান্‌ বলিয়া অগ্ৃতব করিতেছিলেন। 
স্থতরাং ঠাকুরের সাধনাগকূল অ্রবাসমূছের সংগ্রছে এবং তাহা 
অভিপ্রায়মত দেবসেবা ও আস্তান্ট সৎকর্দে মথুরেন এই কালে 
বছুল অর্থ বায় কর। বিচিত্র নছে। 
সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্িগ্রকাশ দিন দিন বত বন্ধিত 
হইয়াছিল, তাহার শ্রীপদাশ্ররী মথুরের সর্ঘবিষয়ে উৎসাহ, লাহস এবং 
বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বীদ স্থাপনপূর্বক তীহার 
আশ্রয় ও কৃুপালাডে ভক্ত নিজ হাদয়ে যে অপূর্ব উৎসাহ এবং 
বললঞ্চার অগ্ুভব করেন, মথুরের অনুভূতি এখন তাদৃসি হুইয়াছিল। 
তবে রজোগুপী সংসারী মথুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবা! ও পুণ্যকারধ্য- 
সকলের অনুষ্ঠানমাত্ করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়। গু রহগ্তগকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হইত 
না। এরূপ ন|। হইলেও কিন্তু মথুরের মন তাহাকে একথ। স্থির 
বুঝাইয়াছিল থে ঠাকুরই তাহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাহার ইহকাল 
পরকালের সম্বল এবং তীছার বৈষয়িক উপ্নতি ও পদমর্ধ্যাদা লাতের 
মুণীভৃত কারগ। 
ঠাকুরের ক্কপালাতে মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ হহিমান্বিত 
জ্ঞান করিয়াছিলেন, তত্বিষয়ের পরিচয় আমর! তাহার এই কালাহটিত 
কার্যে পাইয়। থাকি। প্রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত শীর্ষক 
গ্রন্থে দেখিতে পাওরা বায়। তিনি এইকালে (নন ১২৭* লালে) 
টির বনছব্যয়সাধ্য অক্পমের ব্রতান্ঠান করিয়াছিলেন। 
টান হয় বলিত, এই ব্রতকালে প্রভূত ত্বব্ণরৌপ্যাদি 
ব্যতীত সহ মণ চাউল ও সহতর মগ তিল 
ব্রাহ্মণপঞ্ডিতগণকে দান কর! হইয়াছিল এবং সহী নারী প্রানি 
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গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়ণের চত্ীর গান এবং বাত্র। প্রভৃতিতে 
দক্ষিণেষ্বর কালীবাঁটা কিছুকালের জন্তু উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হুয়া 
ছিল। এ সকল গারক-গান্িকাদিগের তক্তিরসাশ্রিতি সঙ্গীত 
শ্রথণে তাহাকে মুহ্মুহ্ছ ভাব-সমাধিতে মগজ হইতে দেখিয়। প্রীধুত 
মথুর। ঠাকুরের পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই ভাহাদিগের গুণপনার 
পরিমাপক-স্বপ্ূপে নির্ধারিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বহুমূল্য 
শাল, রেশমী বস্ত্র এবং প্রচুর মুদ্রা পারিতোধিক প্রদান 
করিয়াছিলেন। 

পূর্বোক্ত ব্রতাগুষ্ঠানের স্বল্নকাল পূর্বে ঠাকুর বর্ধমানয়াজের 
প্রধান সভাপগ্ডিত প্রীধুক্ত পদ্মলৌচনের গভীর পাগ্ডিত্য ও নিরতি- 
মানিতার কথা শুনিয়। তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, 
অল্পমেক ব্রতকালে আছুত পগ্ডিতসভাঁতে পদ্মলোচনকে আনয়ন ও 

দান গ্রহণ করাইঈবার নিমিত্ত প্রীদৃত মথুরের 
টি বিশেষ আগ্রহ হুইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাহার 
ঠাকুরের সাক্ষাৎ অচলাভক্তির কথ। জানিতে পারিয়া মথুর উক্ত 
পণ্ডিতকে নিমন্ত্রথ করিতে হৃদয়রামকে পাঠাইয়া- 

ছিলেন। প্রীদুক্ত পদ্মলোচন নানাকারণে মথুরের এ নিমন্ত্রণ গ্রহণে 
অসমর্থ হইয়াছিলেন। পঞ্সলোচন পণ্ডিতের কথ। আমর! পাঠককে 
অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি ।& 

তাস্ত্িক সাঁধননমুছ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈধব মতের সাধন- 
সফলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ হইবার কতকগুলি স্বাভাবিক 
কারণ আমর! অনুসন্ধানে পাইয়া থাকি। প্রথম-_-তক্তিমতী ব্রাহ্মনী 
বৈফবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাত্িত লাধনসমূছে স্বয়ং পারশিনী ছিলেন 
এবং এ তাবসফলের অন্ততমকে আশ্রয়পূর্বক তন্মন্রচিত্তে অনেক 
_*. গুরুভাব, উত্বরার্ধ-__র অধ্যায়। 
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কাল অবস্থান করিতেন। নন্গ়াণী বশোদার ভাবে তন্ময় হটয়। ঠাকুরকে 
বালগোপাল আনে ভোজন করা্টবার কথ! আদর! তীহাই 
সম্বন্ধে ইতঃপৃর্বেরে বলিয়াছি। অভএব বৈধ মত সাধনবিষয়ে ঠাকুম্বকে 
তাঞ্চার উতলা প্রদান কর! বিচিত্র নছে। দ্বিতীয--বৈধব-কুল- 
সম্ভৃত ঠাকুরের বৈধ্বধ ভাবসাধনে আন্থরাগ থাকা খ্বাভাবিক। 
কামারপুকুর অঞ্চলে এ সকল সাধন বিশেষভাবে প্রচপিত থাকায় 
উহাদিগের প্রতি তীছার শ্রন্কাসম্পর হইবার 
১১ বালাকাল হইতে বিশেষ ন্থঘোগ ছিল। তৃতীয় 
বার কারণ এবং সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ--ঠাকুয়ের ভিতর 
আজীনন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়বিধ প্রকৃতির 
অনৃষ্পৃর্ঘ দশ্মিলন ন্নেখা যাইত। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি 
সিংহপ্রতিম নিভীক-বিরুমশালী সর্ববিষানযযর কারণাধেষী, কঠোর 
পুরুষপ্রবররূপে প্রতিভাত ভইতেন, এবং অগ্ভের প্রকাশে ললনাজন 
স্থুলভ কোমল-কঠোর ছ্বভাববিশিঃ £ইয়। হাদয দিয়া জগতের 
যাবতীয় বস্তা ও বাতিকে দেখিতেছেন ও পরিমাণ করিতেছেন, এইরপ 
দেখ। যাইত । শেষোক্ত প্রক্কৃতির বশে তাহাতে কতকগুণি বিষে 
তীব্র অন্থরাগ ও অন্ত কতকগুধিতে এইরূপ বিরাগ শ্বভাবতঃ উপস্থিত 
হইত এবং ভাবাবেশে অশেষ রেশ হাম্তমুখে বছন করিতে পারিলেও 
ভাববিহীন হইয়া ইতরসাধারণের স্তা কোন কাধা করিতে সমর্থ 
হইতেন না। 
সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈফব তত্ত্রোতে শান্ত, 
দান্ত, এবং কখন কখন ্রীকফঃদখ। ম্থদামাদি ব্রজবালকগণের ভার 
সখ্যতাবাবলম্বনে সাধনে ত্বয়ং প্রবর্তিত ছইয়! লিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
জীরাহচন্ত্রগত প্রাণ মছাবীরকে জাদর্শপে গ্রহণপূর্ধক দীন্ততক্তি 
অবলগ্বনে তীছার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকননিনী, জনম- 
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ছঃখিনী সীতার দর্শনিলাভ প্রভৃতি কথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হ্ইয়াছে। 
অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মধুররসাশ্রিত মুখ্য ভাবত সাধনেই 
তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দেখিতে 
বাৎসল্য ও মধুরভাব পাওয়া বায়) এইকালে তিনি আপনাকে 
৮১৬৭ প্ী্ীজগন্সাতার সীরপে ভাবনা করিয়। চামর- 
হন্তে তাহাকে বীঞ্জনে নিধুক্ত আছেন, শরৎ- 
কালীন দ্েবীপুঞ্জাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটাতে উপস্থিত হই! 
রমণীজনোচিত সাজে সজ্জিত ও কুলন্্রীগণ পরিবৃত হইয়া ৮দেবীর 
দর্শনার্দি করিতেছেন এবং দ্বীভাবের প্রাবল্যে অনেক সময়ে স্বয়ং থে 
পৃংদেহবিশিষ্ট। একথ! বিশ্বত হইতেছেন।* আমর যখন দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের নিকট ধাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখনও তাহাতে সময়ে 
সময়ে প্রন্কৃতিভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তখন উহ্থার এই 
কালের মত দীর্ঘকালব্যাপী আবেশ উপস্থিত হইত না। এ্রন্নপ 
হইবার আবশ্তকতাও ছিল না। কারণ, শ্ত্রী-পুং-প্রকৃতিগত যাবতীয় 
ভাব এবং ততীত অদ্বৈতভাবমুখে ইচ্ছামত অবস্থান করা শ্রীহীজগবদ্থার 
কপার তাহার তখন সহজ হুইয়। দাড়াইয়াছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক 
ব্যক্তির কণ্যাণসাধনের জন্ত এ সকল ভাবের যেটাতে যতক্ষণ ইচ্ছা 
তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। 
ঠাকুরের সাধনকালের মহিম! হাদয়জম করিতে হইলে পাঠককে 
কল্পনাসহায়ে সর্বাগ্রে অন্ুধ্যান করিয়া দেখিতে 
প্র হইবে, তীছার মন জকন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ 
জালোচনা ধাতুতে গঠিত থাকিয়া! কিভাবে সংসারে নিত্য 
বিচক়ণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবল 
বাত্যাতিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কির়প 
. * গুতা, পূর্বার্ঘ__৭ম অধ্যার। 
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পরিবর্তদসকল উপস্থিত হইয়াছিল। আমর ভীহার নিজদুখে 
শুনিয়াছি, ১২৬২ লালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বখন তিনি প্রথম 
পদণ করেন এবং উবার পয়েও কিছুকাল পর্ধান্ত তিনি সঙ্তাবে 
বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তীহার পিভৃপিতামহছগণ বেকপে 
সংপথে থাকিয়। সংসারধর্থ পালন করিয়া! আসির়াছেন, তিনিও এন্ধপ 
করিবেন। আজগ্ম অভিমানয়ছিত তীছ্ার মনে একথ! একবারও 
উদয় ছয় নাই যে, তিনি সংসারের অন্ত কাহারও অপেক্ষা কোন 
অংশে বড় বা বিশেষগুণসম্পল্প। কিন্তু কার্ধাক্ষেতরে অবতীর্ণ হইয়! 
তাহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত ভইরা পড়িতে 
লাগিল। এক অপূর্ব। দৈব-শক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাহার সঙ্গে খাকির! 
সংসায়ের রূপরসাদ্দি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিকিৎকরত্ 
উজ্দ্ল বর্ণে চিত্ত করিয়। তাহার নযনসন্মুখে ধারণপূর্ববক তাহাকে 
সর্বদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিল। স্থার্থশূন্চ সত্যমাতরা্- 
সন্ধিৎহ্থ ঠাকুর উহার ইজিতে চলিতে ফিরিতে লীগই আপনাকে 
অত্যন্ত করিয়। ফেলিলেন। পাখিব ভোগ্যবস্তপকলের কোনটি লা 
করিবার ইচ্ছ। তাহার মনে প্রবল থাকিলে এরূপ করা তীছার বে 
সুকঠিন হইত, একথ। বুঝিতে পার! যান্। 
সর্ব বিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত 
কথা পাঠকের ভ্বদরদম হইবে । সংসারে প্রচলিত বিস্তাত্যাসের 
উদ্দেষ্ত, “চাল কলা বাধা” বা--অর্থোপার্জান বৃবিষ্বা 
২ তিনি লেখাপড়া শিখিলেন না--সংসারবান্রানির্বধাহে 
সাহয্যি হইবে বলিয়। পুঙ্ধকের পাগ্রহণ করিয়া 
দ্েবোপামনার অল্টোদ্েন্ঠ বুবিলেন এবং ঈশ্বরলাতের অন্ত উন্নত 
হইয়া উঠিলেন_সম্পূর্ণ সংঘমেই জঈশ্বরলাত হয়, একথা! বুষিযা 
বিবাহিত হইলেও কখন সতী গ্রহণ করিলেন না--সঞ্হলীল বাড়ি 
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ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভরযান্‌ হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্ট 
পদার্থদফল সঞ্চয়ের ভাবও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া 
ফেলিলেন-এররপ মনেক কথ ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পার ধায়। 
প্র সকল কথার অগ্ধাবনে বুঝিতে পার! বায়, ইতরসাধারণ জীবের 
মোছকর সংস্কারবন্ধনসকল তীহায় মনে বাল্যাবধি কতদূর অল্প 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহাতে এই কথারও স্পষ্ট প্রতীতি 
হয় যে, তীহার ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, মনের পূর্ব্বসংস্কার- 
সকল তাহার সম্মূথে মন্তকোত্তলন করিয়া তাছাকে লক্ষাত্রই করাইতে 
কখনও সমর্থ হইত ন1। 
তত্তিম আমর! দেখিয়াছি, বাগ্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলেন। 
ধাহা একবার শুনিতেন। তাহা আনুপূর্বিবক আবৃত্তি করিতে পারিতেন 
এবং তীহার স্বতি উহ?! চিরকালের জন্ত ধারণ 
রে দান রঃ করিয়া থাকিত। বাল্যকালে রামারণাদি কথা, 
কিল্লাপ গুণসম্পন্ন গান এবং যাত্র। প্রস্ৃতি একবার শ্রবণ করিবার 
দি পরে বযম্তগণকে লইয়। কামারপুকুরে গোঠে 
স্র্জে তিনি এ সকলের কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের 
জানা আছে। অতএব গেঁপা যাইতেছে, অনৃষ্পূর্ব সত্যাহুয়াগ, 
হ্রতিধরত্ব এবং লম্পূর্ণ ধারণারপ দৈধী সম্পত্ভিনিচয় নিজস্ব করিয। 
ঠাকুয় সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইনাছিলেন। যে অন্থরাগ, ধারণ! প্রভৃতি 
গুগসমূহ আয়ত্ত করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেষ্টাতেও নুসাধ্য 
হয. না, তিনি পে গুণলকলকফে ভিত্বিকূপে অবলম্বন করিয়া সাধন" 
রাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিপেন। সুতরাং সাধনরাজ্যে স্বল্নকাল মধ্যে 
তাহার সমধিক ফললাত করা বিচিত্র নহে। সাধনকালে কঠিন 
সাধনসমূছে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন, একথা! তাহার 
নিকটে শ্রধণ করিয়া অনেক সময়ে আমর! বে বিশায়ে হুতবুদ্ধি হ্ইয়াছি, 
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তাহার কারণ তাহার অনাহান্ত যানলিক গঠনের কখা আমর! তখন 
বিশ্মুমাত্র হ্বদয়ঙ্ম করিতে পারি নাই। 

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটি ঘটনায় উল্লেখ করিলে পাঠক 
ঠাকুরের অদাধারণ  আমাদিগের পূর্বক কথ। বুঝিতে পারিবেন। লাধন- 
মানসিক গঠনের দৃষ্টান্ত কালের প্রথমে ঠাকুর নিত্যানিতাবস্ক বিচারপূর্বক 
₹ির়ানাডী টাকা মাট-মাটি টাকা-বলিতে বলিতে 
মৃত্তিকাসছ করেকখণ্ড মুদ্রা গঞ্গাগর্ডে নিক্ষেপ করিলেন--অমনি তৎসছ থে 
কাঞ্চনানজি মাঁনবমনের অন্তত্তগ পধ্যন্ত আপন অধিকার বিস্ৃত করিম 
রহিয়াছে, তাহা চিরকালের নিনিত্ত ভীছার মন হইতে সমূলে উৎপাত 
হইয়। গঙ্গাগর্ডে বিসঙ্জিত হইপ। সাধারণে বে স্থানে গমনপূর্ববক 
মানাদি না করিলে আপনাদ্িগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি 
স্বহস্তে মার্জন] করিলেন- মনি তীহার মন, জন্মগত জাত্যতিমান 
পরিত্য।গপুর্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণ। করিয়। রাখিল, সমাজে 
অম্পৃশ্তা জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্ষিসমূছ্াপেক্ষ। সে কোন অংশে 
বড় নছে! জগাত্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণাপূর্বক ঠাকুর 
যেমন শুনিলেন, তিনিই "স্থিযঃ সমস্তাঃ সকল! জগংন'--নঘনি আছ 
কখন স্ত্বীঞজাতির কাছাকেও ভোগণালসায় চক্ষে দেখিয়া গ্লাম্পত্য হু 
লাভে অগ্রসর হইতে পারিলেন না।-_-এ সকল বিষয়ের অনুধাবন 
স্পাই বুঝা বায়, অমামান্ত ধারণাশক্তি না থাকিলে তিনি এরূপ 
ফলসকল কখন লাভ করিতে পারিতেন না। তীছার জীবনের এ 
মকল কথ! শুনিয়া আমরা বে বশ্মিত হই, অথবা সহসা বিশ্বাম 
করিতে পাস্ি না, তাহার কারণ- আমরা এ লময়ে আমাদিগের 
অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিতে পাই যে, এররুপে মৃত্তিকাসহ 
মুক্াথগ্ড সহশ্রবার জলে বিসর্জান করিলে আমাদিগের কাধনানতি 
বাইবে না--সহজরবার কার্য স্থান ধৌত করিলেও জামানের বনের 
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অভিমান ধৌত হইবে না এবং জগজ্জননীর রমণীরপে প্রকাশ 
হইয়া থাকিবার কথা আজীবন শুনিলেও কার্ধকালে আমাদিগের 
রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানের উর হইবে না! আমাদিগের ধারণাশক্তি 
পূর্ধবক্কত কর্সংস্কারে নিতান্ত নিগড়বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া, চেষ্ট। 
করিয়াও আমরা এ সক বিষয়ে ঠাকুরের ম্যায় ফললাভ করিতে 
পারি না। সংযমরহিত, ধারণীশৃন্ত, পূর্ববদংস্কার প্রবল মন লইয়া 
আমরা! ঈশ্বরলাঁভ করিতে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হুই_ফগও হুতরাং 
তাহার স্থায় লাভ করিতে পারি না। 
ঠাকুরের স্কায় অপূর্ব শক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি পাচ শত 
বৎসরেও এক আধটা আসে কিনা সন্গেছ। সংষমপ্রবীণ, ধারণী- 
কুশল, পূর্বসংস্কারনি্ঠাব সেই মন ঈশ্বরলাভের জন্ত অনৃটপূর্ব অন্রাগ- 
ব্যাকুলতা-তাড়িত হইয়া আট বৎসর কাল আহারনিদ্রাত্যাগ- 
পূর্বক প্রীপ্রী্গম্মাতার পূর্ণদর্শন লাভের জন্ত সচেষ্ট থাকিয়৷ কতদূর 
শক্তিসম্পয় হইয়াছিল ও সুক্ৃ্টিপহায়ে কিরূপ প্রত্যক্ষদকল লাভ 
করিয়াছিন, তাহা আমানের মত মনের কল্পনায় আনয়ন করাও 
অসম্ভব । 
আমর] ইতঃপূর্ে বলিয়াছি, রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাটাতে ্র্ীদগাত্বার সেবার কিছুমাত্র 
৮ ক্রটি পরিলক্ষিত হুইত না। প্রীরামকঞ্গত প্রাণ 
এ সেবার জন্ত নিয়মিত বায় 
করিতে কুষ্টিত হওয়া দরে থাকুক, অনেক সময় ঠাকুরের 
নির্দেশে এবিষয়ে তাপেক্ষা অধিক বায় করিতেন। দেবদেবী সেব! 
তি সাঁধুতক্তের সেবাতে তাহার বিশেষ প্রীতি ছিল। কারণ, 
ঠাকুরের ভ্রীপদাশ্ররী মধুর তাহার শিক্ষায় সাধুভকগণকে উন্বরের 
প্রতিরপ হলিয়। বিশ্বাস করিতেন। সে জন্ত দেখা ঘায়, ঠাকুর ধখন 
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এইকালে তাকে সাধুতক্তদিগকে অন্নদান তিন দেক্ষায় উপযোগী 
বঞ্তজ কন্বলাদি ও নিত্যবাবছাধ্য কমগুলু প্রসৃতি জলপাঙ্র দানেব বাবস্থা 
করিতে বলেন, তখন এ বির শুচারুযূপে সম্পর করিবার জঙ্ তিনি 
বর সকল পদাথ ক্রয় করিয়া কালীবাটার একটি গৃহ পূর্ণ করিয়। রাখেন 
এবং & নুতন ভাঙারের দ্রবাসকল ঠাকুরের আদেশানুলারে বিতরিত 
হইবে, কর্চারীদিগকে এইরূপ বলিয়া! দেন। আবার উহ্ার কিছু 
কাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুতকদ্দিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থ 
সকল দান করিয়। তীছাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রাথ ঠাকুরের 
মনে উদিত হটলে, মধুর তদ্ধিষয় জানিতে পারিয়!, উঠ্কারও বন্দোবস্ত 
করিরা দেন।* সম্ভবতঃ সন ১২৬৯-৭০ সালেই মথুরামোছন ঠাকুরের 
অতিগ্রায়াছুদার়ে রূপে সাধুলেবার বছল আঞ্ুঠান করিয়াছিলেন 
এবং এজন রাণী রাঁদমণির কালীবাটীর অন্ভুত আতিথেরতার কখ। 
সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রাণী রাসমণির 
জীবংকাল হইতেই কালীবাটী তীর্থপর্ধযটনশীল সাধু-পরিব্রাজ কগণের 
নিকটে পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের দ্থানবিশেষ বলিয়। গণ্য 
হইয়া থাকিলেও, এখন উহার শুনাম চারিদিকে মমধিক প্রসারিত 
ছুই পড়ে এবং সর্ববসন্্রদায়তূক্ত সাধকাগ্রণী সকলে এ স্থানে উপস্থিত 
ও আতিথ্যগ্রহণে পরিতৃণ্ড হইয়া! উহার সেবা-পরিচালককে 'আঁীর্ববাদ- 
পূর্বক গন্তব্য পথে অগ্রপর হইতে থাকেন। এরপে সমাগত বিশিষ্ট 
সাধুদিগের কথ! আমর! ঠাকুরের শ্রীদুখে বতদূর শুনিরাছি, তাহ। 
ঝন্তত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি। 1 এখানে তাহা! পুনরুল্পেখ--“জটাধারী' 
নামক যে রামাইত সাধু নিফট ঠাকুর রাম-মগ্ত্রে দীক্ষ! গ্রহণ করেন ও 
'জীস্্ীরামলাল।' নামক শ্রীরামচক্রের বাঁলবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তাহারই 
_*। গুরুভাব, উত্তরার্্--দিতীর অথযার । 
+ ভুরুভাব, উত্তরাপ্--ঘিতীর আধ্যার়। 


২২ং ীত্ীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


দক্ষিণের কালীবাটীতে আগমনকাল পাঠকফে জানাইবার জন্ক। 
সম্ভবতঃ ১২৭* লালে তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
প্রীরামন্ত্রের প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অন্জরাগ ও ভালবাসার বথা 
আমরা ঠাকুরের শ্রমুখে অনেকবার শ্রবণ 
করিয়াছি । বালক রাঁমচন্ত্রের মুর্তিই তাহার সমধিক 
প্রিয় ছিল। উঁ মৃত্তির বহুকাল সেবায় তাহার মন ভাবরাজ্যে আর? 
হইয়। এতদূর অন্তস্থথী ও তত্বয়াবন্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরাম 
চন্দ্রের জ্যোতিঃঘন বালবিগ্রহ সতাসত্যই তার সম্মুথে আবিভূত 
হইয়। তাহার ভক্তিপৃত সেবা! গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমে এরূপ দর্শন 
মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জঙ্চ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আননে বিহ্বল 
করিত। কালে সাধনায় তিনি যত অগ্রসর হুইয়াছিলেন, এ দর্শনও 
তত ঘনীভূত হইয়া! বহকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিবৃষ্ট বিষয়- 
সকলের ভ্টায় হইয়া গীড়াইয়াছিল। রূপে বাল-্রীরামচন্ত্রকে তিনি 
একগ্রকার নিত্য সইচররূপে লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর যদ্ূবলদ্বনে 
ধী্নপ পরম মৌভাগ্য-_সাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল সেই রামলাল। 
বিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিত্য নিযুক রাখিয়া, জটাধারী ভারতের 
নান! তীর্থ বনৃচ্ছাক্রমে পর্্যটনপূর্ববক দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এই সময়ে 
আপিয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
রামগালা-সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে, বাল-রামচন্ত্রের তাবঘন 
মৃত্য সদ| সর্ব! দর্শন লাত করেন, একথা তিনি কাহারও নিকট 
প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি 
৮০4 একটি ধাতুমন্থব বালবিগ্রহের সেবা! অপুর্ব নিষ্ঠায় 
সহিত সর্বক্ষণ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই 
পর্যন্ত। তাবরাজ্যের অহ্িতীয অধীস্বর ঠাকুষের দৃষ্টি কিন্তু তাহার 


জটাধারীর আগষম 
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সহিত প্রথম সাক্ষাতের স্থুল হবনিকার অন্তগাল তে? করির়। অন্তরের 
গু রহ অবধারণ করিয়াছিল। এ জন্ত প্রথম দর্শনেই তিনি জটা- 
ধারীয় প্রতি শ্রদ্ধাসম্পর় হইয়া! উঠিয়াছিলেন এবং প্রয়োঞ্নীদ্ ত্রবা 
সকল সাহলাদে প্রদান পূর্ব তীগার নিকট প্রতিদিন বহক্ষণ অবস্থান 
করিয়া, তীছার সেব। তক্তিভাবে নিরীক্ষণ করিয়ান্িলেন। জটাধায়ী 
প্ররামচজ্জের বে ভাবঘন দ্দিবাযৃষ্তির দর্শন সর্বক্ষপ পাইতেন, লেই 
মন্তির দর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে, ঠাকুর এখন এন্প করিস" 
ছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।৬ এরূপে জটাধায়ীর 
সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ 
করিয়াছিল। 
আমর! ইভঃপৃর্ধে বলিয়াছি, ঠাকুর £ট সময়ে আপনাকে রঙণী- 
জ্ঞানে তন্ময় হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেছিলেন। জাদয়ের প্রবল 
প্রেরণায় ই্রঞ্রগগদ্ার নিতালজিনী জ্ঞানে অনেক সময় গ্বীবেশ ধারণ 
করিয়া থাকা, পুষ্পহথারাদি রচনা! করিয়া তীঁঙার বেশতৃষ! করিয়া 
দেওয়া, গ্রীষ্মাপনোদনেযর় জন্ত বছক্ষণ ধরিয়া তাছাকে চামর় বাজন 
করা, মথুরকে বলিয়া নূতন নূতন অনঙ্কার নির্াপ করিয়া তীছাকে 
পয়াইয়া দেওয়া এবং তীহার পরিতৃপ্তির জন্তু তাছাকে নৃতাগীতাদি 
শ্রধণ করান প্রভৃতি কার্যে তিনি এই সময়ে অনেক কাল অতিবাহিত 
করিতেছিলেন। জটাধারীর সহিত আলাপে শ্রীরামচন্ত্রের প্রতি তক্তি 
প্রীতি পুনরুত্ধীপিত হুইয়! তিনি এখন তার ভাব- 
বীতাধের উরে. ঘন শৈশবাবস্থার মূর্তির দন লাভ করিলেন, এবং 
ঠাকুরের বাৎসল্যভাষ 
সামনে প্রবৃ্ত হওয়া প্রকৃতিভাবের প্রাবল্যে তাহার হর বাৎসলারসে 
পূর্ণ হইল। হাতা শিশুপুত্রকে দেখিয়া যে অর 
প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অন্ুতব করিয়| থাকেন, তিনি এখন এ শিশুবৃত্তির 
* গুরুভাব, উত্তরার --ৎয় অধ্যার। 


২২৪ এীত্রীরামকৃফলীলাপ্রসঙ 


গ্রতি সেইরূপ আবর্ধণ অনুভব করিতে লাগিলেন। উঁ গ্রেমাকর্ধণই 
তাহাকে এখন জটাধারীর বালবিগ্রছের পার্থ বসাইয়া! কিরূপে কোথ। 
দিয়া সময় অতীত হইতেছে তাহা। জানিতে দিত না। তাহার নিজ 
মুখে শ্রবণ করিয়াছি, ই উজ্দ্ল দেবশিশু মধুময় বালচেষ্টায় ভূলাইয়া 
তাঁহাকে সর্থক্ষণ নিজ সকাশে ধরিয়। রাখিতে নিতা প্রয়াস পাইত, 
তাহার অদ্শনে ব্যাকুল হইয়া পথ নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ না শুনিয়া 
তাহার মহিত যথাতথ। গমনে উদ্ভত হইত | 
ঠাকুরের উদ্ভমশীল মন কখন কোন কাধ্যের অর্ধেক নিন 
করিয়! ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। শু কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত তাহার 
এরূপ স্বভাব, সুক্ষ ভাবরাজোর বিষয়সকবের অধিকারেও পরিদৃষট 
হইত। দেখ বাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় ভাববিশেষ ভাঙার হাদয় 
পূর্ণ করিলে, তিনি উদার চরম লীমা। পর্যন্ত উপলব্ধি না করিয়। 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না| তাহার রূপ স্বভাবের অন্গশীলন 
করিয়। কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিয়া বসিবেন,“কিন্ত উহ! কি 
ভাল 1--বখন যে ভাব অন্তরে উদয় হইবে, তখনই তাছার হত্তের 
ত্রীড়াপুত্তলিত্বরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত 
ফোন ভাবের টায় হুইলে মানবের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে? 
১৪ ১এরি ছুর্ধল মানবের অন্তরে স্থু এবং কু সকল প্রকার 
ডাহার চেষ্টা, উপ ভাবই বখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের 
করাকর্জধ্যফিনা এর প্রকার ম্বভাব তাহাকে কখন বিপথগামী 
না করিলেও, সাধারণের অস্থকরসীর হইতে 
পারে না। কেবলমাত্র গুভাঁবসকলই অন্তরে উদিত হইবে, 
আপনার প্রতি এতমূয় বিশ্বাম স্থাপন করা মানবের কখনই বর্তব্য 
নছে। অতএব সংবমরূপ রস্থি স্বায়া ভাবরপ দখসকলকে সর্বাদ। নিয়ত 
রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া। কর্তব্য । 
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পূর্বোক্ত কথ। ঘুক্রিতুক্ত বলিয়! স্বীকার করিয্বাও, উত্তরে আমানিগের 
কিছু বক্তব্য আছে। কামকাঞ্চন-নিবন্ধ-দৃটি 

ঠাকুরের ন্যায় নির্ভর. ভোগলোলুপ মানব-্দনের আপনার প্রতি অতদু 
নর ক বিশ্ব স্থাপন করা কখনও কর্তব্য নছে,-- 
না-উহ্ছার কারণ একথা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব 
ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে ভাবসংবমের 

আবন্াকতাব্যির়ে কোনরূপ সঙ্গেছের উত্থাপন করা নিতান্ত অদূর- 
দুটি ব্যক্তিই সন্ভবপর। কিন্তু বেদাদি শানে লাছে, উঈত্বরককপার 
বিরল কোন কোন সাধকের নিকট সংযদ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় 
সহজ ও স্বাভাবিক ভইয়। দীড়ায়। তীঞাদিগের মন তখন কাধ- 
কাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এককালে মুক্তিলাদ করিয়া কেবলঘাঞ্র 
প্ুতাবসমূহের নিবাসভভূমিতে পরিণত হয়। ঠাকুর বলিতেন_- 
শ্রাজগদদ্বার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল প্রন্পপ মানবের মনে তখন 
তাছার কৃপায় কোন কুভাব মন্তকোত্তলনপূর্ধবক প্ররতৃত্ব স্থাপন করিতে 
সক্ষম হয় নামা (প্র্ীগগগদদ্বা) তাহার পা কখনও বেতালে 
পড়িতে দেন না ।” এরূপ অবস্থাপন্স মানব তঙৎকালে অন্তয়ের 
প্রত্যেক মনৌভাবকে বিশ্বাদ করিলে তাছার দ্বারা কিছুমাআ অনিষ্ট 
হওয়া! দুরে থাকুক অপরের বিশেষ কল্যাণই সংসাধিত ছয়। কারণ, 
দেহাভিমানবিপিষ্ট যে ক্ষুপ্র আমিত্বের প্রেরণা আমর! স্বার্থপর 
হইয়া জগতের সমগ্র ভোগনুখাদিকারলাতকেও পর্ধ্যাণ্ড বলিব 
বিবেচন। করি না, অন্তরের সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ঈশ্বরের বিরাট আমিত্বে 
চিরকালের মত বিসম্ষিত হওয়ায়, এরূপ মানবের পক্ষে স্বার্থনখাদেষণ 
তখন এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। বিরাট ঈশ্বরের সর্ববকল্যাণকরী 
ইচ্ছাই ছ্ৃতরাং এ মানবের অন্তরে তখন অপয়ের কল্যাণসাধনের জন্ত 
বিধিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথব। এরূপ অবস্থাপঞ্জ 
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সাধক তখন “আমি যন্ত্র, তুমি বস্ত্র একথা প্রাণে প্রাণে অচুক্ষণ প্রত্যক্ষ 
করিয়। নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় 
বলিয়। স্থিরনি্চয় করিয়! উহাদিগের প্রেরণায় কাধ্য করিতে কিছুমাত্র 
সস্কুচিত হস না| ফলেও দেখ! যায়, তীহাদিগের এরূপ অনুষ্ঠানে 
অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া! থাকে ।' ঠাকুরের নায় অলোক- 
সামান্ক মহাপুরুষদদিগের উক্তবিধ অবস্থা জীবনের অতি প্রত্যুষেই 
আসিয়া! উপস্থিত হয়। সেইজন্ক রূপ পুরুষধিগের জীবনেতিহাসে 
আমর তাহাদিগকে কিছুমাত্র ধুক্তি তর্ক না|! করিয়। নিজ নিজ মনোগত 
ভাবসকলকে পুর্ণভাবে বিশ্বাসপূর্বক অনেক সময়ে কাধ্যে অগ্রসর হইতে 
দেখিতে পাইয়া থাকি। বিরাট ইচ্ছাশক্তির সিত নিজ ক্ষ 
ইচ্ছাকে সর্বদ। অভিন্থ রাখিয়া, তীহার| মানবপাধারণের মন- 
বুদ্ধির অবিষয়ীভূত বিষয়সকল তখন সর্বদা! ধরিতে বুঝিতে সক্ষম 
হয়েন। কারণ, বিরাট মনে নুক্ষ্ ভাবাকারে এ সকল বিষয় পূর্ব 
হইতেই প্রকাশিত থাকে। আবার বিরাটেচ্ছার সর্ধদ! সম্পূর্ণ অন্থগত 
ইরপ সীধক নিজ. থাকার, তাহার! এতদূর স্বার্থ ও ভরশূন্ত হয়েন 
শরীরত্যাগের কথ! যে, কি ভাবে কাহার দ্বার তীহাদিগের ক্ষুদ্র 
জানিতে পারিয়াও শরীর মন ধ্বংস হইবে তথ্িবর পধ্যন্ত পুর্ব্ব হইতে 
উদ্ধিগ হন ন1-- 
ইবি দষ্া জানিতে পারিয়া এ বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের 
প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ন না! হইয়া পরম 
প্রীতির সহিত এ কাধ্য সম্পাদনে তাহাদিগকে বথাসাধ্য সাহাধা 
করিব থাকেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের 
কথা পাঠকের হ্যদয়ম হুইবে। দেখ-ভ্ীরামচনত্র জনকতনয়1 
সীতাকে নি্পাপ। জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়া তাহাকে বনে বিসর্জন 
করিলেন। আবার, প্রাণাপেক্ষ। প্ররিয়াহুজ লক্ষণকে বর্জান করিলে 
নিজ লীলাসন্বরণ অবন্তস্ভাবী বুবিয়াও এ কার্ধের জঙ্ষ্টান 
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করিলেন। ভ্রীকফ 'যছবংশ ধ্বংস হইবে, পূর্বা ছইতে জানিতে 
পারিম্নাও তথ্গ্রাতিরোধে বিশ্গুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বাঞাতে এ 
ঘটনা বথাকালে উপস্থিত হদ্», ভাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অথব! 
ব্যাধছস্তে আপনার নিধন জানিয়াও এই কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষ- 
পত্রান্তয়ালে সর্বশবীর লুকারিত রাখিয়া নিজ আরকিম চরণ-ঘৃগল 
এমনভাবে ধারণ করিয়। রছিলেন, যাছাতে বাধ উই দেখিবামান্র 
পক্ষিত্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্য 
অন্নতগ্ত ব্যাংকে আশীর্বাদ ও সান্বনাপূর্বক তিনি যোগাবলম্বনে শরীর 
রক্ষা করিলেন । 

মহামহিম বুদ্ধ চগ্ডালের আতিথা গ্রহণে পরিনির্বাণপ্রাপ্তির কথা 
পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াও উ€! স্বীকারপূর্বাক আশীর্বাদ ও 
সাত্বনার দ্বারা তাহাকে অপরের দ্বণ। ও নিম্দাবাদের ভত্ত হইতে 
রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে আর হইলেন। আবার শ্বীজাতিকে 
সন্্যাসগ্রহণে অনুমতি প্রদান করিণে তৎগ্রচান্মিত ধর্শা শীঘ কলুঘিত 
হইবে জানিতে পারিয়াও, মাতৃঙ্লা। আর্য গৌতমীকে প্রবরজ্যা গ্রহণে 
আদেশ করিলেন । 

ঈশ্বরাবতার ঈশা, “তাহার শিষ্য বুদ তাহাকে অর্থলোতে শত্রহত্তে 
সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাহার শরীর ধ্বংস হইবে একপ। 
জানিতে পারিয়াও, তাছার প্রতি সমভাবে ন্নেহপ্রদর্শন করিয়া! আজীবন 
তাহার কল্যাণ-চেষ্টায় আপনাকে নিহুক্ত রাখিলেন। 

অবতারপুরুষদিগের ত কথাই নাই, লিদ্ধ জীবশ্মুক পুরুষ্গিগের 
জীবনালোচন! করিয়াও আমরা এ্র্প অনেক ঘটন। অনুসন্ধানে 
প্রাণ্ড হইয়া থাকি। অবতার পুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ 
উদ্ভষলীলতার এবং অন্পক্ষে বিরাটেচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভরতার 
সামঞজন্ত করিতে হুইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় বে, বিরাটেচ্ছার 
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অন্জমোদনেই তীছাদিগের মধা দিয়া উদ্ভমের প্রকাশ হইয়া থাকে, 
নতুবা নহে। অতএব দ্নেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছায় 
ধু উদর সম্পূর্ণ ছনুগ্রামী পুককষদকলের অন্তর্গত স্বার্থ 
হয় না সংস্কার-সম্হছ এককালে বিনষ্ট হইয়া মন, 
এমন এক পবিভ্রভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে 
উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্থার্থ-ুষ্ট 'ভাবসমূহের কখনও উদয় হয় না এবং প্ররূপ 
অবস্থাসম্পল্প সাধকের। নিশ্চিন্তজনে আপন মনোভাবসমূহে বিশ্বাস 
স্থাপনপূর্ববক উহ্নার্দিগের প্রেরণায় কর্ানুষ্ঠঠটন করিয়া দোষভাগী। হয়েন 
না। ঠাকুরের তীরূপ অনুষ্ঠানসমূহ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে 
অনুকরণীয় ন। হইলেও, পূর্বেবাক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সাঁধককে 
নিজ জীবন পরিচালনে বিশেধাপোক প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। 
ধ্ররূপ অবস্থাসম্পন্প পুরুষিগের আছারবিহারাদি সাশাস্ স্বার্থবাসনাকে 
শান্স ভৃষ্টবীজের সহিত তুলন! করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির 
বীজদমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনী-শক্তি অন্তহিত হইয়া! 
সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন উৎণন্প করিতে পারে নী, পুরুষদিগের 
সংসারবালনা তদ্রুপ সংযম ও জ্ঞানাগ্সিতে দগ্ধীভৃত হওয়ায়, উহার! 
তাহাদিগকে আর কখন ভোগতুষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করিতে 
পায়ে না। ঠাকুর এ বিষয় আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেন, 
স্পর্শমণির সহিত সঙ্গত হইয়| লৌহের তরবারি ত্ত্ময় হইয়া যাইলে, 
উদার হিংসাক্ষম আকার মাআই বর্তমান থাকে, উহার স্বার়। ছিংসাকাধ্য 
আর কর) চলে না। 
উপনিষদ্কার খধিগণ বলিয়াছেন, এ প্রকার অবস্থাসম্পর সাধকের 
সত্যস্লল হরেন। অর্থাৎ তীহাদিগের অন্তরে উদিত সঙ্বল্প- 
সকল সভ্য" ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত 
ঠাকুরের মনে উদ্দিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা পত্য 


জটাধারী ও বাংসলাভাব সাধন ২২৯ 


বলিয়া! না দেখিতে পাটলে, আমর! খাবিদিগের পৃ্বাক কথায় কখনও 
বিশ্বাসবান্্‌ হইতে পারিভাম না। আমরা দেখিরাছি, কোনরূপ 
আছাধ্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন সন্ভুচিত €ইলে অনুদন্ধানে 
জানা গিগ্াছে তাহ ইতঃপুর্সে বাস্তবিকই দোষহুষ্ট হইয়াছে কোন 
বাক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে হারা তীঙার মুখ নন্ধ ছঠয়া বাইলে 
বানান প্রমাণিত হইয়াছে, বাস্তবিকই এ ব্জি এ 
স্র হন, ঠাকুরের. বিষন্ধের সপ্পূর্ণ অনধিকারী-_কোন ব্যক্তির সঙন্ধে 
জীপলে এ বিষয়ের ইহজীননে ধর্মপাভ হইবে বলিব অথবা অভারমাত্ 
8 ধর্ম লাভ হইবে বলিয়া তাহার উপলদ্ধি হুইলে, 
বাস্তবিকই তা! সিদ্ধ হইয়াছে-কাহাকেও দেখির। তীাগার মনে 
বিশেষ কোন তাৰ বা “দেবীর কথ! উদ্দিত &ইপে, উজ বাকি 
এ ভাবের বা এ দেবীর অন্তগত সাধক বলিয়া জানা গিয়াছে _- 
অন্ত্রের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি ববিলে, 
ধর কথায় বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়। তাহার জীবন এককালে পরি- 
বর্ধিত হইয়া গিয়াছে । প্রপ কঠ কথাই না তীঞার লম্বন্ধে বলিতে 
পার) যায়। 
আমর] বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকলে ঠাকুর অন্তরের ভাঁ"- 
প্রেরণার অনেক সমস্ব আপনাকে লদনাজনোচিত 
মীম দেহ-মন-সম্পন্ধ বপিয়া ধারণপূর্ববক তদম্রূপ কার্ধা- 
পূর্বক বাৎনল/তাব সকলের অনুষ্ঠান করিতেন এবং হ্রীরামচন্্রের 
০০৪৪ মধুময় বাল্যরূপের দর্শনলাভে হতগ্রতি বাৎসদা- 
ভাবাপন্ন হুইয়াছিলেন। কুলদেবতা ৮যথুধীরের পু] ও লেবাদি 
যথারীতি সম্পন্ন করিবার জন্তজ তিনি বহুপূর্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও 
তাহার প্রতি প্রভু তিন অন্ক কোনভাবে তিনি সবাক হন্েন 
নাই। বর্তমানে এ দেবতার প্রতি পূর্বোজ নবীন ভাব উপলঞি 


২৩৪ ্রীস্ীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


করায়। তিনি এখন গুরুমুখে, বথাশান্ত্র এ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র এরহণ- 
পূর্বক উহার চরমোপলব্ি প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত বাস্ত হুইয়! উঠিলেন। 
গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাহার এরূপ আগ্রহ জানিতে 
পারিয়। তাহাকে সাহলাদে নিজ ইষ্টমন্্রে দীক্ষিত করিলেন এবং 
ঠাকুর প্র মন্্রদ্ায়ে ততপ্রদশিত পথে সাধনায় নিমপ্প হইয়া কয়েক- 
দিনের মধ্যেই প্রীরামচন্ত্রের বালগোপালমুত্তির দিব্যদর্শন অস্থক্ষণ লাভে 
সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবসহায়ে এ দিব্যমুত্তির অনুধ্যানে তন্ময় হইয়। 


তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন__ 
“যে। রাঁম দশরথকি বেটা, 
ওহি রাম ঘট্‌-ঘটমে লেট | 
ওহি রাম জগৎ পশের।, 
ওছি রাম সব.সে নেয়ার) 1” 
অর্থাৎ শ্রীরামন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতি 
শরীর আশ্রয় করিয়। জীবভাবে প্রকাশিত হুইয়। রহিয়াছেন। আবার 
ধক্ূপে অন্তরে গ্রবেশপূর্বক জগন্রণে নিত্য-গ্রকাঁশিত হইয়া থাকিলেও 
তিনি জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্‌, মায়ারহিত নিগুএ স্বরূপে 
নিত্য বিভ্তমান রহিয়াছেদ। পূর্ববো্ধত হিন্দি দোহাটি আমরা ঠাকুরকে 
অনেক সময়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি | 
প্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন, জটাধারী, “রামলাল” নামক 
যে বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্যান্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতে- 
ছিলেন, তাহ! ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। 
কারণ, এ জীবন্ত বিগ্রহ, এখন হইতে ঠাকুরের 
নিকটে অবস্থান করিবেন বলিয়। শ্বীর অভিগ্রার 
তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়! 
এঁ বিগ্রছের অপূর্ব লীগাবিলাদের কথা আমরা অন্তর সবিপ্তার়ে 


ঠাকুরকে জটাধারীয় 
'রামলাল।' বিগ্রহ দান 


জটাধারী ও বাংসল্যভাব সাধন ২৩১ 


উল্লেখ করিয়াছি, * এজন্র ততগ্রলঙ্গের এখানে পুনরায় উত্থাপন 
নিশ্রয়োছন। 
বাৎসঙ্াভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোৎকর্ধলাতের জন্ত ঠাকুর খন 
যাহার পূর্বের ক্তরূপে সাধনায় মনোনিনেশ করেন, তখন 
ঠাকুর ভৈরশী ব্রাঙ্গলীর যোগেম্বরী নামী ঠরবী জ্রাঙ্ছগবী দক্ষিণেশ্বরে তাছার 
কতদূর সহায়তালা নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন,। একথা আঘরা 
কারয়াছিলেন 
ইতঃপূর্বেষ পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের প্রীমুখে 
শুনিয়াছি, বৈষ্ুবতস্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও বিশেষ অতিজ্পা 
ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব সাধন-কালে ঠাকুর তীহার নিকট 
তইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না,এী বিষয়ে কোন 
কথ। আমর তাহার নিকটে স্পট শ্রবগ কি নাই। তবে, বাৎলল্য- 
ভাবে আর! হইর়! ত্রাঙ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে গোপালরূপে দর্শন- 
পুর্বক সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের প্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে 
শুনিয়া অন্জমিত হয়, শ্ররুষ্ণের বালগোপালমৃর্তিতে বাৎসল্যভাব 
আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলক্ধি করিবার কালে এবং ধধুর- 
ভাব সাধনকালে ঠাকুর তীহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাছাধা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোন প্রকার সাছাধা না পাইলেও, 
্রাঙ্মণীকে এরূপ সাঁধনসমূছে নিরতা| দেখিয়া এবং তীহার সুখে এ 
সকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, ঠাকুরের মনে এ সকল তাব- 
সাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হুইপ উঠে, একপ| অন্ততঃ স্বীকার 
করিতে পার যায়। 


* শুরুভাব, উত্তরার্ঘ _ছিতীয় অধ্যায়। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


মধুরভাবের সারতত্ 


সাধক না হুইলে সাঁধকজীবনের ইতিহাস বুঝা নুকঠিন। কারণ, 
সাধনা হুল ভাবরাজোর কথা। সেখানে রূপরসাদি বিষয়সমূহের 
মোহনীয় স্ুল মূর্ঠিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্বস্ত ও ব্যক্রিসকলের 
অবলম্বনে ঘটনাবগীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পধ্য দেখ। যায় না, অথবা 
রাগঞ্থেযাদিঘদ্ঘলমাকুল। মানবমন প্রবৃত্তর প্রেরণীয় অস্থির হইয়া 
ভোগনুখ করায়ন্ত করিনার নিমিত্ত অপরকে পম্চাৎপদ করিতে যেরূপ 
উদ্ভম প্রয়োগ করে এবং বিষয়নিমুগ্ধ সংসার যাছাকে বীরত্ব ও মহত্ব 
বলিয়। ঘোষণা করিয়া থাকে--সেরপ উন্মা উদ্চমার্দির কিছুমাত্র 
প্রকাশ নাই। সেখানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও 
তন্মধ্স্থ জম্মজন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্কারপ্রবাহ। আছে কেবল, 
বাহ্বস্ত ব1 ব্যক্তিবিশেষের সংঘর্ষে আমিয়।! সাধকের উচ্চভাব ওলক্ষ্যের 
গ্রতি আক্ষ্ট হওয়া, এবং তন্তাবে মনের একতানত| আনয়ন করিবার 
ও তলজক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হুইবার জন্ত নিজ প্রতিকূল সংস্কারসমূহের 
সহিত দৃঢ় সংকল্পপূর্বক অনন্ত সংগ্রাম । আছে কেবগ, বাস্ৃবিষয়সমূহ 
হইতে সাধক-মন ক্রমে এককালে বিমুখ হুইয়| 

রা টা নিজাভ্যনতরে প্রবেপপূর্বক আপনাতে আপনি 
ভূবিয়া। বাওয়াঃ অন্তররাঞ্যের গভীর গভীরতর 

প্রন্নেশসমূছে অবতীর্দ হইয়। সুক্ষ সুঙ্গাতয় তাবগ্তরসমূহের উপলন্ধি কর 
এবং পরিশেষে নিজানিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া 


মধুরভাবের সারতত্ব ২৩৩ 


ঘবলন্বনে সর্বভাবের এবং আছংজ্ঞানের উৎপদ্ধি হইয়াছে এবং 
বগীত্রয়ে উহার নিত্া অবস্থান করিতেছে, সেই “অশব্বমস্পর্শম- 
রূপমব্যয়মেকমেবাদ্িতীযম+ বস্তর উপলদ্ধি ও তীহায সনি 
একীভূত হইয়। অবস্থিতি। পরে, সংস্কারসমূহ এককালে পরিক্ষীগ 
হইয়া মনের সংকল্বিকল্পাত্মক ধর্ম চিরকালের মত বতদিন নাশ না 
হয় ততদিন পর্ধান্ত। যে পথাবলত্বনে সাঁথক-মন পূর্যেবোস্ত অধ বস্তর 
উপলদ্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, বিলোমভাবে সেই পথ দিনা সমাধি 
অবস্থা হইতে পুনরায় বহিক্জগতের উপলক্ধিতে উদ্ধার উপস্থিত 
হওয়া। এীরূপে সমাধি হইতে বাহ্‌ জগতের উপলক্ধিতে এবং উহ! হইতে 

সমাধি অবস্থায় সাধক-মনের গতাগতি পুনঃ পুনঃ 
অদাধারগ সাধকদিগের হইতে থাকে। জগতের আধ্যাত্মিক উতিক্কাঁগ 
ও । আবার সির প্রাচীনতম ঘুগ হইতে অস্তাবহি 
ার়ামকু্দের এ এমন কয়েকটি সাধকমনের কথ) [লিপিবদ্ধ 
শরেগীভু' সাধক করিয়াছে, ধাহাদের পুর্বোক সমাধি অবস্থাই 

যেন স্বাভাবিক অবস্থান তুমি_-ইতরসাধারণ 
মানবের কল্যাণের জন্ত কোনরূপে জোর করিয়া! তীহছার। কিছু- 
কালের জন্ত আপনাদিগকে সংসারে, বান জগৎ উপলঙ্জি করিবার 
ভূষিতে আবদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছিলেন। ই্রামন্ত্চদেবের লাধনেতিহান 
আমর! যত অবগত হইব, ততই বুঝিব-_তীছার মন পূর্বোজ-শ্রেণীতুক্ 
ছিল। তাহার লীপপ্রস্গ আলোচনা হদি আমাদের এন্সপ ধাযণ! 
উপস্থিত না হয়। তবে বুঝিতে হইবে, উহার জন্তু লেখকের জেটি 
দায়ী। কারণ, তিনি আমাদিগকে বারগ্বার নলিয়! গিয়াছেন, “ছোট 
ছোট এক আধট। বাসন! জোর করিম! রাখিয়া তদবলদ্বনে মনটাকে তাদের 
জন্ত নীচে নাদাইয়। রাখি !--নতুবা! উহার হ্বাভাবিক প্রবৃত্তি অখণ্ড 
মিলিত ও একীভৃত হইয়া! অবস্থানের দিকে | 


২৩৪ শরীশ্রীরামকৃফ্লীলা প্রসঙ্গ 


সমাধিকালে উপলন্ধ অথণ্ড অন্বয় বস্তাকে প্রাচীন খধিগণের 
কেছ কেছ_সর্ধধভাবের অভাব বা "শৃন্ত' বলিয়া, আবার কেছ 
কেছ-__সর্ববতাবের সন্মিলনভূমি,--পপুর্ণ” বলিয়। নির্দেশ করিক্না গিয়াছেন। 
ফলে কিন্ত সকলে এক কথাই বলিয়্াছেন। কারণ, সকলেই 
উহাকে সর্ধভাবের উৎপত্তি এবং লয়ন্ৃমি 
নী শি বলিয়া নির্দেশে করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধ 
এক পদার্থ যাহাকে দর্ববভাবের নির্ববাণভূমি, শৃন্ধ বস্ত বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, ভগবান শঙ্কর তাহাকেই 
সর্ধতাবের মিলনভূমি, পূর্ণ বস্তু বলিয়। শিক্ষ/ দরম্নাছেন। পরবর্তী 
বৌদ্ধাচাধ্যগণের মতামত” ছাডিয়া দিয়া উভয়ের কথা আলোচন| 
করিলে এন্নপ প্রতিপন্ন হয়। 
শুন্ঠ বা পূর্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাবভূমিই উপনিষৎ ও 
বেদাস্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়। নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । কারণ, উহাতে সমাক্রপে প্রতিষটিত 
হইলে সাধকের মন সগুগর্রক্ধ বা ঈশ্বরের স্থল, পালন ও নিধনাদি 
লীলাপ্রহুত সমগ্র ভাবভূমির লীমা অতিক্রমপূর্বক সমরলমগ্র হই! 
যায়। অতএব দেখ! বাইতেছে, সসীম নানবমন আধ্যাত্মিকরাজ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়। শাস্তদাগ্ডাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য 
সম্বন্ধ হয়, সে সকল হইতে অধ্বৈতভাব একটি পৃথক অপাথিব বস্তু। 
পৃথিবীর মানুষ, ইহপরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার তেংগন্থথে 
এককালে উদ্দাসীন হুইয়। পবিত্রতাবলে দেবতাগণাপেক্ষ। উচ্চ পদবী লাভ 
করিলে তবেই ভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার 
সৃষটি-স্থিতি-প্রলরকর্ত। ঈশ্বর ধাঁছাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত ভাবসহায়ে 
সেই নি? ব্রন্ধবন্ধার সাক্ষাৎ গ্রত্যক্ষলাতে কতক্কতার্থ ছা! 
অফ্বৈতভাব এবং উহ! দ্বারা উপল নিগুপত্রন্ধের কথ! 


অদ্বৈতভাবের হবরূপ 


মধুরভাবের সারতন্ব ২৩৫ 


ছাড়িরা দিলে মাধ্যাত্বিকয়াজো শান্ত, দান, সখা, হাৎদলা গু 
মধুররূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ দেখিতে পাগয। 
৮ এবং ধায়। উছ্াদ্িগের গ্রত্যেকটিরই সাধ্যবস্ত 
হাদিগের সাধ্য বন্ত 
টন্বর ঈশ্বর বা সগ্তলত্রঙ্ষ। অর্থাৎ সাধক মানব, 
নিত্য-গুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্ত-দ্বতাববান সর্ধশকিঘান,। সর্ঝ- 
নিযন্ত। ঈশ্বরের প্রতি & সক্গ ভাবের অন্ততমের আয়োপ করিস 
ঠাছাকে প্রতাক্ষ করিতে অগ্রসর হব, এবং সর্মান্তর্ধাধী, সর্বভাবাধার 
ঈশ্বর ও তাহার মনের একান্তিকত1 ও একনি্া দ্বেখিয়! তাঁহার ভাবপৰি- 
পুরির জন্তু এ ভাবানুরূপ তনুধারণপূর্ধক তাচাফে দর্শনদানে কৃতার্থ 
করিয়া থাকেন! এরয়পেই ভিল্ল ভিজ্জ ধুগে ঈশ্বরের নানা তাবমনব 
চিদ্যন মুর্তি ধারণ এবং এমন কি, স্কুল মন্ত্যাবিগ্রছে পর্ধযত 
অবতীর্ণ হইয়া! সাধকের অভিষ্ট পূর্ণ-করণের কথা শাক্পাঠে অবগত 
হওয়। বান 
সারে জন্মগ্রহণ করিয়। মানব, অন্ফ সফল মানবের সহিত 
যে সকল তাব লইয়া! নিতা নন্ষ্ধ থাকে, শান্ত 
শাস্তাদি ভাবপঞ্চের দা্তাদি পঞ্চভাব সেই পার্ধিব তাবসমূহেরই গুন 
খবরাপ। উষ্ঠারাজীবকে ও শুদ্ধ গ্ররৃতিত্বরপ। দেখ! বায়, সংসারে 
কিরে উদ্নঃ করে আমরা! পিতা, মাতা, স্বামী, সী, সখা, সী, প্রন, 
ভূতা, পুত্র, কন্ত। রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির 
সহিত এক একটা বিশেষ দন্বন্ধ উপলদ্ধি করিয়া থাকি এবং শক্র না 
হইলে ইতরসকলের সহিত শ্রদ্ধাসংঘুক শান্ত বাবার কর! কর্তযা 
বলিয়া! জ্ঞান করি। ভক্তাচাধ্গণ এ নহ্ন্ধমকলকেই শান্তাদি পঞ্চ 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং অধিকারিতেদে উহ্থাদিগের অন্ত- 
তমকে মুখ্যর়ূপে অবলম্বন করিয়া! ঈশ্বরে আরোপ করিতে উপদেশ 
করিয়াছেন। কারণ, শান্তাদি পঞ্চতাবের সহিত জীব নিত্য পরিচিত 


২৩৬ শ্রীপ্রীরামকৃঞ্লীলা প্রসঙ্গ 


থাকায় তদনলগ্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রপর হওয়া! তাঁহার পক্ষে 
হুগম হুইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রবৃতিমুক সকল সন্বন্ধাশ্রিত 
ভাবের প্রেরণায় রাগছেঘাদি যে সকল বৃতি তাহার মনে উদ্দিত 
হুইয়। তাছাকে সংসারে ইতঃপূর্ববে নান! কৃকর্থে রত করাইতেছিল, 
উঈশ্বরাপিত সম্বন্ধাপ্রয়ে সেই সকল বৃত্তি তাহার মনে উখিত হইলেও 
উছছাদিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখেই অগ্রসর 
করাইয়া দিবে। যথা-সকল ছুঃখের কারণন্বরূপ হৃদরোগ কাম 
তাহাকে উশ্বরদর্শন কামনায় নিধুক্ত রাখিবে, এ দর্শনপথের প্রতিকূল 
বস্তু ও ব্যকিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধা 
বন্ত ঈশ্বরের অপূর্বব প্রম-সৌন্দর্ধ্য সম্ভোগলোভেই সে উল্মত্ত ও মোহিত 
হইবে এবং ঈশ্বরের পুণাদর্শনলাভে কৃতরুতাথ ব্যক্কিসকলের অপূর্ব 
ধর দেখিয়। তল্লাভের জন মে ব্যাকুল হঈর়। উঠিবে। 
শাস্তদান্তাদি ভাবপঞ্চক রূপে ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে গজীব এক 
সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে নাই। 
প্রেমই ভাবসাধদার ধুগে ধুগে নাগা! মহাপুক্রধ সংসারে জন্মগ্রহণ- 
রা পূর্ণক উী সকল ভাবের এক ছুই বা ততোধিক 
উহার অবলম্বন অবলম্বনে ঈশ্বর লাভের জন্ত নিধুক্ত হুইয়! তাহাকে 
প্রেমে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে প্রন 
করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এ সকল আচার্ধ্যগণের অলৌকিক 
জীবনালোচনা্ একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই 
ভাবসাঁধনার মুলে অবস্থিত এবং ঈশ্বরের উচচাবচ কোন প্রকার 
সাকার বাক্তিত্বের উপরেই এঁ প্রেম সর্বদা! প্রেহুক্ত ' হইয়াছে? কায়ণ, 
দেখা যায়, অধৈতভাষের উপলব্ধি মানব বতঙ্ধিন না করিতে পারে, 
ততঙ্গিন পর্যন্ত সেঃ ঈশ্বরের কোন ন। কোন প্রকার জদীম সাকার 
ব্যক্তিত্বেরই কল্পন৷ ও উপলদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। 
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প্রেমের স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া! একথ। স্প8ই বুঝ! হার যে, 
উহ! প্রেমিকয়ের ভিতরে শ্বধাজানসূগক 
প্রেমে এশব্যাজ্ঞানের  ভেদৌপলন্ধি ক্রমশঃ তিরোছিত করিয়। দে়। ভাব" 
লোপাগিছি- ছাই সাধনার নিযুক্ত সাধকের মন হইডেও উহ! করণে 
ভাব সকলের 
পরি্াপক ঈশ্বরের অসীম ওঙ্বর্ধা্ান তিয়োহিত করিব! 
তাহাকে তাছার ভাবানুর়প প্রেমাম্পদদাত বলি! 
পথনা করিতে সর্বথ] নিধুক্ত কয়ে। দেখ! বায়, এজন ও পথের 
সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান করিয়)। তীহায় 
প্রতি নানা আবদার, অনুরোধ, অভিমান, তিরস্কারাদি কছিতে 
কিছুমাত্র কুষ্টিত হয় না সাধককে ঈশ্বরের এশ্বধাজান ভূলাইয! 
কেবগমাত্র তাছার প্রেম ও মাধুধোর উপপন্ধি করাতে পূর্েধোড 
'ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটি যতদুর সক্ষম সেটি ততদুর উচ্চভাব বলি 
পথে পরিগণিত হয়। শাস্তাদি ভাঁবপঞ্চকের উচ্চাবঙ তারতমা 
নির্ঘয় ফরিয়। মধুরভাবকে সর্বোচ্চ পদবী প্রদান তজাচাধ্যগণ এরপেই 
করিয়াছেন। নতুবা উহ্থাদিগের প্রত্যেকটিই বে, লাধককে ঈত্বরলাত 
করাইতে সঙ্গম, একথ। তীহার সকলেই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন। 
ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষটিতে সাধক যে, আপনাকে 
বিশ্ব হইয়া কেবলমাজ তাহার প্রেমাম্পদের সুখে দুখী হুর থাকে 
এবং বিরহকালে তাহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময়ে সময়ে আপনার 
অস্তিত্বজ্ঞান পর্যন্ত হারাই বসে, একথা! আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে 
অবগত হুওয়া বায়। প্রীমন্তাগবতানি তক্তিগ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাওয়া! 
যায়, ব্রজগ্োপিকাগণ রূপে আপনাদিগের অন্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র 
বিশ্বত হইতেন না) কিন্তু সময়ে সহয়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাম্প্ 
শ্রীকফ বলিয়্াও উপলদ্ধি করিয়া বলিতেন। জীব-কল্যাণার্থ 
শরীরত্যাগফলে উঈশাকে যে উৎকট ছুঃখতোগ করিতে হইয়াছিল, 
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তাহার কথ! চিন্ত। করিতে করিতে তন্ময় হইয়া! কোন কোন সাধক- 
সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমের কথ! খৃষ্টান" 
সম্প্রদায়ের ভক্তিগ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।* অতএব বুঝ! 
শান্তাদি ভাবের যাইতেছে_শাস্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির 
চান টিং চরম পরিপুষ্টিতে সাধক প্রেমাম্পদের চিন্তায় 
উপলব্ধি বিষয়ে ভক্তি- সম্পূর্ণরূপে তলায় হইয়। যায় এবং প্রেমের প্রাবল্যে 
টি তার সহিত মিলিত ও একীভূত হইয়। অতৈত 
ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। ্রারামকু্চদেবের 
অলোকসামান্ত সাঁধকজীবন এ বিষয়ে আমাদিগকে অন্কুত আলোক 
প্রদান করিয়াছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়। তিনি প্রত্যেক ভাবের 
চরম পরিপুষ্টিতেই প্রেমাম্পন্জের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন 
এবং নিজান্তিত্ব এককালে বিশস্বত হইয়া অঞৈতভাবের উপলঞ্ধি 
করিয়াছিলেন। 
প্রশ্ন হইতে পারে, শান্ত দন্তাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন 
করিয়। সর্বভাবাতীত অয় বন্তর উপলব্ধি করিষে? কারণ, অন্ততঃ 
ছুই ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোন প্রকার ভাবের উদয়, 
স্থিতি ও পরিপুষ্ি কুত্রাপি দেখা যায় ন|। 
সতা। কিন্তু কোনও ভাব বত পরিপুষ্ট হয়, ততই উহ! আপন 
প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধক মন হইতে অপর সকল বিরোধী 
ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার যখন উহার চরম পরিপুটি 
হ্। তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে প্ববপরিদৃষ্ 
“ভূষি' (সেবা ), “আমি (সেবক) এবং তছুভরের মধযগত দান্তাছি 
সম্বন্ধ, সময়ে সময়ে বিশ্বৃত হইয়া কেবলমাত্র “তুমি' শবধ-নির্দিষ্ট সেব্য 
বন্ততে প্রেমে এক হুইয়। অচলভাবে অবস্থিতি কল্সিতে থাকে। 
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ভাঙ্গতে বিশিষ্ট আচাধ্যগণ বলিয়াছেন যে, মানবমন কখনই 
যুগপৎ “তুমি, “আমির ও তগুভয়ের মধাগত ভাবসম্ন্ধা উপলঙ্ধি 
করেনা। উদ্থা একক্ষণে “তুমি'-শষনিদ্ছিইই যন্ত্র 
শান্তাদি ভাবপঞ্চকের এবং পরক্ষণে 'আমি' শবাতিতেয পদার্থের প্রতাঙ্গ 
সবার! জৈতভাব লাভ 
বিষয়ে আপত্বিও . করিয়া থাকে; এবং এ উতর পদাের মধ্যে সর্ধা। 
মীমাংসা জ্রত পরিভ্রমণ করিবার জগ উদ্থাদিগের মো 
একটা! ভাবসন্বন্ধ তাহার বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হুইর! উঠে। তখন হনে 
হয়, ফেন উহ উহাদিগকে এবং উদ্থামিগের মধ্যগত এ সন্বন্ধকে 
যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা 
নষ্ট হইয়! যায় এবং উচ ক্রমে পূর্বোক্ত কথ! ধরিতে সক্ষম হয়। ধ্যান- 
কালে মন এ্রক্নপে বত বৃত্তিহীন হয়, ততই সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, 
এক অন্বয় পদার্থকে ছুই দিক হষ্টতে দ্বঃ তাবে দেখিয়া “তুমি? ও 
'আমি' রূপ ছই পদার্থের কল্পন। করিয়া আসিয়াছে। 
শান্ত-দান্ঠাদি ভাবের প্রত্যেকটি পূর্ণ-পরিপুষ্ট হট মানবমনকে 
পূর্বোক্তরপে অন্ধ বস্তর উপলদ্ধি করাইতে 
ভিন ভি যুগে ভিন কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার বে প্ররোজন 
ভির ভাবসাধনার 
প্রাবল্য নির্দেশ হইয়াছে, তাহ তাবিলে বিশ্মিত হইতে ছয়। 
শান্্রূপ আধ্যাত্মিক ইতিছাস পাঠে বুঝ! বায়, 
এক এক ধুগ্গে ত্ সকল ভাবের এক একটি মাননমনের উপাসনার 
প্রধান অবলগ্ষনীয় হইয়াছিল এবং উহা! দ্বারাই এ ঘূুগের বিশিউ 
সাধককুল উশ্বয়ের, ও তীছাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ অথণ্ড 
অন্বয় ব্রদ্ববস্তর উপলন্ধি কা্রয়াছিলেন। দেখ! বায়, বৈদিক ও 
বৌদ্ধবুগে প্রযানতঃ শাস্তভাবের,। ওউপনিষদিক বুগে শান্ততাবের চরম 
পরিপুরিতে অধ্ৈতভাবের এবং দান্ত ও উশ্বয়ের পিতৃভাবের, রাষায়ণ 
ও মহাভারতের বুগে শান্ত ও নিষ্কামকর্মসংঘুক্ত দান্ডভাবের, তান্রিক- 
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ধুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাবসম্বদ্ধের কিয়াংশের এবং বৈষ্ঠবধুগে 
সথ্য বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল। 
ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে রূপে অস্বৈতভোবের সহিত 
শাস্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া 
সি ১৮৮০ যাইলেও, ভারতেতর দেশী ধন্্সম্প্রদায়সকলে 
এবং ভায়তেতর দেশে কেবলমাত্র শান্ত, দান্ত ও ঈশ্বরের পিতৃভাব 
রা দেখিতে পাওয়! সঙ্বন্ধেরই প্রকাশ দেখ! যায়। রাছদি, খৃষ্টান 
ও মুসলমান ধর্্মসম্প্রদায় সকলে রাজধি সোলেমানের 
সখ্য ও মধুর ভাবাত্মক গীতাবলী প্রচলিত থাকিলেও। উহার! 
উ সকলের ভান গ্রহণে অসমর্থ হইয়। ভিন্নার্থ কল্পন! করিয়| থাকে। 
মুসলমান ধর্দের সুফি সম্প্রদায়ের ভিতর সথ্য ও মধুর ভাবের অনেকট। 
প্রচলন থাঁকিলেও, মুসলমান জনসাধারণ এ্ররধূপে ঈশ্বরোপাসন। 
কোরানবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করে। আবার ক্যাথলিক খৃষ্টান 
সন্প্রধায়ের মধো ঈশামাতা মেরীর প্রতিমাধলগ্বনে ও জগন্মাতৃত্বের 
পুজ প্রকারান্তরে প্রচলিত থাফিলেও, উহা! ঈশ্বরের মাতৃভাবের সহিত 
প্রকান্তরূপে সংঘুক্ত ন। থাকায়, ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পুজার 
স্তায় ফলদ হুইয়। সাধককে অথণ্ড সচ্চিদানঙ্গের উপলব্ধি করাইতে 
ও রমণীমাত্রে ঈশ্বরীয় বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই। 
ক্যাথলিক সম্প্র্ায়গত মাতৃভাবের এ প্রবাহ ফন্তনদীর স্তায অর্ধপথে 
-অন্তরিত হইয়াছে। 
পূর্বে বল! হইয়াছে, কোন প্রকার ভাবসস্বন্ধাবলত্বনে সাঁধক- 
কিতাবে মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহ! ক্রমে এ 
গভীরদ্ব বাহ! দেখি ভাবে তন্ময় হইয়! বাহ জগৎ হুইতে বিমুখ হয় এবং 
টি আপনাতে আপনি ভুবিয়া যায়; এরপে ম্্ হইবার 
কালে মনের পূর্বাসস্কার়সনূহ এ পথে বাধাপ্রধান করিয়া তাঁহাকে 
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তালাইয়। পুনয়ার় বহিশ্ুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা কয়ে। রন 
প্রবল পূর্ববসংদ্কারবিশিষ্ই সাধারণ মাননমনেরর একটিমাছ ভাবে তন্ময় 
হওয়াও অনেক সময় এক জীবনে চেষ্টাতে হইয়। উঠে না। ্রন্প 
স্থলে সে প্রথমে নিরুৎলাঠ, পরে হতোন্থ এবং তৎপরে লাধাবস্ততে 
বিশ্বাস ছারাইয়া, বাছ্জগতের রূপরসাদি তোগকেই সার ভাবিয়। 
বসে ও তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাস্থাবিষস্ববিমুখতা, 
প্রেমাম্পদেয় ধ্যানে তন্ময় এবং ভাবগ্রস্থত উল্লাপই সাধকের 
লক্ষ্যাতিমুখে অগ্রসর হুটবাঁর একমাত্র পরিমাপক বলিয়া তাবাধিকারে 
পরিগণিত হইয়াছে। | 
ফোন এক ভাবে তগ্ময়ত্ব লাতে অগ্রলর হইয়া ধিনি কখন 
অন্তনিছিত পূর্ববসংস্কার দমুছের প্রবল বাধা উপলদ্ধি করেন নাই, 
সাধকমনের অন্তঃসংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন 
না। যিনি উছ করিয়াছেন। ভিনিই ধুঝিবেন-_ 
ঠকুয়কে লবভাবে কত ছুঃথে মানবজীবনে ভাবতগ্মরত্ব আলিম 
৩1755 উপস্থিত হয়, এবং তিনিই প্রীরাষফদেবকে দ্ব- 
হয় কালে একের পর এক করিয়া! সকল প্রকার তাবে 
অনৃষ্টপূর্বব তগাত্ব লাভ করিতে দেখিস্বা বিমুগ্ধ হইয়! 
ভাঁবিবেন, এরূপ হওয়। মনুষ্যশক্তির সাথ্ায়ন্ত নছে। 
ভাবরাজ্োর হুগ্মস তন্ব্পকগ সাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম হয় 
নাই বলিয়াই কি অবতারপ্রথিত ধর্বীরদিগের 


ধর্ধীর়গণের সাধনেতিহাস সম্যক লিপিবদ্ধ হয় নাই? কারণ 
সাধনেতিহাস লিপিধন্ধ 

না ধাক। সন্বদ্ে তৎপাঠে দেখা যায়, গাহাদিগের সাধনপথে প্রবেশ” 
আলোচন! কালে বিষয়বৈরাগ্য ও তত্যাগের কথ! এবং সাধনায় 


সিদ্ধিলাতের পরে তাহাদিগের ভিতর দিয়া! বিষয়- 
বিদুদ্ধ মানবদনের কল্যাণের জন্ত যে অন্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইছিল, 
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সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিস্তমান। দেখা যাঁয়। অন্তয়ের 
পূরধবসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও মূলে উৎপাটিত করিয়। আপনার উপর 
মম্যক্‌ প্রতুত্ব স্থাপনের জগ্ক তাহারা সাধনকালে যে অপূর্ব অন্তঃসংগ্রাষে 
নিধুক্ত হুইয়াছিলেন, তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত 
হইয়াছে । অথবা রূপক এবং অতিরঞ্জিত বাক্যসায়ে এ সংগ্রামের 
কথা এমন ভাবে প্রকাশ কর! হইয়াছে যে, তদ্বিবরলের মধ্য হইতে 
সত্য বাছির করিয়া লওয়া! আমাদিগের পক্ষে এখন স্ুকঠিন হইয়াছে । 
করেকটি দৃষ্ান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমদিগের থ| বুঝিতে 
পারিবেন। 

ভগবান্‌ শ্ররুষ। লোককল্যাণসাধনোন্দেস্তে বিশেষ বিশেষ শক্ত- 
লাভের জন্ক অনেক সময় ভপস্তায় নিযুক্ত হুইয়াছিলেন, একথা দেখিতে 
পাওয়া! যায়। কিন্তু এ্রী বিষয়ে সিদ্ধকাম হুহতে 
তিনি কিছুকাল জল বা পবনাহারপূর্বক একপদে 
দণতীয়মীন হইয়া করছিলেন ইত্যাদি কথ! ভিন 
বিরোধি ভাবসকলের হস্ত হইতে মুক্ত হুইবার জন্ত তাহার অঞ্তঃসংগ্রামের 
কোন বিবরণ পাওয়া! যায় না! 

ভগবান্‌ বুদ্ধের সংসারবৈরাগা উপস্থিত হইয়া অভিনিক্রমণ 
ও পরে ধর্ণাচক্র্রবর্তনের যতদুর বিশদেতিহাস পাওয়া! বায় তাহার 
সাধলেতিহাস ততদূর পাওয়। যায় না। তবে অস্তান্ত ধর্শবীরগণের 
ভাবেতিহাসের যেমন কিছুই পাওয়া! যায় না, তাহার সম্বন্ধে তন্রপ 
না হইয়া এ বিষয়ের তল্প অল্প কিছু পাওয়। গিয়া থাকে। দেখ! 
| যায়--সিদ্ধিলাতে দৃঢ় হইয়া) আহায় সংঘম- 
বুদ্ধমেবের স্বষ্ধে পূর্বক তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল একালনে 
এ কথ! 

ধ্যান-তপন্তার নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্তঃপবন 

নিয়োধপূর্বক, 'আস্ষানক* নামক ধ্যানাত্যাসে সমাধি হইয়াছিলেন। 


গ্ীকৃফের সন্বস্ধে 
এ কথখ। 
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কিন্ত চিত্তের পূর্ববসংস্কারসমূছ বিনষ্ট করিতে তীহ্থার মানসিক সংগ্রামের 
কথ। লিপিবদ্ধ করিবার কলে গ্রন্থকার স্থুগ বাহ্‌ ঘটনার স্যার “মারের” 
সহিত তাহার সংগ্রামকাছিনীর অবভারণ। করিয়াছেন। 

ভগবান্‌ ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ 
নাই। তাহার দ্বাদশ বর্ষ পর্যাস্ত বয়সের কয়েকটি ঘটনামাজ 
লিপিবন্ধ করিয়াই গ্রন্থকার, ত্রিংশ বংসরে জন নামক দিদ্ধ সাধুর নিকট 
হইতে তাহার অভিষেক গ্রহণপূর্বক বিজন মেকঃগ্রদেশে চল্লিশধিনব্যাপী 
ধানতপন্য।র কথার, এবং এ মরুপ্রদেশে 'শিরতান' কর্তৃক প্রলোভিত 
হইয়। জয়লাভপূর্বক তথ! হুইতে প্রত্াাগমন ও লোক কলাণলাধনে 
নিধুক্ত ছইবার কথার অবতারণ। করিয়াছিলেন। 
উচ্বার পরে তিনি তিন বৎসর মাত্র কুল শনীয়ে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তাহার দ্বাদশ বর্ধ হইতে ত্রিশ 
বৎসর পর্যন্ত তিনি যে কি ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন 
ংবাদই নাই। 

ভগবান্‌ শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীর পারম্পর্ধা অনেকটা! পাঁওরা 
যাইলেও তাহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান করিয়া 
লইতে হয়। 

ভগবান্‌ প্রচৈতগ্যের সাধনেতিহাসের অনেক কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া 
যাইলেও। তীহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা প্ীত্রীয়াধা- 
ক₹ফের প্রণয়বিহারাদি অবলগধনে রূপকচ্ছলে বণিত হওয়ায়, নানব- 
হিজরা সাধারণে উছ! অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝতে 
এবং অধুরভাষের চরম পারে নী। একথা কিন্তু অবন্ত স্বীকাধ্য থে 
তত্ব-সবন্ধে ধর্বীর উচৈতত ও তাহার প্রধান প্রধান 
০০৪ সাঙ্গোপাঙ্গেরা সখ্য, বাদল্য এবং বিশেষতঃ 
মধূরতাবের আরম হইতে প্রার চরম পরিস্ছর্তি পথ্যন্ত সাধকদনে 


ঈশার সন্ধে এ কথ! 
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যে যে অবস্থা! ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে সে সকল, রূপকের ভাষায় 
যতদূর বলিতে পার] যায়, ততদুর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। কেবল এ ভাবজ্রয়ের প্রতোোকটির সর্বোচ্চ পরিণতিতে 
সাধকমন, প্রেমাম্পদের সত একত্ব অগ্ুভবপূর্ব্বক অদ্বন্ন বস্বতে লীন হইয়া 
থাকে, এই চরম তত্বটি তাহার! প্রকাশ করেন নাই-_অথব! উহার 
সামাঘ ইঙ্গিত প্রদান করিলেও উহাকে হীনাবন্থা বলিয়৷ সাধককে 
উদ্া হইতে সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীরামকষ্ণদেবের 
অলোকসামাম্ম জীবন এবং মদৃষটপুর্ব সাধনেতিভাস বর্তমান যুগে 
আমাদিগকে এ চরম তত্ব বিশদ্ভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় 
ধর্দাস্গ্রদায়ের যাবতীয় ধর্মভাঁব যে, সাধকমনকে একই লক্ষ্যে 
আনয়ন করিয়া থাকে, এ বিষম্প সম্যক বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। 
তাহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অঙ্ক সকল কথ। গণনায় না আনিলেও 
তীহার ক্কপায় কেবলমাত্র পূর্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে প্রসারতা এবং সমগ্থ়াভাল প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তজ্জন্ত আমর] তীহার নিকটে চিরকালের ভগ্য নিঃসংশয়ে খণী 
হইর়াছি। 
পূর্বে বল! হইয়াছে, নধুরভাবই প্রীতৈতগ্গ্রমুখ বৈষ্কবাচার্ধাগণের 
আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাহার পথপ্রদর্শন না করিলে, 
কখনই উহা! ঈশ্বরলাভের তন্য এত লোকের 
চি অবলম্বনীয় হইয়া তাহাদিগকে শাস্তি ও বিমলা- 
নন্দের অধিকারী করিত না। ভগবান্‌ প্রীফের 
জীবনে বুদ্গীবনলীলা! যে নিরর্থক অগ্ঠিত হয় নাই, একথ। ভীছারাই 
গ্রথমে বুবিয়। অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ 
প্রন্ষফচৈতন্সের অভ্যদক্জ না হইলে, খ্্রীবৃন্দাবন সামান্॥ বনমাত্র বলিয়া 
পরিগণিত হইত। 
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পাশ্চাত্যের অন্থকরণে বাহ ঘটনাবলীমাত্র লিশিবন্ধ করিতে 
যন্বশীল বর্তমান ঘুগের রতিছাসিকগণ বলিবেন, বুন্নাবনলীল। 
তোমরা! যেরূপ বলিতেছ, সেরূপ বাস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্বিবয়ের 
কোণ প্রাণ পাওয়। যায় না; অতএব তোমাদের 
2 এতটা হালি-কান্, ভাবন্মজাভান সব যে শুষ্তে 
আপত্তি ও মীমাংল! প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । বৈষবাচারধ্যগণ তনৃতরে 
বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেনূপ বলিতেছি, 
উহা যে তজপ হয় নাই, তথ্ধিষয়ে তুমিই বা এমন কি নিঃসংশন্ব প্রমাণ 
উপস্থিত করিতে পার? তোমার ইতিহাস সেই বছ প্রাচীন বুগের 
দ্বার নিঃসংশর উদঘাটিত করিয়াছে, এ বিষয়ে যত দিন না প্রমাণ 
পাব, ততদিন আমর বপিব, তোমার সঙ্গেই শুষ্তের উপর 
প্রতিষ্টিত। আর এক কথা, বদিই কখন তুমি রূপ প্রমাণ উপস্থিত 
করিতে পার, তাহা! হলেও আমাদের বিশ্বাসের এমন কি ছানি 
হইবে? নিত্যবৃজ্ধাবনে শ্রীভগবানের নিতালীলাকে উহা! কিছুমাত্র 
স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে এ রহম্তণীলা! চিরকাল লমান হজ্য 
থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিনম্মর রাধান্তামের এরূপ অপূর্বা প্রেমলীল। 
যি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কারমনোবাক্যে কাষগন্ধ্ীন হও 
এবং শ্রীমতীর সখীদিগের অগ্ততমের পদান্জগ হইগা নিঃদ্বার্থ সেবা 
করিতে শিক্ষা কর। তাহ! হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার হাদরে 
প্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবুন্াবন চির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তোমাকে 
লইয়! এন্নপ লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে । 

. ভাবরাঞ্কে সত্য বলিয়া উপলদ্ধি করিয়া! বিনি বাহ্ঘটনাগাল 
'অবলন্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে শিখেন 
নাই, তিনি শ্রীবৃন্াবনলীলার সত্যতা ও মাধুর্যের উপতোগে কখন 
সক্ষম হুইবেন না। প্রীরামকফদেব এ লীলার কথা সোৎনাছে বলিতে 
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বলিতে বখন দেখিতেন, উহা! তীহার সমীপাগত ইংরাঁজীশিক্ষিত নবা- 
যুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, 
নল ১৪০ “তোরা শ্রী লীগার ভিতর শ্রীরুষ্েরে প্রতি, 
বুঝিতে হ্বে-এ শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ না, ধরনা_ 
টা যাহ! ঈশ্বরে মনের প্ররূপ টান হুইলে তবে তীহাকে 
পাওয়। যায়! দেখ, দেখি, গোপীর। স্বামী পুঝ্র, 
কুল শীল, মান অপমান, লজ্জা! ঘ্বণা, লোক-ভয়, সমাজ-তয়--সব ছাড়িয়া! 
প্রীগোবিন্দের অন্ত কতদূর উদ্মত্তা হইয়া উঠিদ্নাছিল ! ট্ররূপ করিতে 
পারিলে, তবে ভগবান্‌ লাভ হয়।” আবার বলিতেন,--_ “কামগন্ধহীন 
না হুইলে মহাভাবমরী শ্রীরাধার ভাব বুঝ যায় না, সচ্চিদানন্দঘন 
শরীরকে দেখিপেই গোপীদের মনে কোটা কোটা রমণন্থের অধিক 
আনন্দ উপস্থিত হইয়া! দেহবুদ্ধির লোপ হুইত-_তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর 
তখন তাহাদের মনে উদর হইতে পারে রে! শ্রীকৃের অঙ্গের দিব্য 
জ্যোতিঃ তাহাদের শরীরকে ম্পর্শ করিয়] প্রতি রোমকূপে যে তাহাদের 
রম্গনুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত 1” 
স্বামী বিবেকাননদদ এক সময়ে ঠাকুরের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকষের 
বৃন্দাবনলীলায় এতিহাসিকত্বস্দ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়। উদার 
মিখ্যাত্ব গ্রতিপানে মচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে 
বলেন, “আচ্ছা, ধরিলাম যেন ্রীমতী রাধিক| বলিয়া! কেছ কখন 
ছিলেন না-কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র কল্পনা করিয়াছেন। 
কিন্তু উক্ত চরিয্র বল্পনাকালে এ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে 
তক্মর় হইতে হইয়াছিল একথা ত মানিস্? তাহা হইলে উক্ত 
সাধকই যে, ্রকালে আপনাকে ভূলিয়! রাধা হইয়াছিল, এবং 
বৃ্াবনলীলার অভিনয় যে এরূপে স্থল ভাবেও হইয়াছিল, একথা 
প্রঘাণিত হয়।” 
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বাস্তবিক, প্রীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাদন্বন্ধে শত সহশ্র আপল্তি 
উত্থাপিত হইলেও প্রঁচৈতন্চপ্রমুখ বৈফবাচাধ্যগণের দ্বারা প্রথমাবিস্কৃত 
এবং তীহা্দিগের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাবলন্থনে প্রকাশিত মধুরভাব সম্বন্ধ 
চিরকালই সতা থাকিবে, চিরকালই এ বিষয়ের অধিকারী সাধক 
আপনাকে শ্্বী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবানকে নিজ পতিশ্বরূপে দেখিয়া, 
তাহার পুথ্যদর্শনলাতে ধন্ত হইবে, এবং এ ভাবের চরম পরিপুষ্টিতে শুদ্ধাহর 
বরহ্স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
শ্রীগবানে পতিভাবার়োগ করিয়া দাঁধনপথে অগ্রসর হওয়া 
স্ীজাতির পক্ষে শ্বাভাবিক ও সহজপাধ্য হইলেও, পুংশরীরধারীদিগের 
নিকট উহ অস্বাভাবিক বলিয়। গ্রাতিরমান হয়। অতএব একথা 
সহজে মনে উদ্দিত হয় যে ভগনান্‌ ই্চৈতন্তদেব এরূপ বিসমৃশ সাধন- 
পথ কেন লোকে প্রবন্ধিত করিলেন। তহছুত্তরে বলিতে হয়, 
যুগাবতারগণের সকল কাধ্য লোককপ্যাণের জন্ত অন্ুতিত হইয়া 
থাকে । ভগবান্‌ ্রীরুফচৈতন্যের ছার! পূর্বেবো্ত সাধনপথের প্রবর্তন 
এজন্তই হুইয়াছিল। সাধকগণ তৎকালে আধ্যাত্মিক 
টৈতন্তের পুরু-. রাজ্যে যেরূপ আদর্শ উপরন্ধি করিবার জগ 
ই বছকাল হইতে ব্যগ্র হইছিল, তন্ধিবরেক্র প্রতি 
কারণ লক্ষ্য করিয়। তিনি তাহাদিগকে নধুরভাবরপ 
পথে অআগ্রদর করিতেছিলেন। নতুবা উত্বরাবতার 
নিত্যমুক্ত প্রীগৌরাজজদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে, এ ভাবসাধনে 
নিঘুক্ত হই! উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহ! 
নছে। ্রীরামকঞ্দেয বলিতেন, শ্হাভীর বাহিরের দাত বেমন 
শত্রুকে আক্রমণের জগ এবং ভিতরের দাত খান্ত চর্বণ করিয়া! নিজ 
শরীয় পোষণের জন্ত থাকে, তক্্রপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিয়ে 
ছইগ্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরের মধুরভাবসহায়ে ভিনি 
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লোক-কলাযাণ সাধন করিতেন এবং অন্তরের অস্থৈতভোবে প্রেমের 
চয়ম পরিপুষিতে ব্রদ্ষভাবে প্রতিঠিত হইয়। ম্বয়ং ভূমানন। অনুভব 
করিতেন।” 
পুরাতত্ববিদগণ বলেন, বৌদ্ধধুগের অবসানকালে দেশে বজ্জরধানযূপ 
মার্গ এবং এ মতের আচাধ্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাহারা 
গ্রচার করিয়াছিলেন-_-নির্বাপপ্রয়ালী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত 
হইতে মুক্তপ্রায় হইয়। ধ্যানসহায়ে যখন মহাশুস্তে লীন হইতে অগ্রসর 
হয়, তখন “নিরাত্মা নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হুইয়। তাঁহাকে এন্বপ 
হইতে না দিয়। নিজাঙ্গে সংঘুক্ত করিয়। রাখেন, 
তৎকালে দেশের এবং সাধকের গুগ শরীররূপ ভোগায়তনের উপ- 
২৮ ও লব্ধি তখন না থাকিলেও সুক্ণরীরবিশিষ্ট তাহাকে 
উহ্থাকে উন্নীত করেন ইন্জ্রিয়জ সর্ব ভোগন্থখের সারসমষ্্রি নিত্য উপভোগ 
করাইয়া থাকেন। গ্ুগবিষয়ভোগত্যাগে ভাব- 
রাজ্যের হুক নিরবচ্ছিন্ন ভোগনুথপ্রাপ্তিরপ তীছাদ্দিগের প্রচারিতমত 
কালে বিকৃত হুইয়। নিরবচ্ছিন্ন এুলভোগনুতগ্রাণ্তকে ধর্ধানুঠানের 
উদ্ধেস্ত করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্র! বৃদ্ধি করিবে, 
ইহা। বিচিত্র নছে। ভগবান ্চৈতস্কদেবের আবির্ভাবকালে দেশের 
অশিক্ষিত জনসাধারণ এ সফল বিকৃত বৌদ্ধংশ্মত অবলম্বন করিয়া 
নান সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোজ 
বামাচার বিকৃত হুইয়৷ ্রপ্রজগাদ্বার সকাম পৃজা। ও উপানন। ছার! 
অসাধারণ বিভূতি ও ভোগন্থখলাভরূপ মতের প্রচলন হ্ইম্বাছিল। 
আবার, এই কালের যথার্থ সাধককুল আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্থ লাভে প্রয়াসী হইয়া পথের সন্ধান পাইতেছিলেন 
না। ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্ত নিজ জীবনে অঙ্ষ্ঠান করিয়া অদ্ভুত ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের আদর্শ এ সকল সাধকদিগের লন্থুথে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত 


মধুরভাবের সারতন্ ২৪৯ 


করিলেন। পরে শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রন্কতি ভাবিয়া 
ঈশ্বরকে পতিরপে ভজন! করিলে জীব বে, সক্্স ভাবয়াজো নিরবচ্ছিন্ন 
দিব্যাননদলাভে সত্য সত্য সমর্থ হুদ, তাহা তাছার্দিগকে দেখাইয়। গেলেন, 
এবং স্থলনৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকটে টশ্বরের নামমীহাত্মা 
প্রচার করিয়! তাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চন্বীর্জনে নিধুক্ত করিলেন। 
রূপে পৎত্রষ্ট লক্ষান্চিত বহুল বিক্কৃত বৌদ্ধমন্ত্রদারসকল উীহার 
কৃপায় পুনরায় আধ্যাত্মক পথে উন্নীত হইয়াছিল। বিকৃত বামাচায় 
অনুষ্ঠানকারীর দললকল প্রথম প্রথম প্রকাণ্তে তাহার বিরুদ্ধাচযণ 
করিলেও পরে তাহার অনৃষ্টপূর্ব জীবনাদর্শের অদ্ভুত আকর্ষণে ত্যাগ- 
শীল হইয়া, নিষ্কামভাবে পুজা করিয়া প্র্ীঞ্গন্াতার দর্শন লাত 
করিতে অগ্রদর হইয়াছিল। ভগবান্‌ শচৈতন্তের অলৌকিক জীবন-কথ। 
লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া সেইজন্ড কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়।- 
ছেন, তিনি অবতীর্ণ হইবার কালে শুষ্তবাদী বৌদ্ধসন্প্রদায়মকলও আনন 
প্রকাশ করিয়াছিল ।* 

সচ্চিদানন্-ঘন পরমাত্ম! শ্রীকফই একমাত্র পুরুষ এবং জগতের 
সথণ লুল যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণের প্রত্যেকেই 
তাহার মহাভাবময়ী প্রন্কতির অংশগৃত-- 
অতএব, তীহার স্ত্রী। সেজন্ত জদ্ধ পবিত্র হইয়া! জীব তীহাকে 
পতিয়পে সর্ধাস্তঃকরণে ভজন। করিলে, তাহার ক্পায় তাছার গতি- 
সুজি ও নিরবচ্ছিন্ন আননগ্রাণ্ডি হয়--ইহাই শ্রীচৈতন্ত মহাগ্রত 
কর্তৃক প্রচারিত মধুরভাবের সুদ কথা। মহাতাবে সর্বতাবের 
একত্র সমাবেশ। প্রধান] গোপী শ্রীরাধ! সেই মহাভাবন্বরপিনী 
এবং অন্ত গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহাভাবাস্তগতি অন্তরাবমকলের 
এক ছই ব! ততোধিক ভাবন্বরপিণী। স্থৃতরাং ব্তরগোপিকাগণের 
হর চৈততবল খন্থ দেখ। 


মধূরভাবের স্থুলকথ! 


২৫৯ শ্ীশ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


ভাবানুকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক এ সকল মন্তর্ভব নিঙদগায়ত 
করিতে সমর্থ হয় এবং পরিশেষে মহাভাবোথ মছাননের আভাল 
প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হক থাকে। এররূপে মহাভাবন্থর্ূপিপীঞ্চ শ্রীরাধিকার 
ভাবান্ুধ্যানে নিজ মুখবাঞ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনো- 
বাক্যে সর্বতোভাবে শ্রীকফের গুথে সুখি হওয়াই এই পথে সাধকের 
চরম লক্ষ্য । 
সামাজিক বিধানে বিবাছিত নায়ক নায়িকার পরম্পরের প্রতি 
প্রেম জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয় 
্বাধীন! নায়িকার প্রভূত নানা বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া! থাকে। 
সর্ধগ্রা নী প্রেম ঈশ্বরে 
আরোপ করিতে হইবে এরূপ নায়ক-নায়িক। শ্রী সকলের সীমার ভিতরে 
অবস্থানপূর্ঘক নানা কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়, পরম্পরের দুখসম্পাদনে যথাসম্ভব তাগন্বীকার করিয়া 
থাকে । বিবাহিতা নায়িক। সামাজিক কঠোর নিয়মবন্ধনলকল 
বথাষখ পালন করিতে যাইয়। অনেক সমন্ব নায়কের প্রতি নিজ 
প্রেম-সন্বন্ধা ভুলিতে বা হাঁস করিতে সঙ্কুচিত হয় না। স্বাধীন! 
নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্ধ অন্তরূপ। প্রেমের প্রাবল্যে প্রন্ন্প 
নাগ্িক! অনেক সময় এ সকল নিয়মবন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং 
সমাজপ্রদত্ত নিজ সামাজিক অধিকারের সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক নায়কের 
সহিত সংঘৃক্তা হইতে কুষ্টিত হয় না। বৈষ্ঃবাচারধ্যগণ প্রন্বপ' সর্বগ্রানী 
প্রেমসন্বন্ধ ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন, 


* কৃষ্ণ হখে পীড়াশত্বয়। নিমিবন্তাপি অসহিকুতাদিকং হত্র সরূড়ো মহাভাবঃ। 
কোটিব্রদ্ষাগুগতং সমস্তহৃথং বন্য হুখন্ লেশোহপি রম ভবতি, সমন্তবৃশ্চিকদর্পাদিদংশ- 
কৃতছুঃখমপি হন ছুঃখন্ত লেনে! ন ভবতি, এবভূতে কৃষসংযোগবিয়োগয়োঃ হৃখছঃখে 
হত্তে। ভবতঃ নঃ অধিক মহাভাবঃ। অধি্যন্তেষ যোদন মাদল ইতি দো রাগৌ। ভবততঃ। 
ইতযাদি-সহীধিখবনাথ চক্রবর্তীয় তত্িগ্স্থাবলী | 


মধুরভাবের লারতত্ব ২৫১ 


এবং বৃন্দাবনাধিশ্বরী রাধা সেজন্তই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা 
পত্বী হইয়াও, ভ্ীরুঞ্চপ্রেমে সর্বগ্থত্যাগসিনী বলিয়। বর্ণিঠ হইয়াছেন! 

বৈষ্বাচাধ্যগণ মধুরভাবকে শান্তা অন্ত চারিপ্রকার ভাবের 
সারসমট্টি এবং ততোধিক বলিয়া] বর্ণনা! করিয়া 
ছেন। কারণ, প্রেমিক। নায়িক। ক্রীতদাসীয় 
স্তায় প্রিয়ের সেবা! করেন, সখীর ভার সর্বাবস্থায় 
তাহাকে স্থুপরামশ দানপূর্বক তাহার আনলে উল্লদিত। ও দুঃখে 
সমবেদনাধুক। হয়েন, মাতার সকার সতত তাহার শরীরমনেহ পোহণে 
এবং কল্যাণকামনায় নিযুক্ত থাকেন এবং এরূপে সববপ্রকারে 
আপনাকে তুলিয়া প্রিযতমের কল্যাণসাধন ও চিন্তবিনোদনপুর্ঘঘক 
তাার মন অপূর্ব শান্তিতে আধুত করিয়া থাকেন! যে নারিকা 
রূপে গ্রেমভাবে আত্মবিশ্বত হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের 
দিকে সর্বতোভাবে নিবন্ধদৃষ্টি হইয়া থাকেন, তাহার প্রেমই সর্বতরেষ্ 
এবং তিনিই মমর্থ৷ প্রেমিকা বলিয়। ভক়িগ্রন্থে নিদিষ্ট হইয়াছেন। 
্বার্থগন্ধহৃষ্ট অন্ত সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর 
অন্ুভূক্ত হইয়াছে। সমজজসা শ্রেণীতৃক্তা নারিক। প্রিয়ের নুখের 
স্কাই আত্মন্খের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণী 
শ্রেণীতূক্ত। নারিকা কেবলমাত্র আত্মন্খের জন্ত নায়ককে প্রির 
ভ্ঞান করে। 

বিষয়ন্গখ বিষবৎ পরিতাগপূর্বক জীবন নিয়মিত করিতে এবং 
ছটৈভ সধ্রভাষ প্রেমে শ্রীকৃফপ্রিয়ার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে 
মহায়ে কিয়পে লোক- সাধকগণকে শিক্ষ! প্রান করিয়া ও নামমাহাত্থ্য 
কল্যাণ করিয়াঞ্িলেন প্রচার করিয়া ' তগবান্‌ প্ীঠৈতন্তদেষ তৎকালে 
দেশের ব্যাভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্ররয়াসী হইয়াছিলেন। 
ফলে তৎকালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথ-্রটকে পথ দেখাইয়া, 


মধুঃভাব অন্য সকল 
ভাবের সমষ্টি ও অধিক 


২৫২ শ্রীত্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ 


সমাজচাুতদিগকে নবীন সমাক্গবন্ধনে আনিয়া, জাতিবহিভূতদ্দিগকে 
ভগবস্তক্তরূপ জাতির অন্তভূক্ত করিয়া এবং সর্ধ্বলন্্রদায়ের গোচছে 
ত্যাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া, অশেষ লোককল্যাণ 
সাধিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে--সাধারণ নায়ক নায়িকার 
প্রণব ও গিলনদন্ৃত “অষ্ট সাত্বিকবিকার'* নামক মানমিক ও 
শারীরিক বিকারচ্মুচ শ্রীনীজগৎদ্বামীর তীব্র ধ্যানান্ুচিন্তনে পবিভ্র- 
চেতা সাধকের সত্যসতাই উপস্থিত হইয়া থাকে, প্রীচৈতগ্থের 
অলৌকিক জীবনসহায়ে একথা নিঃসংশয় প্রমাণিহ করিয়া বৈষ্ঞব 
সম্প্রদায়ে প্রচারিত মধুরভাব তংকালে অলঙ্কাঞশান্বকে আধাত্বিক 
শাস্থলকলের অজীভূত করিয়াছিল, কুবাক্যসকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিক- 
ভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের উপভোগা ও উঞ্নতিবিধায়ক 
করিয়াছিল, এবং শাস্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্ত-পরিহর্তবা কামক্রোধাদি 
ইতর ভাবসমুছ,। ভগবানকে আপনার করিয়া লই তন্িমিপ্ত 
এবং তাহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়। তাহার 
সাধনপথ সুগম করিয়। দিয়াছিল। 
পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাণ্ড বর্তমান ঘুগের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে মধুর 
ভাব, পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও 
৯৮ রে রা বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইলেও বেদান্তবাদীর 
সাধকের কল্যাপক় নিকটে উহার সমুচিত মুল্য নির্ধারিত হুইতে 
বলিয গ্রহণ ফরেন. বিলঙ্ব হয় না। তিনি দেখেন, ভাবসমূহই বছ- 
কালাভ্যালে মানব-মনে দৃঢ়সংস্কাররূপে পরিণত 
হস এবং জল্মজন্মাগত এরূপ সংস্কারসকলের জন্তই মানব এক 
* থে চিন্ং তনু ক্ষোতরত্তি তে সাস্বিকাঃ। তে জঙ। ভত্ত খেগঃ রোবাধ- 
হবরতেদ বেপথু-বৈধর্ণাঞরপ্রলয়াঃ ইতি। তে ধ্যারিতা হলিতা। দ্বীপ! উদ্দীতা। হুদীপ্তা 
ইতি গঞ্চবিধ! বথোত্তর হখদ। জ্যঃ ।--আকরগ্রন্থ। 


মধুরভাবের সারতত্ব ২৫৩ 


অন্বয় ব্রদ্ধবস্তর স্ছলে- এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে। 
ঈশ্বরানুগ্রহে এই মুহূর্তে হদি সে জগৎ নাই বলিয়া ঠিক ঠিক 
ভাবনা করিতে পারে, তবে তদ্গণ্ডেই উই তাহার চক্ষুরাদি ই্টিয়- 
গণের সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তষ্ঠিত হুইবে। জগৎ আছে, ভাবে 
বলিয়াই মানবের নিকট জগৎ বর্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া 
আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়৷ রহিয়াছি এবং অল্পে 
স্বী বলিয়া ভাবে বলিয়্াই স্্বীভাবাপয় হইয়া রহিয়াছে। আবার, 
মানবনৃদয়ে এক ভাব প্রবল হুইয়। অপর সকল বিপরীত ভাঁবফে যে 
সমাচ্ছন্গ এবং ক্রমে বিনষ্ট করে, ইছাও নিত্াপরিদুষ্ট। অভএব 
ঈশ্বরের প্রতি মধুরতাবসন্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবঙ্গে 
সাধকের নিজ মনের অন্ত সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ এবং ক্রমে 
উৎসাদ্দিত করিবার চেষ্টাকে বেদান্তবিৎ অন্ত কণ্টকের লাহায্য 
পর্দবিদ্ধ কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টায় স্তায় বিতেচন। করিয়া থাকেন। 
মানবমনের অন্ত সকল সংস্কারের অবলহ্নন্থবরপ “আমি দেহী” বলিয়। 
বোধ এবং ভঙ্দেহসংযোগে 'আমি পুরুষ বা স্ত্রী” বলিয়া সংস্কারই 
সর্কাপেক্ষ। প্রবল। গ্রীতগবানে পতিভাবায়োপ করিয়া! “আমি স্ত্রী 
বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক-পুরুষ আপনার পুংত্ব ভূলিতে সক্ষম 
হইবার পরে, "আমি স্ত্রী এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া 
ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবেন, ইহা! বল! বাছলা। 
অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে ভাবাতীত ভূমির অতি 
নিকটেই উপস্থিত হইবেন বেদাস্তবাদী দার্শনিকের চক্ষে ইহাই সর্ব 
প্রতীয়মান হয়। 

গ্রন্থ হইতে পারে, তবে কি রাধাতাব প্রাণ্ড ছওয়াই সাধকের 
চরম লক্ষ্য? উত্তরে বলিতে হয়, বৈধ গোস্বামিগণ বর্তমানে উহ! 
অস্বীকারপূর্বাফক সখীভাবপ্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবমরী শ্রীরাধিকার 


২৫৪ ভীপ্রীরামকৃফলীলাপ্রসঙ্গ 


ভাবলাভ সাধকের পক্ষে অসাধা বলিরা প্রচার করিলেও, উহছাই 
সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অন্থমিত হয়। কারণ, 
রা ঠা দেখা বায়, সমীদিগের ও শ্রীমতীর ভাবের মধ্যে 
সাধনের চরম লক্গট একট গুণগত পার্থক্য বিভ্তমান নাই, কেবলমাত্র 
পরিমাণগত পার্থক্যই বর্তমান। দেখা যায়, 
জ্ীমতীর ছায় সমীগণও সচ্চিদানন্ধঘন শ্রীকঞ্ককে পশ্চিভাবে 
তজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনে শ্রীকঞ্জের সর্বাপেক্ষা 
অধিক আনন দেখিয়া, তীছাকে মুখী করিবার জন্যই শ্রীীরাধা- 
কুষ্ের মিলন সম্পানে সর্বদ। যত্ববতী। আবার দেখ! যায়, শ্রীরূপ, 
জীননাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপা্গগণের প্রত্যেকে 
মধুরভাব-পরিপুঠির জঙ্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্রীকষ্চবিগরহের সেবায় প্রীরন্দাবনে 
জীবন অতিবাহিত করিলেও, তৎদঙ্গে শ্রীরাধিকার মৃ্ডি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া! সে! করিবার প্রয়াম পান নাই_আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় 
ভাবিতেন বলিয়াই যে, তাহার! ধীরূপ করেন নাই, একথাই উহ্ছাতে 
অনুমিত হয়। 
বৈষ্ণংতস্ত্রোক্ত মধুরভাবের ধাহায়! বিষ্তারিত আলোচনা করিতে 
চাছেন। তীছার। প্রীরূপ, প্রীসনাতন ও শ্রীতীবাদি প্রাচীন গোস্বামি- 
পাঁদগণের গ্রন্থলমূছের এবং গ্রীবিস্তাপতি-চণ্তীদাস প্রমুখ বৈষঃব কবি- 
ফুলের পূর্ববরাগ, দান, মান ও মাথুর-সন্বস্কীয় পদ্াবলগীনকলের আলোচনা 
করিবেন। মধুরভাব লাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি 
অপূর্ব চয়মোত্কর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হুগম হইবে 
বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের এখানে সংক্ষেপে আলোচন! 


করিলাম। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


ঠাকুরের মধুরভাব সাধন 
ঠাকুরের একাগ্রমনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তাহাতে ভিনি 

কিছুকালের জন্ত তন্ময় চষয়া যাইতেন। এ ভাব তখন তীছায় মনে 
পূর্ণাধিকার ম্থাপনপূর্বক অগ্থ সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং 
তাচার শরীরকে পরিবর্তিত করিয়া উহার গ্রাকাশাছুরূপ ঘন করিয়া 
তুলিত। বালাকাঁল হইতে তীহার পররূপ হ্থভাবের কথ শুনিতে পাওয়া 
যায়, এবং দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার কালে আমরা ও বিষয়ের 
নিত্য পরিচয় পাইতাম। দেখিতাঁম, সঙ্গীতা্গি শ্রুবণে বা অন্ত কোন 

উপায়ে তাছার মন ভাববিশেষে অগ্প হইলে বদি 
বালাফালহটতে কেহ সহসা অন্য ভাবের সঙ্গীত বা কথা জায় 
ঠাকুরেয় ম'নর ভাব- ্ 
তক্তার আচরণ. করিত, তাহা হইলে তিনি বিষম যন্ত্রণা অঙ্তব 

করিতেন। এক লক্ষ্যে প্রবাহিত চিত্তবৃত্তিসফলের 
সহসা গতিরোধ হওয়াতেই যে তাহার এরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা 
বলা বাছল্য। মহামুনি পতঞ্জলি,। এক ভাবে তরজিত চিন্তবতিযু 
মনকে সবিকল্পা সমাধিস্থ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং ভক্তি গ্রন্থ- 
সকলে এ সমাধি ভাব-সমাধি বলিয়। উক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা 
যাইতেছে, ঠাকুরের মন এরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন 
সমর্থ ছিল। 

সাধনায় প্রবর্তিত হইবার কাল হইতে তীছার মনের পূর্বোক্ত দ্বভাব 

এক অপূর্ব বিভিন্ন পথ অবলদ্বন করিয়াছিল। কারণ, দেখ! বা়,-- 
খঁকালে তাহার মন পূর্বের স্ায় কোন ভাবে কিছুক্ষণ নাজ অবস্থান 


২৫৬ ্ীত্রীরামকৃ্লীলা প্রসঙ্গ 


করিয়াই অন্ত ভাববিশেষ অবলম্বন করিতেছে না) কিন্তু কোন এক 
ভাবে আবিষ্ট হইলে, বতক্ষণ ন! এ ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়া 
অদ্ৈতভাবের আভাস পর্যন্ত উপলদ্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে অবলম্বন 
করিয়াই সর্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে। দৃষ্টান্তত্বরূণে 
৪৬ বল! যাইতে পারে যে, দাম্তভাবের চরম সীমায় 
কির়প পরিবর্তন হয় উপস্থিত না হওয়া পরাস্ত তিনি মাতৃভাবোপনন্ধি 
করিতে অগ্রসর হন নাই? আবার মাতৃভাবসাধনার 
চয়মৌপলন্ধি না করিয়া! বাৎসল্যাদি ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। 
তার সাধনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এরূপ সর্বত্র দৃষ্ট 
হয়। 
ব্রাঙ্মণীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের অন্ু- 
ধ্যানে পূর্ণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ 
্বীমূর্তিসকলে তখন তিনি শ্রীশ্রীগরঘার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ 
করিতেছিলেন। অতএব ব্রাক্ষণীকে দশনমাত্র তিনি কেন মাতৃদন্বোধন 
করিয়াছিলেন এবং সময় সময় বালকের স্তায় ক্রোড়ে উপবেশনপুর্ব্বক 
তাছার হন্তে আহার্ধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার 
মর কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃদয়ের মুখে শুনিম্বাছি, 
ভাল লাগিত না ত্রাঙ্মণী এই কালে কখন কখন ব্রঙ্গগোপিকা- 
গণের ভাবে আবিষ্টা হইয়। মধুররসাত্মক সঙ্গীত- 
সকল আরম কছিলে, ঠাকুয় বলিতেন, এ ভাব তাহার ভাল লাগে 
না, এবং এ ভাব সম্বরণপূর্ধক মাতৃভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্ট 
তাহাকে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্গণীও উহাতে ঠাকুরের মানলিক 
অবস্থা বথাবথ বুঝিয়1, তাহার গ্রীতির জন্ত তৎক্ষণাৎ ্রশ্রীজগদত্বার 
দাসীভাবে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, অথব! ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরাপী 
ভীদতী বশোদার হদরের গভীরোচ্ছাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন। 


ঠাকুরৈর মধুরভাব সাধন ২৫৭ 


ঘটনা অবন্ত, ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু পূর্বের 
কথা । মনে “ভাবের ঘরে চুরি' যে তাহার মনে বিঙ্গুঘাত্র কোন 
কালে ছিল না, একথ| উহ্বাতে বুঝিতে পার৷ যায় । 

উদ্ধার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিরূপে পরিবন্তিত হইয়া 
বাৎসঙ্যভাব সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেকথা আমর! পাঠককে 
ইততঃপূর্ববে বলিয়াছি। খ্তএব মধুরতাব সাধনে অগ্রসর হউন তিনি 
যে সকল অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন সেই সকল কথ। আমর! এখন 
বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ৃ 

ঠাকুরের জীবনালোচন! করিলে দেখিতে পাওয়! বায়--আমরা 

যাহাকে পনিরক্ষর' বলি, তিনি প্রায় পূর্ণমাত্রায 
ঠাকরের সাধনদকল তদ্রুপ অবস্থাপন হইলেও-_ফেমন করিয়া আজীবন 
টা বির শান্তর-মধ্যাদ1 রক্ষা করিয়। চলিয়া আসিয়াছেন। 
প্রমাণিত হয় গুরুগ্রণ করিবার পুর্বে কেবলমাত্র নিজ 
হাদয়ের প্রেরণায় তিনি যে সকল সাধনাহুষ্ঠানে 

রত হুইয়াছিলেন, সে সকলও কখনও শাস্ত্রবিরোধী না হইয়া! উহার 
অনুগামী হইয়াছিল। “ভাবের ঘরে চুরি, না রাখিয়া শুদ্ধ পবিজ্র 
হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্ত ব্যাকুল হইলে এরূপ হইয়৷ থাকে, একথার 
পরিচয় উছাতে স্পষ্ট পাওয়। যার়। ঘটনা এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে) 
কারণ, শান্রসমূহ এ ভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে একথ! স্বল্প চিন্তার ফলে 
বুবিতে পার! যায়। কারণ, মহাপুরুবদ্িগের সত্যলাতের চেষ্টা ও উপলদ্ধি- 
সকল লিপিবদ্ধ হুই়্। পরে "শান আখ! প্রাপ্ত হইয়াছে । সে বাহ! হউক, 
নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্নির্দি্ট উপলব্ধিমকলের যথাধথ অন্ভূতি হওয়ায় 
শান্রমূহের সভযত| বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্যাম রবিবেকানন 
একথা নির্দেশ করিব! বলিরাছেন--ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হইয়া 
আঁগমদের কারণ, শাগ্রসকলকে সত্য বলির প্রমাণিত করিবার জন্য । 


২৫৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


শান্তমধ্যাদ! ত্বভাবতঃ রক্ষা! করিবার দৃষ্ান্তত্বরপে আমরা এখানে 
বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রেরণায় ঠাকুরের নান! 
ধার ক্বতাবতঃ শান্তর বেশ গ্রহণের কথার উল্লেখ করিতে পারি। উপ- 
8৯ মা নিষদ্মুখে খাধিগণ বলিয়াছেন,_-“তপসো বাপা- 
ও বেশ গ্রহণ লিঙগাৎ/% সিদ্ধ ওয়! যায় না। ঠাকুরের জীবনেও 
দেখিতে পাওয়া ঘায়,--তিনি যখন যে ভাব সাধনে 
নিধুক্ত হইয়াছিলেন, তখন হাদয়ের প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবাহুকৃল 
বেশভূষা ব1 বাহ চিহ্ছসকল ধারণ করিয়াছিলেন। যথা-_তস্ত্রোক্ত 
মাতৃভাবে সিঞ্িলাভের জঙ্টু তিনি রক্তবন্থ। বিভৃতি, শিশুর ও 
রুদ্রাক্ষাদদি ধারণ করিয়াছিলেন; বৈষ্বতস্ত্রোক্ত তাবসমূহের সাধনকালে 
গুরুপরম্পরাগ্রসি্ধী ভেকু বা তানুকুল বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবন্থ, 
স্বেতচদান, তুলসী-মাল্যাদিতে নিজাজ ভূষিত করিয়াছিলেন। 
বেদাস্তোক্ত অছৈতভাবে [দ্ধ হইবেন বলিল্লা শিখাহুত্র পরিত্যাগ- 
পূর্বক কাষায় ধারণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। আবার পুংভাব- 
সমুছের সাধনকালে তিনি যেমন নিবিধ পুক্কষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, 
তজ্রপ স্ত্রীজনৌোচিত ভাবসমূছের সাধনকালে রমণীর বেশভ্যার 
আপনাকে সজ্জিত করিতে কুন্তিত ছয়েন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে 
বারংবার শিক্ষা দিয়াছেন, লজ্জা! ঘ্বুগা ভয় এবং জগ্মজল্মাগত জাঁতি- 
কুল-শীলাদি অষ্টপাশ ত্যাগ না করিলে, কেহ কখন ঈশ্বরলাভ করিতে 
পারে না। এ শিক্ষা তিনি স্বয়ং আজীবন, কার়মনোবাকো, কঙদুর 
পালন করিয়াছিলেন, তাহ! সাধনকালে তাহার বিবিধ বেশধারণাদি 
হইতে আর্ত করিয়া প্রতি কাধ্যকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। 
টা মুওফোপমিবৎ, ৩২।৪--অর্থ--সন্প্যাসের লিঙ্গ যা! চি (বখা, গৈত্িকাদি 
ধাকণ ন। ব্রা কেবলমাত্র তপন্তা। দ্বার! আত্ম শন হয় লা। 





ঠাকুরের মধুরভাব সাধন ২৫৯ 


মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্ী্জনোচিত বেশতৃয! ধারণের 
জন্তু ব্যস্ত হইয়া উঠিঘাছিলেন এবং পরমতক্ 
রর ৮ মথুয়ামোহন তাহার এরূপ অভিপ্রায় জানিতে 
পারিয়া কখন বহু্‌মূল্য বারাণলী শাড়ী এবং কখন 
ঘাগ রা, ওড়না, কাচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাহাকে সজ্জিত করিব নুখী 
হ্য়াছিলেন। আবার, “বাবার” ঝমণীবেশ দর্বাঙগ সপ্পূর্ণ করিবার 
আন্ত শ্রীধুক্ত মথুর টাচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক জুট 
স্বর্ণালঙ্কারেও তাহাকে ভূত করিয়াছিলেন । আনর। ' বিশ্বস্তস্ত্রে শ্রবণ 
করিয়াছি, ভক্তিমান্‌ মথুরের ট্ররূপ দান, ঠাকুরের কঠোর ত্যাগ 
কলঙ্কার্পণ করিতে ছুষ্টচিন্তদিগকে অবসর দিয়াছিল; কিন্তু ঠাকুর ও 
মথুরামোহন সে সকল কথায় কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন 
আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মথুরামোহন, “বাবার পরি- 
তৃণ্ততে এবং তিনি যে উহ? নিরর্থক করিতেছেন না-এই বিশ্বাসে 
পরম লী হইয়াছিলেন ; এবং ঠাকুর প্রন্ূপ বেশতৃঘায় সন্জিত হইয। 
শ্রহরির প্রেমৈকলোলুপা। ব্রজ্ররমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ হইয়া- 
ছিলেন যে তাহার আপনাতে পুরুষবোধ এককালে অস্তঠিত হইস্ব! 
প্রতি চিন্তা ও বাক) রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের 
নিকটে শুনিয়াছি, মধুরভাব সাধনকালে ভিনি ছয়মাসকাল রমণীর 
বেশ ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের 
কথ আমর! অন্তত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব 
স্বীবেশ গ্রহণে ঠাকুরের স্ত্রীবেশের উদ্দীপনায় তাহার মনে যে এখন 
ডি লা রমণীভাবের উদয় হুইবে, উহ! বিচিত্র নছে। কিন্ত 
এ ভাবের প্রেরণায় তাহার চলন, বলন, হান্ট, 
কটাক্ষ, অঙ্গতঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে, এককালে 


২৬০ ভ্রীভ্রীরামকৃফলী লাগ্রসঙ্গ 


ললনা-ন্লভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে 
নাই। কিন্তু এরূপ অপভ্ভব ঘটনা! যে এখন বাস্তবিক হইয়াছিল, 
একথা আমরা! ঠাকুর এবং হ্বায়--উভয়ের নিকটে বহুবার শ্রবণ 
করিয়াছি। দক্ষিণেত্বর়ে গমনাগমনকালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে 
রজচ্ছলে শ্ত্রীচরিত্রের 'অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। তখন উহা! এতদূর 
সর্বযাজসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চর্যাবোধ 
করিতেন। 

ঠাকুর এই সময়ে কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ বাটীতে 
যাইয়। শ্রীযুক্ত মথুর়ামোছনের পুরা'জনাঁদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। 

অন্তঃপুরবাসিনীরা তাহার কামগন্ধহীন চরিরের 

টি রে সছিত পরিচিত থাকিয়া তাহাকে উতঃপুর্ব্বেট 
ঠাকুরের স্থীভাষে দ্েেবতা-সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন, তীহছার 
লা স্রীহ্লভ আচার-ব্যবহারে এবং অকুত্রিম স্গেহা ও 
পরিচরধ্যায় মুগ্ধ হইয়া তীহাকে তীচার। আপনাদিগের অন্তম বলিয়। 
এতদূর নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তীহার সম্মূথে লজ্জাসঙ্কোচাদি ভান 
রক্ষা) করিতে সমর্থ হয়েন নাই।* ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত 
মথুরের কন্াগণের যধ্যে কাহারও স্বামী পরকালে জানবাজার ভবনে 
উপস্থিত হইলে। তিনি এ কন্তার কেশবিষ্তাস ও বেশভূষাদি নিজ 
হস্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং ম্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় 
তাহাকে শিক্ষাগ্রদানপূর্বক সতীর সায় তাহার হত্তধারণ করিয়া 
লইয়৷ যাইয়। স্বামীর পার্খে দিয়া আঙ্িয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 
“তাঙ্ছার তখন আমাকে তাহাদিগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া! কিছুমাত্র 
সন্কুচিত হইত না !” 

হৃদয় বলিত,-“উ্ীরপে রমলীগণপরিবৃত হইয়া থাকিবার কালে 
* গুরুতাব, পূর্ার্ঘ-_-৭ম অধ্যায় । 
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ঠাকুরকে সহ্স! চিনিয়া লওয়। ভাঙার নিত্যপরিচিত আত্মীয়দিগের 
পক্ষেও দুরূহ হইত । মথুর বাধু এঁকালে একসময়ে 
রমদীবেশ গ্রহণে আমাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়। জিজ্ঞাস! 
শাকুরকে পুরুষ বলিয়! 
চেনা ছুঃসাধা হইত. করিয়াছিলেন,'বল দেখি, উহানিগের মধ্যে 
তোমার মামা কোনটি?' এতকাল একসজে বাস 
ও নিত্য সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাহাকে সহসা চিনিতে পারি 
না ! দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মাম তখন প্রতিদিন প্রড়াষে সাজি 
হস্তে লইয়া বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন__আমব। এর সময়ে বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, চলিবার সমর রমণীর স্যার তাহার বামপদ 
প্রতিবার স্বতঃ অগ্রসর হইতেছে। ব্রাঙ্গণী বলিতেন,_-“তাছার রূপে 
পুষ্পচয়ন করিবার কালে তাঁচাকে (ঠাকুরকে ) দেখিয়া! আমার সময়ে 
সময়ে সাক্ষাৎ শ্রানতী রাধারাণী বলিয়া ছথ হইয়াছে। পুম্পচন- 
পূর্বক বিচিত্র মাল! গাখিয়া তিনি এই কালে প্রতিদিন শ্রীপ্রীরাধা- 
গোবিন্বজীউকে সজ্জিত করিতেন এবং কখন কখন প্রীস্্ী্গ্গত্থাকে 
এরূপে সাঙ্জাইয়। ৬কাত্যায়নীর নিকটে ব্র্রগোপিকাগণের গ্ঠায়, প্রকে 
স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত সকরুণ গ্রার্থন। করিতেন!” 
এরূপে শ্রীস্রাজগদদ্ধার সেবা-পুজাদি সম্পাদনপূর্বক, শ্রীরুষ্াদর্শন 
ও তীহাকে স্বীয় বল্পভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে ঠাকুর এখন 
অনন্ঠচিত্তে শ্রীপ্রীধুগল পাদপল্সসেবায় রত হইপ্া- 
মধুরভাব সাধনে নিযুক্ত ছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থন। ও প্রতীক্ষায় দিনের 
ঠাকুয়ের আচরণ ও 
শারীরিক বিকার সমূহ পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিবা কিংবা 
রাত্রি--কোনকালেই তাহার হাদয়ে দে আকুল 
প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ, মাসান্তেও অবিশ্বাসপ্রহত 
নৈরান্ত আসির তাছার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিশ্ুঘা্র বিচলিত 
করিত না। ক্রমে এর প্রার্থন। আকুল ক্রন্দনে এবং ই প্রতীক্ষ। উদ্মত্তের 
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স্কার উৎক্। ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া তাহার আছারনিদ্রাদির 
লোপসাধন করিয়াছিল। আর, বিরহ ?--নিতাস্ত প্রিয়জনের সহিত 
সর্ধাদ। সর্ধধতোভাবে সম্মিলিত হইবার অসীম লাগস। নানা বিদ্র- 
বাধায় প্রতির্ধ হইলে মানবের হুদয়-মন-মথনকরী শরীরেজ্িয়- 
বিকলকরী যে অবস্থা আনয়ন করে সেই বিরহ। উহা, তাহাতে 
অশেষ হন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত 
হইয়াই উপশান্ত ভয় নাই, কিন্ত সাধনকালের পূর্ব্বাবস্থায় অনুভূত 
নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও জালারূপে পুনরায় আবধিভূত হইয়াছিল । 
ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, শ্রীকঞ্চবিরছের প্রবল প্রভাবে এইকালে 
তাহার শরীরের লোমকুপ দিয় সময়ে সময়ে বিন্দু বিশ্বু রক্ত নির্গমন 
হইত, দেহের গ্রন্থিদকল ভগ্রপ্রার় শিথিল লক্ষিত হইত এবং হাদয়ের 
অসীম যন্ত্রণায় ইন্তিরগণ ম্ঘ দ্ব কাধ্য হইতে এককালে বিরত হওয়ার, 
দ্বেহে কখন কখন মুতের স্তায় নিশ্েষ্ট ও সংস্ঞাশূন্ত হইয়া পড়িয়া 
থাকিত। 

দেহের সহিত নিত্যসম্ব্ধ মানব আমরা, প্রেম বলিতে এক দেহের 
প্রতি অন্ত দেছের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি । অথব1 বহু চেষ্টার ফলে 
স্থল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্ি্মাত্র উর্ধে উঠিদ্বা যদি উহাকে দেহ- 

বিশেধাশ্রয়ে প্রকাশিত গুণলমঞ্টির প্রতি আকর্ষণ 

ঠাকুরের অতীন্তরিয় 
প্রেষেয় সহিত বলিয়া অনুভব করি, তবে “অভীক প্রেম? 
আমাদের & বিষয়ক বলিয়া উহার আখ্য। প্রদানপূর্বক উহার কত 
059 যশোগান করি। কিন্ত কবিকুলবন্দিত আমাদিগের 
এ অতীক্রিয প্রেম যে স্কুল দেহবুদ্ধি এবং লুক্ ভোগলালসাপরিশুন্ত 
নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুয়ের জীবনে প্রকাশিত 
যথার্থ অতীক্জিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় এবং অন্তঃলারশৃনত 
বলিয়া প্রতীয়মান হয় ! 
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ভক্তিগ্রন্থলকলে লিখিত আছে, ব্রজেশ্বরী প্রীদমতী রাধারাণীই 
কেবলমাত্র যথার্থ অতীন্্রিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা জীবনে প্রত্য্ষপূর্বক 
উহ্বার পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। লক্ষ 
প্রমতীর অতীল্রিয় দ্বণা ভয় ছাড়িয়া, লোকভয় সমাঁজভয় পরিত্যাগ 
প্রেম সম্বন্ধে ভক্তি. 
শাস্ত্রের কথা করিয়।, জ্গাতি কুল শীল পদমর্ধাদা এবং নিজ 
দেহ-মনের ভোগন্ুখের কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বত 
হইয়া, "ভগবান শরীরের মুখেই কেবলমাত্র আপনাকে নবী অন্থুভব 
করিতে তাহার স্তার দ্বিতীয় দৃ্ান্তস্থল ভক্তিশান্সে পাওয়া! যায় না । শান 
সেজন্য বলেন, শ্রীমতী রাধারাণীর র্লুপাকটাক্ষ ভির ভগবান্‌ শ্ীরফের 
দর্নলাভ জগতে কখন সম্ভবপর নহে, কারণ, সচ্চিদাননাঘনবিগ্র 
ভগবান্‌ শ্রুরুষ্, শ্রীমতীর প্রেমে চিরকাল সর্বতোভাবে আবদ্ধ থাকি! 
তীহারট ইলিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্্ীমতীর 
কামগন্ধহীন প্রেমের অনুরূপ বা তজ্জাতীয় প্রেমলাভ না! হইলে, কেছ 
কখন ঈশ্বরকে পতিভানে লীভ করিতে এবং মধুরভাবের পূর্ন মাঁধর্ধ্য 
উপলব্ধি করিতে পারিনে না, ভক্তিশান্ের পূর্বোক্ত কথার টাই অভিপ্রায়, 
একথা! বুঝিতে পারা যায়। 


ত্রজেশ্বরী শ্রীমতী বাঁধারাশীর প্রেমের দিব্য মহিমা মায়ারচিতবি গর 
পরমহংসাগ্রণী ্রশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বনুশ: 
গীত হইলেও, ভারতের জনসাধারণ, উহ। কিরূপে 

শ্রীতীর অতীন্ত্ির জীবনে উপলদ্ধি করিতে হইবে তাহা বহুকাল 
জপ ৫ _ পর্যাস্ত বুধিতে পারে না | গৌড়ীয় গোস্ামি- 
জেবের আগমন পাঙ্গগণ বলেন, উহা! বুঝাইবার জন্ত শ্রীভগবানকে 
উ্রীমতীর সহিত মিলিত হইয়! একাধারে ব| 

একশরীরাবলত্ধনে পুনরার অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। অন্তঃ-রুফ 
বছিগেগৌররূপে প্রকাশিত প্রীগোরাজদেবই মধুরভাবের প্রেমাদশ 
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প্রতিষ্ঠা করিতে আবিভূর্ত শ্রীভগবানের এ অপূর্ব বিগ্রহ । শ্রীকফণ্রেমে 
রাধারাণীর শরীরমনে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেই সমস্ত লক্ষণ ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্যে আবির্ভত হইতে 
দেখিয়াই গোম্বামিগণ তাহাকে শ্রীমতী বলিয়। নির্দেশ করিয়াছিলেন। 
অতএব শ্রীগৌরাঙ্জদেব যে অতীন্দরিয় প্রেমাদর্শের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল, একথ! 
বুঝা যায়। 
শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকুষ্দশন অসম্ভব জানিয়া, 
ঠাকুর এখন তঙগ্দচিত্তে তাহার উপাসনায় 
ঠাকুরের শ্রামতী . প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রেমঘনমৃন্তির 
রাধিকার উপাসনা ও 
দর্শনলাভ স্মরণ মনন ও ধ্যানে নিরভ্তগ মগ্র হইয়া, তাহার 
উপাদপন্মে হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম 
নিবেদন করিয়াছিলেন । ফলে, অচিরেই ভিনি শ্রীমতী বাধারাণীর 
দর্পন লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অন্তান্তু দেবদেবীকলের 
দর্শনকালে ঠাকুর ইতঃপূর্ব্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই 
দরশনকালেও সেইরূপে এ মুন্তি নিজাঙ্গে সম্মিলিত হয়! গেল, এইরূপ 
অগ্ুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "শশ্রীকষ্ণপ্রেম সর্বন্থ- 
হারা সেই নিরুপম পনিিত্রাজ্ছল মুত্তির মভিম। ও মাধুধ্য বর্ণনা কর! 
অসস্ভব। শ্রীমতীর অজ্জকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেশরদকলের সভায় 
গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।” 
উক্ত দর্শনের পর হইতে ঠাকুর কিছুকালের জন্তু আপনাকে শ্রীমতী 
বলিয়া নিরন্তর উপনন্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমতী 
ঠাকুরের আপনাকে রাঁধারাণীর শ্রীমুত্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে 
প্রীমতী বলিয়! অনুভব 
ও তাহার কারণ. আপন পৃথগন্তিত্ব বোধ এককালে হারাইয়াই 
তাহার ব্ররূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। স্থৃতরাং 
একথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, তাছার ম্ধুরভাবোখ 
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ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিবঞ্ধিত হইয়া শ্রীমতী রাধায়ামীর প্রেমানুরপ 
স্থগভীর হুইয়। দড়াইয়াছিল। ফলেও এরূপ দেখা গিয়াছিল। 
কারণ, পূর্বেবাক্ত দর্শনের পর হইতে শ্রমমতী রাধারামী ও ভ্রীগৌরাজ- 
দ্বেবের ভ্ভায় তাতেও মধুরভাবের পরাকাঠ্ঠাপ্রহ্ুত মহ্াভাবের 
সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোশ্বামিপাদগণের গ্রন্থে 
মহাভাবে প্রকাশিত শারীরিক লগ্মণসকলের কথা লিপিবদ্ধ আছে। 
বৈষঞ্বতন্ত্রনিপুণ। ভৈরবী ত্রাঙ্গণী এবং পয়ে বৈষ্চবচরণাদি শান্তর 
সাধকের ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মহাভারের প্রেরণায় ই সকল লক্গণের 
আবিষ্ভীব দেখিয়া! স্তন্তিত হইয়া তাহাকে জদয়ের শ্রদ্ধা ও পুজা 
অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাতাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে 
বহুবার বলিয়াছিলেন,--উনিশ প্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত 
ঠইলে, তাহাকে মহাভাব বলে-এক৭। ভক্তিশান্থে আছে। সাধন 
করিয়া এক একট ভাবে লি হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়! 
(নিজ শরীর দেখাইয়া) 'এখানে একাধারে একত্র &ঁ প্রকার উনিশাট 
ভাবের পুর্ণ প্রকাশ ।”* 


* জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষব!চাধাগণ রাগাঝ্জিক! ভক্তির নিয়লিখিত [বভণগ 
নির্দেশ করিয়াছেন _ 


হননি ভক্তি 
| 
কামাজ্সিক| সন্বগ্ধা ক! 
( মধুররস ) ট্ারিরাযা রর হযরত রিলিজ 
সভোগেচ্ছামযী ] ] | 
বা ততস্তাবেচ্ছাময়ী সা রঃ রা শান্ত 
| 
শ্রেছ, মান, প্রণয়, ন্রেছ, মান, ঘ্বেত, স্বেছ, 
রাগ, অনুরাগ প্রণয়, রাগ, মান, মান, 
অন্ভরাগ প্রণয়, প্রণয় 
রাগ, রাগ 
অনুরাগ 


মছাভাবে কামন্িক! এবং সন্বন্ধান্মিক! উভভ় প্রকার তক্তির পূর্যেোঙ্লিথিত উনবিংশ 
প্রকার অন্তর্তাবের একত্র সমাবেশ হয়। ঠাকুর এখানে উদ্াই নির্দেশ করিয়াছেন। 
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শীন্কঞবিরছের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি লোমকুপ 
ইইতে রক্তনির্গমের কথা আমরা ইতগপূর্বে 
উপ উল্লেখ করিয়াছি--উছা মন্াভাবের পরাকাষ্ঠায় 
বর্তন এই কালেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। গ্রক্কৃতি 
ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় 
ছইয়। গিয়াছিলেন যে, দ্বপ্পে বা ভ্রমেও কখন আপনাকে পুরুষ বলিয়া 
ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের স্টায় কাধ্যকলাপে তাহার শরীর 
ও ইন্দ্রিয় ত্বতঃই প্রবৃদ্ধ হইত! আমর তাহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছি, 
_ ম্বারিষ্ঠানচক্রের অবন্থান-প্রদেশের রোমকৃুপসকল হইতে তাহার 
এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিচ্ছু শোণিত-নির্গমন 
হইত এবং স্্বীশরীরের ম্যায় প্রতিবারই উপধুন্যপরি দিবসত্রয় এরূপ 
হটত ! তাহার ভাগিনেয় হৃদয়নাথ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,_-তিনি 
উহা! ম্বচক্ষে দরশন করিয়াছেন এবং পরিহিত বগ্ হুষ্ট হইবার 
আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহ্বার অন্ত এইকালে কৌপীন ব্যবঞ্থার করিতেও 
দেখিয়াছেন। 
বেদাস্তশান্ত্রের শিক্ষ।মানবের মন তাহার শরীরকে বর্তমান 
রা আকারে পরিণত করিয়াছে_“মন স্ট্টি করে 
প্রাবল্যে ঠাছার শারী- এ শরীর+__এবং তীত্র ইচ্ছা বা বাসনা-সহায়ে 
রিক খ্রন্ূপ পরিবর্তন তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত উহাকে ভাঙ্গির়। 
ধু রা চুরিয়। নৃতনভাবে গঠিত করিতেছে । শরীরের উপর 
মনের এরূপ প্রতৃত্বের কথা শুনিলে, আমর! 
বুঝিতে ও ধারণ! করিতে সমর্থ হই না। কারণ, যেনধপ তীব্র বাসন। 
উপস্থিত হইলে মন অল্প সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিষয়- 
বিশেষে বেন্ত্রীভূত হয় ও অপূর্ব শক প্রকাশ করে, সেইরূপ তীব্র 
বাসন আমর। কোন বিষয় লাভ করিবার জন্তই অন্ুতব করি না। 
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বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীব্র বাসনায় ঠাকুরের শরীর শ্বরকালে, 
এরূপে পরিবন্তিত হওয়ার, বেদান্ত্ের পূর্বোক্ত কথা! সবিশেষ প্রমাণিত 
হইতেছে, একথ| বল! বাহুপ্য। পল্সলোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল শ্রবণপুর্বক বোপুরাণাদিতে 
লিপিবদ্ধ পূর্ববপূর্ব যুগের সিদ্ধ খাধিকুলের উপলক্ধিসফলের সহিত 
মিলাইতে বাইয়া বলিয়াছিলেন, “আপনার উপলন্ধিসংল বেদপুয়াণকে 
অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে 1” মানসিক ভাবের প্রাবলো 
ঠাকুরের শারীরিক পরিবর্তনসকলের অন্ুণীলনে তদ্রপ স্তাম্তত 
হইয়া বলিতে হয়,_ীহার শারীরিক বিকারসমূধ শারীরিক জ্ঞান- 
রাজ্যের সীম! অতিক্রমপূর্বক উহাতে অপূর্ব যুগান্তর উপস্থিত করিবার 
সুচনা করিয়াছে। 
সে যাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিশুজ্ধ 
ও ঘনীভূত হুওয়াতেই, তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী 
রাধারাণীর কপ অস্জভব করিয়াছিলেন এবং এ প্রেমের প্রাবে 
তর হল্লকাল পরেই সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহা ভগবান্‌ 
্ীকৃফের দর্শনলাড শ্ররুষ্ণের পুণাদর্শন লাত করির়াছিলেন। ৃষট 
যুত্তি অন্ত সকলের সকার তীহার শ্রীমঙ্গে মিলিত 
হইয়াছিল। এ দর্শন লাভের ছুই তিন মাস পরে পরমহংস প্রীমৎ 
তোতাপুরী আসিয়া তাছাকে বেদান্তগ্রসি্ধ অস্থৈতভাব সাধনায় 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন! অতএব বুঝা বাইতেছে,--মধুরভাব 
সাধনায় গিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছুকাল এ ভাবসহায়ে ঈশ্বরসন্তোগে 
কালযাপন করিয়াছিলেন! তাহার প্রামুখে শুনিয়াছি,_ কালে 
শ্রকফচিন্তায় এককালে তন্ময় হুইয়া তিনি নিজ পৃথক অন্থিত্ববোধ 
ছারাইয়। কখন আপনাকে তগবান্‌ গ্রীক বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, 
আবার কখন বা আবক্ষস্তদ্বপর্ধযস্ত লকলকে শ্রীরুষ্ণবিগ্রহ বলিয়া! দর্শন 
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করিয়াছিলেন । দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে যখন আমর গমনাগমন 
করিতেছি তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটি ঘাসফুল সংগ্রহ 
করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,-- 
“তখন তখন (মধুরভাব-সাধনকালে ) যে কৃষমত্তি দেখিতাম তাহার অঙ্গের 
এই রকম রং ছিল।” 
অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারস্তে ঠাকুয়ের মনে 
এক প্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রঞ্গগোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়। 
জম্মগ্রহণ করিয়া! প্রেমে সচ্চিদানন্নবিগ্রহ শ্রীরুষ্ণকে 
যৌবনের পরার লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া ঠাকুরের মনে হইত, 
ঠাকুরের মনে প্রকৃতি 
হইলার সাদনা তিনি যদ্দি স্ত্বীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, 
তাহ! হইলে গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকষ্ণকে ভজন! 
ও লাভ করিয়া ধন্ত হইতেন। ট্ররূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকৃষ 
লাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচন। করিয়া, তিনি তখন কল্পনা 
করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে 
ব্রাহ্মণের ঘরের পরমানুন্বরী দীর্থকেণী বাঁল-বিধব। হইবেন, এবং 
গ্রীক ভিন্ন অন্য কাঁহাকেও পতি বলিম্ন। জানিবেন না । মোট! ভাত 
কাপড়ের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়ে ঘরের পার্থ হু এক কাঠ! 
জমি থাঁকিবে--যাহাতে নিজ হন্তে ছুই পাঁচ প্রকার শীকসবজি উৎপল 
করিতে পারিবেন, এবং তৎলঙ্গে 'একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটি 
গাতী_যাছাকে তিনি স্বহস্তে দোছন করিতে পারিবেন এবং এক- 
খানি তা কাঁটিবার চরক থাকিবে । বালকের কল্পনা আরও অধিক 
অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা গৃকর্্ সমাপন করিয়া এ চরকার 
সতী কাটিতে ক]|টিতে শ্রীকৃষ্চবিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর 
এ গাভীর ছৃগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া! শ্রীকৃষাকে স্বহস্তে 
খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রনদান করিতে থাঁকিবে। 


ঠাকুরের মধুরভাব সাধন ২৬৯ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উহীতে প্রসন্ন হইয়া গোঁপবালকবেশে সহসা আগমন 
করিয়া এ সফল গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচয়ে ধীূপে তাহার 
নিকটে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের এ বাসন! 
এভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুরভাব সাধনকালে পূর্বোক প্রকারে সিদ্ধ 
হইয়াছিল। 

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটি ধর্শনের বথা 

এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমগ| বর্তমান বিষয়ের 
'ভাগবত, ভঙত, ভগ উপসংগার করিব। একালে বিষ্ুমনীরের স্মৃথসথ 
ধান-তিন এক, এক দালানে বলিয়া তিনি একদিন প্রীমাতাগবত পাঠ 
তিন' রূপ দর্শন 
শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট ভইরা 

তগবান্‌ শ্রীরুঞ্চের জ্যোতির্ময় মুত্তির সনর্শন লাঁচ করিলেন। পরে 
দেখিতে পাইলেন, এ মূর্তির পাদপদ্স ভইতে দড়ার মত একট! 
ঞ্যোতিঃ বহির্গত হইয়। প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে ম্পর্শ করিল এবং 
পরে তীচার নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়। এ তিন বন্তকে একত্র কিছুকাল 
যুক্ত করিয়৷ রাখিল। 

ঠাকুর বলিতেন,-রূপ দর্শন করিয়া তাহার মনে দৃঢ় ধাবগা 
হইয়াছিল, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্‌ তিন প্রকার ভিন্নরপে গ্রকাণিত 
হুইয়। থাঁকিলেও এক পদীর্থ বা এক পদার্থের প্রকাখনভূত। প্ভাগব 
( শান্তর), ভক্ত ও ভগবান্‌, তিন এক, এক তিন!” 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ঠাকুরের বেদাস্তসাধন 


মধুরভাবসাধনে দিদ্ধ হুইয়। ঠাকুর এখন ভাবলাধনের চরমভূমিতে 
উপস্থিত হইলেন। অতএব তাহার অপূর্ব সাধন কথ। অতঃপর লিপি- 
বন্ধ করিবার পূর্বে, তাহার এই কালের মানসিক অবস্থার কথ। একবার 
আলোচন। কর! ভাল। 
আমর! দেখিয়াছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হুইলে, 
সাধকের সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমুহকে দুরে পরিহার 
করিয়। উহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ৃতক্ত 
কপ শি তুলসীদাস যে বণিয়াছিলেন_হীহা! রাম তাহা কাম* 
আলোচন1-_ নেহী'+--একথা বাস্তবিক সত্য। ঠাকুরের 
এ অনৃষ্টপূর্বসাধনেতিহাদ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষা 
প্রধান ক্রে। কামকাঞ্চনত্যাগরূপ ভিত্বির উপর 
দৃঢ় গ্রতিষ্ঠিত হুইয়াই তিনি ভাবসাধনে অগ্রসর হ্হয়াছিলেন এবং এ 
ভিত্তি কখনও তিলমাআ পরিত্যাগ করেন নাই বপিঘ্পা, তিনি বখন যে 
ভাবলাধনে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন, অতি শ্বল্লকালেই ভাহ। নিজ জীবনে 
আযত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন- 


* সকাম কণ্ধ। 1 যাহা রাম তাহ কাম নেহি 
যাহ! কাম ভাহ| নেছি রাষ | 
দহ একনাধ মিলত নেহি, 
রবি রজনী এক ঠাম॥ 

তুলনিদান-কুত দহ! । 
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ভূমির সীম! বহদুর পশ্চাতে রাখিয়। ভীহার ধন বে এখন নিরন্ত় 
অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা বায়। 
বিষয়কামন| ত্যাগপূর্ধক নয় বগুসর নিরস্তর় উদ্বয়লাতভে সচেষ্ট 
থাকায় অভ্যাসযোগে তীঞ্ার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছিল যে, ঈশ্বর ভিন অপর কোন বিষয়ের 
পন শ্রণ মনন করা উহার নিকট বিষবৎ বলিয়া 
সোনি প্রতীত হইত। কারমনোবাক্যে ঈশ্বরকেই সারাৎ- 
সার পরাংপর বন্ত বলিয়। সর্যভোতাবে ধারণ 
করায় উছ| ইঞ্ছকালে বা পরকালে ততিরিক্ত অপর কোন বন্তলাতে 
এককালে উদামীন ও স্পৃহাশূন্ হইরাছিল। 
রূপরসাদি বাহ বিষয়নকল 'এবং শরীরের নুখহঃখাদি বিভৃত হইয়। 
অভীঈ বিষয়ের একাগ্র ধ্যানে তীহার মন এখন এতদূর অন্ত হইয়াছিল 
যে, সামান্য আদ্লাসেই উদ্ী সম্পূর্ণরূপে সমাহ্ত 
মো হইয়া, লক্ষ্য বিষয়ে তগ্ময় হইয়া আনন্বান্ভব 
করিত। দিন, মাস এবং বৎসর একে একে 
অতিক্রান্ত হইলেও উহার এ আনন্দের কিছু মাত্র বিরাম হইত না 
এবং ঈশ্বর ভি জগতে অপর কোন লব্ধব্য বস্তু আছে বা থাকিতে 
পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে ক্ষণেকের জগ্তও উপস্থিত হইত ন1। 
পরিশেষে ঠাকুরের মনে জগৎকারণের প্রতি, 'গতির্্ভ। প্রতুঃ 
সাক্ষী নিবাসঃ শরণং লুহৎ বলিয়। একান্ত অন্গুরাগ বিশ্বাদ ও 
নির্ভরতার এখন সীম! ছিল না। উহাদিগের 
সহায়ে তিনি যে এখন জাপনাকে তাহার সহিত 
সপ্রেম সম্বন্ধে কেবলমাজ নিতাধুকত দেখিভেন, 
তাহ নছে--কিন্ত মাতার প্রতি বালকের ভার ঈশ্বরের প্রতি একান্ত 
অনুয়াগে সাধক যে তাহাকে সর্বদা! নিজ সকাশে দেখিতে পার, 


(৪) ঈদ্বরনির্ভরতা ও 
দর্শনজহা তঃপুন্ততা 


২৭২ প্রীস্ীরামকৃফলীঙা প্রসঙ্গ 


তাহার মধুর বানী সর্ধঘদ। কর্ণগোচর করিয়া কৃতরুতার্থ হয় এবং তাছার 
প্রবল হত্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া সংসারপথে সতত নির্ভয়ে বিচরণ 
করিতে সমর্থ হয়--একথার বন্ছশঃ প্রমাণ পাইয়! তাহার মন জীবনের 
ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্ধ্য শ্রপ্রীজগদম্থার আদেশে ও ইঙ্গিতে নির্ডরে 
অনুষ্ঠান করিতে এখন সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্ত হইয়াছিল। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে,-জগৎকারণকে এররূপে স্নেহমনী মাতার 
ম্যায় সর্বদা নিজ সমীপে পাইয়া ঠাকুর আবার সাধনপথে নিধুক্ত 
হইয়াছিলেন কেন? ধাহাকে লাভ করিবার জঞ্গ 
ঈশ্বর-দর্শনের পরেও সাধকের যোগ-তপন্তাদি সাধনের অনুষ্ঠান, 
১১ তাহাকে যদি পরম আত্মীয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, 
ঠাহার কথা তবে আবার সাধন কিসের জনক? এ কথার 
উদ্ধর আমরা পূর্ববে 'একভাবে করিয়। আমিলেও 
তৎসম্বন্ধে অন্ত একভাবে এখন ছুই চাঁরিটি কথা বলিব। ঠাকুরের 
প্রীপদপ্রান্তে বঙিয়া৷ তাহার সাধনেতিহ'স শুনিতে শুনিতে আমাদিগের 
মনে একদিন এরূপ প্রশ্রের উদয় হইয়াছিল এবং উহ। প্রকাশ 
করিতেও সন্কুচিত হুই নাই। ততৃত্তরে তিনি তখন আমাদিগকে যাচা 
বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 
“সমুদ্রের তীরে যে ব্যক্তি সর্ধদ। বাঁস করে, তাহার মনে যেমন কখন 
কখন বাসনার উদয় হয়, রত্বাকরের গর্ডে কত প্রকার রত্ব আছে 
তাহা! দেখি, তেমনি মাকে পাইয়। ও মার কাছে সর্বদ! থাঁকিয়াও 
আমার তখন মনে হইত, অনস্তভাবময়ী অনন্তন্নপিনী তাহাকে নানা- 
ভাবে ও নানারপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তাহাকে দেখিতে 
ইচ্ছা হইলে, উহার জন্ক তীহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী 
মাও তখন, তাহার এ্রভীব দেখিতে বা উপলদ্ধি করিতে যাহা! কিছু 
প্রয়োজন, তাহা৷ যোগাইয়া এবং আমার গার করাইয়া! লইয়া সেই 
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ভাবে দেখা দিতেন। এ্ররূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন কর 
হইয়াছিল।” 
পূর্বে বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়! ঠাকুর ভাবসাধনের চরম 
ভূমিতে উপনীত হুইয়াছিলেন। উছার পরেই ঠাকুরের হনে সর্বধ- 
ভাবাতীত বেদান্ত-প্রসি্ধ অহ্ৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণ! আলির 
উপস্থিত হয়। শ্রীপ্রীজগন্শ্বার ইজিতে উই প্রেরণ! তীাছার জীবনে 
কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তিনি এখন শ্রীপ্ীজগন্মাতার 
নিগুণ নিরাকার নিবিকল্প তুরীয় রূপের সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করিকাছিলেন, 
তাহাই এখন আমরা! পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব । 
ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তীছায় বৃদ্ধ! 
মাতা দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটাতে অবস্থান করিতেছেন। জোষ্ঠ পুত্র 
রামকুমারের মৃত্যু ভইলে, শোকসন্তপ। বৃদ্ধা 
ঠাকুরের জননীর অপর দুইটি পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে বুক 
৮৩ বাধিয়া ছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরে তাহার 
আগমন কনিষ্ঠ পুঞ্জ গদাধর পাগল হইয়াছে বলিম্ন। লোকে 
যখন রটনা করিতে লাগিল, তখন তাহার ছৃঃখের 
আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইয়। নানা চিকিৎসা ও 
শাস্তিশ্বগ্তায়না্দির অনুষ্ঠানে তাহার এর ভাবের খন কথঞ্চিৎ উপশম 
হইল, তথন বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বীধিক্া তাহার বিবাছ দিলেন। 
কিন্তু বিবাছের পরে দক্ষিণেখখরে প্রত্যাগমন করিনা গদাধরের 
ধী অবস্থা আবার বখন উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধ 
আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না--পুত্রে॥র আরোগ্য কামনার 
হত্যা দিয়! পড়িয়। রছিলেন ! পরে মহাদেবের প্রত্যাদদেশে পু 
দিব্যোন্সাদ হইয়াছে জানিযা কথঞ্চিত আশ্বন্ত। হইলেও তিনি উহার 
খনতিকাল পয়ে সংসারে বীতরাগ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকট 


১৬ 
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উপস্থিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল ভাগীরথীতীরে বাপন 
করিবেন বলিয়া দৃটসংকল্প করিলেন। কারণ, ধাহাদের জন্থ এবং 
বাহাদের লইয়া তীহার সংসার করা, তাহারাই যদি একে একে 
সংসার ও তীহাকে পরিতাগ করিয়া চলিল, তবে বুদ্ধ বয়সে 
তাহার আর উহাতে লিগু থাকিবার প্রয়োজন কি? শ্রীধুত মথুরের 
অল্পমেক অনুষ্ঠানের কথা আমরা উত্তপূর্ব্বে পাঠককে বলিয্াছি। 
ঠাকুরের মাত। ইউ সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়- 
ছিলেন এবং এখন হুইতে দ্বাদশ বৎমরাস্তে তাহার শরীরত্যাগের 
কালের মধ্যে তিনি কামারপুকুরে পুনর্ধার আগমন করেন নাই। 
অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাছীর নিকট হইতে “রাঁম/-মন্ত্রে দীক্ষা 
গ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন যে তাহার মাতার 
দৃক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে হইয়াছিল, তছিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটি ঘটন। আমর! 
পাঠককে এখানে বলিতে চাছি। ঘটনাটি 
টির তাছার দক্ষিণেখরে আগমনের শল্পকাল পরেই 
উপস্থিত হইগাছিল। পূর্বে বলিয়াছি, একালে 
কালীবাটাতে মথুরবাবুর অঙ্গু্ন গ্রভাব ছিল এবং মুক্তহস্ত হইয়। 
তিনি নানা! সংকার্ধ্যের অনুষ্টান ও প্রসভৃত অল্নদান করিতেছিলেন। 
ঠাকুরের প্রতি তাহার ভালবাসা ও ভক্তির অবধি না থাকায়, তিনি 
ঠানুরের শারীরিক সেবার যাহাতে কোনকালে ক্রটি না! হয়ঃ 
তদ্ধিযয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্তু ভিতরে ভিতরে সর্ব 
সচেষ্ট ছিলেন ; কিন্তু ঠাকুরের কঠোর ত্যাগণীলতা। দেখিয়! তাহাকে 
এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে এপর্যন্ত সাহসী হন নাই। তীহায় অবণ- 
গোচর হয়, এরপন্থলে দীড়াইয়। তিনি ইতঃপূর্বে একদিন 
ঠাকুরের নামে একখানি তানুক লেখাপড়। করিয়া দিবার পুরাম্শ 
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হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। 
কারণ, এ কথা কর্ণগোচর হুইবামা্ধ ঠাকুর উন্মত্তপ্রায় হইয়া 
“শীলা, তুই আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্ বলিয়। তীহাকে প্রহার 
করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। ন্বতরাং মনে জাগরূক থাকিলেও 
মথুর নিজ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ স্যোগ লাত করেন 
নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন হুযোগ বুবিয়া 
বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহী সন্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং 
প্রতিদিন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। তাহার সহিত নানা কথার 
আলোচন! করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাহার বিশেষ ন্েছের পাত্র 
হইয়। উঠিলেন। পরে অবসর বুবিয়া একদিন তাহাকে ধরিয়া 
বসিলেন_“ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট হইতে কখন কিছু সেবা 
গ্রহণ করিলে না? তুমি বদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়! 
ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার যাহ। ইচ্ছা, চাহিয়া 
লও।, সরলহবদয়া বৃদ্ধা মথুরের এরূপ কথায় বিশেষ বিপক্ঝ 
হইলেন। কারণ, ভাবিয়। চিস্তিয। কোন বিষয়ের অভাব অন্তব 
করিলেন না, সুতরাং কি চাহিয়া! লইবেন, তাহা স্থির করিয়া 
উঠিতে পারিলেন নী। অগত্যা তীছাকে বলিতে হুইল $--*বাবা, 
তোমার কল্যাণে আমার ত এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই, 
যখন কোন জিনিসের আবশ্তক বুঝিব, তখন চাহিয়া লইব।” এই 
বলিয়। বৃদ্ধ! আপনার পেেঁটুর৷ থুলিয়। মথুরকে বলিলেন,-_“দেখিবে, 
এই দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে; আর তোমার 
কল্যাণে এখানে খাবার ত কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই 
ত তুমি করিয়া দ্বিয়াছ ও দিতেছে; ভবে আর কি চাহি, বল?” 
মথুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, “যাহ! ইচ্ছা! কিছু লও' বলিয়া 
বারংবার আনুয্োধ করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের জননীর একটি 
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খতভাবের কথা মনে পড়িল; তিনি হাসিতে হালিতে বলিলেন,--“হদি 
নেছাৎ দ্বেবেঃ তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব, এক আনার 
দোক্ত। তামাক কিনিয়া দাও।” বিষয়ী মথুরের এ কথায় চক্ষে জল আসিল। 
তিনি তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_-এমন মা না হইলে কি অমন 
ত্যাগশীল পুত্র হয়! এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায় মত দোক্। তামাক 
আনাইয়। দিলেন । 

ঠাকুরের বেধোস্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাহার পিতৃব্য- 
পুত্র হলধারী দক্ষিণেশখর-দেবালয়ে খ্রষ্ররাধ।-গোবিন্দজীউ-এর সেবান 
নিধুক ছিলেন। বয়োজ্যে্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে 
তাহার বৎসামান্ট বুৎপত্তি ছিল বলিয়া, তিনি অহঙ্কারের বশব্তী 
হইয়া কখন কখন ঠাকুরকে কিরপে শ্লেষ 
করিতেন ও তীহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা- 
সমুহকে মন্তিফ্ধের বিকারপ্র্থত বলিয়। সিদ্ধান্ত 
করিতেন এবং ঠাকুর তাহতে ক্ষু হইয়া প্র্ীজগদত্থাকে ই কথ 
নিবেদন করিয়া কির়পে বারংবার আশ্বস্ত হইতেন_সে সকল কথ! 
আমরা ইতঃপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। হুলধারীর তীব্র ল্েধপূর্ণ 
বাক্যে তিনি এক সময়ে বিষঞ্জ হুইলে ভাঁবাবেশে এক পৌম্য মূর্তির 
দর্পন ও “ভাঁবমুখে থাক বলিন্ন! প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। 
বোধছয়। এ দর্শন ঠাকুরের বেদাস্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু 
পুর্বে ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাষ সাধনের সময় তাঁহাকে স্ত্রীবেশ 
থারণপূর্বক রমণীর গ্কায় থাকিতে দেখিয়াই হুলধারী তাহাকে 
আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ভঙগন। করিয়াছিলেন। পরমহংম পরি- 
ব্রাজক ্রীমদাচার্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের 
সমর হলধারী কালীবাটাতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাহার সহিত 
একঝ্রে শাহ্্চর্চ। করিতেন, একথ| হ্আমরা ঠাকুরের প্রীদুখে শুনিয়াছি। 


হলধারীর কর্ধমাত্যাগ ও 
অক্ষয়ের আগমন 
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শ্রী তোতা ও হুলধারীর রূপে অধ্যাত্বরামায়ণ-চর্চাকালে ঠাকুর 
একদিন জায়া ও অনুজ লক্ষণদহ ভগবান্‌ ্রীরামচন্ের দিবাদর্শন 
লাভ করিয়াছিলেন। শ্রামৎ তোতা! সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের শেষভাগে 
দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এ ঘটনার কয়েক মাস পরে 
শারীরিক অনুস্থতাদি নিবন্ধন হলধারী কালীবাটীর কর্দ হইতে অবদর 
গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুপ্ুত্র অক্ষয় তাহার স্থলে নিধুক্ হয়েন। 
ভক্তের ম্বভাব_-ভীহার। সাধুজ্জা বা নির্যাণ মুভি লাভে কখন 
প্রয়াপী ছন না। শান্তদান্তাদি ভাববিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের 
ভাবসমাধিতে দিদ্দ.: প্রেমে মহিমা ও মাধুর্য সম্ভোগ করিতেই 
ঠাকুরের অনৈতভাব তীহার। সর্ব! সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরাম" 
সাধনে প্রবৃত্ত হইবার প্রসাদের “চিনি হওয়া ভাল নয় ম1, চিনি খেতে 
কারণ 
ভালবাসি-রপ কথা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক 
উদ্দ্বাস বলিয়। সর্বকাল প্রসিদ্ধ আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় 
উপনীত হইয়া! ঠাকুরের ভাবাতীত অধৈতাবস্থা৷ লাভের জন্য প্রয়াস 
অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়! বোঁধ হইতে পারে। কিন্তু এঁরা 
ভাবিবার পূর্বে আমাদিগের ম্মরণ কর! কর্তব্য যে, ঠাকুর ম্বপ্রণোদিত 
হইয়া এখন আর কোন কার্ধোর অগ্ুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন ন1। 
জগদদ্বার বালক ঠাকুর, এখন তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াঃ তীহারই 
মুখ চাহিয়া সর্বদ| অবস্থান করিতেছিলেন এবং তিনি তীহাকে 
যে ভাবে যখন খুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেই ভাবেই 
তখন পরমানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীস্র্গন্মাতাও এ 
কারণে তাহার সম্পূর্ণ ভাব গ্রহণপূর্বক নিজ উদ্দেত্তবিশেষ সাধনের 
জন্ত ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তীহাকে আদৃপুর্য অতিনব আদশে 
গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সর্বপ্রকার সাধনের অস্তে ঠাকুর জগমন্বার 
এ উদ্দেন্ত উপলদ্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা বুবিয়। জীবনের 
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অবশিষ্টকাল মাতার সহিত প্রেমে এক হইয়া লোককল্যাণসাধনরূপ 
তীছার মহত দারিত্ব আপনার বলিয়। অনুভবপূর্ধবক সানন্দে বছুন 
করিয়াছিলেন। 
মধুরভাব সাধনের পরে ঠাকুরের অধ্বৈততাব সাধনের ঘুক্তি- 
ঘুক্ততা আর একদিক দিয়া দেখিলে বিশেধরূপে বুঝিতে পারা 
যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরম্পর কার্ধ্য- 
ভাবসাধনের চরমে কারণ-সম্বন্ধে সর্বদা আনস্থিত। কারণ, ভাবাতীত 
অইৈতভাব লান্তের 
চেষ্টার ঘুজিযুততা।. তৈতরাজোর ভূমানদাই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাব- 
রাজ্যের দর্শন-ম্পর্শনাদি সস্তোগানন্দরূপে প্রকাশিত 
রহিয়াছে। দ্মতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠালাতে ভাবরাজ্যের 
চরমভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অধৈত-ভূমি ভিন্ন অন্ত 
কোথায় আর তীহার মন অগ্রসর হইবে? 
শ্রীশ্রীজগদদ্ার ইঙ্গিতেই যে, ঠাকুর এখন অদ্বৈতভাবসাধনে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। একথা! আমরা নিম্লিখিত ঘটনায় সমাক্‌ 
বুবিতে পারিব- 
সাগরসঙ্গমে দ্বান ও পুরুষোতম ক্ষেত্রে গ্র্রীজগল্লাথদেবের 
সাক্ষাৎ গ্রকাশ দশন করিবেন বলিয়া, পরিভ্রাজকাচাধ্য শ্রী তোত। 
মিরর এইকালে মধ্যভারত হইতে হদৃচ্ছ। ভ্রমণ করিতে 
জার করিতে বঙ্গে আরিয়। উপস্থিত হুন। পুণ্যতোয় 
নর্দদাতীরে বছুকাগ একান্তবাসপুর্বক সাধন- 
ভঙ্জনে নিষগ্র থাকিয়া, তিনি ইতঃপূর্ব্বে নির্ষিকল্প সমাধিপথে বরহ্ধ- 
সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুর 
এখনও প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রঙ্গ্র হইবার পরে তীহার মনে 
কিছুকাল ঘদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সঙ্ধল্প উদিত হয় এবং উহার প্রেরণার 
তিনি পূর্বভারতে আগমনপূর্ববক তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। 
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আত্মারাম পুরুষদিগের সধাধি-তিন্-কালে বাহৃজগতের উপলব্ধি 
হইলেও উহাকে ব্রন্ধ বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। মার়াকল্লিত 
জগন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, দেশ, কাল ও পদার্থে উচ্চাবচ ক্র্গ- 
প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তীছারা উীকালে দেবস্থান। তীর্ঘ ও সাধু- 
দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্গজ্ঞ তোতার তীর্ঘদর্শনে 
প্রবতত হওয়া! বিচিত্র নহে। পূর্বোক্ত তীর্ঘঘয়-শনান্তে ভারতের 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া” 
ছিলেন। তিন দিবসের অধিক কাল একস্থানে যাপন করা তীহার 
নিয়ম ছিল না, এঁজন্জ কালীবাটীতে তিনি গিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত 
করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। শ্রীশ্গদন্থা। তীছার জ্ঞানের মাত্র! 
সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া এবং তীহায় ঘার। নিজ বাপককে বেদান্ত 
শ্রবণ করাইবেন বলিয়। যে, তীছাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন, 
একথা তাহার তখন হাদয়ঙ্ম হয় নাই। 
কালীবাটাতে আগমন করিয়! তোতাপুরী প্রথমেই ঘাটের সুবৃছৎ 
টা্দনীতে আপিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর তখন 
ঠাকুর ও তোতাপুরীর তথায় অগ্রমনে একপার্থে বসিয়াছিলেন। তাহার 
প্রথম সম্ভাবণ এবং ঙ 
ঠাকুরের বেদাস্তসাধদ- তপোতীগ্ ভাবোজ্ছল বদনের প্রতি দি পড়িবা- 
টি প্রত্যাদদেশ- মাত্র শ্রী তোতা আককষ্ট হইলেন এবং প্রাণে 
প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্ত পুরুষ নহেন 
-বেদাস্তসাধনের এরূপ উত্তসাধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়! বায়। 
তঙ্্রপ্রাণ বে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে ভাবিয়া, তিনি বিস্ময়ে 
-অতিভূত হইলেন এবং ঠাকুরকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণপূর্ববক হ্বতঃপ্রণোদিত 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ”তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ 
হইতেছে, তৃমি বেদান্ত লাধন করিবে?” 
জটাভুটধারী দীর্ঘবপুঃ উলঙ্গ সঙ্্যালীর এ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর 
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করিলেন,-“কি করিক না|! করিব, আমি কিছুই জানি না-আমার 
মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব ।” 

পরী“ তোতা--“তবে যাও, তোমার মাকে এ বিষয় জিজ্ঞাস! 
করিয়া আইস। কারণ, আমি এথানে দীর্ঘকাগ থাকিব না।” 

ঠাকুর এ কথায় আর কোন উত্তর ন! করিয়। ধীরে ধীরে 
৬জগাস্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শর শ্রীজগন্মাতার 
বাণী শুনিতে পাইলেন,--"যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার 
জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে 1” 

অর্ধবাহাভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্যোৎফুল্পবদনে তোতাপুরী 
গোত্বামীর সমীপে আসিয়া তাহার মাতার এরূপ প্রত্যাদেশ নিবেদন 
করিলেন। মনিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্টিতা ৬দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে 
উর্ূপে যাতৃসন্থোধধ করিতেছেন বুঝিয়া শ্রামৎ তোতা তাঁহার 
বালকের স্ায় সরল ভাবে মুগ্ধ হইলেও তাহার এ্রগ্রকার আচরণ 

অজ্ঞতা ও কুসংছ্থারনিবদ্ধনা বলিয়। ধারণ! 
জইজগদন্ঘ। সন্বন্ধে করিলেন। রূপ সিদ্ধান্তে তাহার অংরপ্রান্তে 
প্রমৎ তোতার যেরূপ 
ধারণা ছিল করুণা ও ব্যঙ্জমিশ্রিত হান্তের ঈষৎ রেখা দেখা 
দিয়াছিল, এ কথ। আমর! অনুমান করিতে পারি। 

কারণ, শ্রীমং তোতার তীক্ষ বুদ্ধি বেদাস্তোকত কর্খফলদাতা উশ্বর 
ভিন্ন অপর কোন দেবদেবীর নিকট মন্তক অবনত করিত না এবং 
রহবধ্যানপরায়ণ সংঘত সাধকের রূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ণ 
বিশ্বাস ভিন্ন কপাপ্রার্থী হুইয়। তাহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার 
প্রয়োজনীয়তা ত্বীকার করিত না। আর, ত্রিগুণময়ী অ্রঙ্গশক্তি 
মায়! ?-_গোত্বামিজী উহাকে ভ্রমষাত্র বলিয়া ধারণা করিয়া উহার 
ব্যজিগত অস্তিত্ব স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্তু উপাসনার 
কোনরূপ আবপ্তকতা অনুভব করিতেন না। ফলতঃ জজ্ঞানবন্ধন 
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হইতে মুক্তিলাভের জন্ট সাধকের পুরুষকার অবলম্বন কিন্তু ঈশ্বর 
বা শক্তিসংঘুক ব্রন্ধের করুণ। ও সহায়ত। প্রার্থনার কিঞ্ম্মান্র লাফল্য 
তিনি প্রাণে অনুভব করিতেন না, এবং বাহার এরূপ করে, তাহার 
্রান্ত সংস্কারবশতঃ করিম! থাকে বলিয়। দিশ্ধান্ত করিতেন। 
সে যাহা হউক, তীহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানমার্গের সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলে, ঠাকুরের মনের পূর্বোক্ত সংস্কার অচিরে দূর হইবে 
ভাবিয়া তোতা তাছাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয় অক্প 
কথার অবতারণা করিলেন ' এবং বলিলেনস 
ঠাকুরের গুপ্তভাবে বেদান্ত সাধনে উপনিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
সন্্যাস গ্রহণের অভি- 
প্রায় ও উহার কারণ তাহাকে শিখানুতর পরিত্যাগপূর্বাক বথাশান 
সঙ্গযাস গ্রহণ করিতে হইবে। ঠাকুর উচ্থাতে 
দ্বীকুত হইতে কিঞ্িৎ ইতন্ততঃ করিয়া বলিলেন,_-গোপনে করিলে 
যদি হয় তাহ! হইলে সঙ্্যাস গ্রহণ করিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি 
নাই। কিন্তু প্রান্তে রূপ করিয়! তাহার শোকসন্তপ্ত। বুদ্ধ। জননীর 
প্রাণে বিষমাদাত প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। 
গোম্বামিজী উদ্াতে ঠাকুরের এ্রীরূপ অভিপ্রার়ের কারণ বুবিতে 
পারিলেন এবং উত্তম কথা, শুভমুহূর্ত উপস্থিত হইলে তোমাফে 
গোপনেই দীক্ষিত করিব” বলিয়। পঞ্চবটীতলে আগমনপূরর্ঘক আলন 
বিস্তীর্ণ করিলেন। 
অনন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীম৭ণ ভোতা। ঠাকুরকে 
পিতৃপুক্ুধগণের তৃপ্তির জন্ত শ্রান্ধাদি ক্রিয়। 
ঠাকুরের নষ্পযাসদীক্ষা- সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং এ কাধ্য 
১ সমাধা হইলে শিষ্ের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্গ 
বথাবিধানে পিগুগ্রদান কনাইলেন। কারণ, 
সঙ্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণের সময় হইতে সাধক ভূরাদি সমণ্ড লোকগ্রাপ্তির 
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আশ। ও অধিকার নিঃশেষে বর্জন করেন বলিয়। শাস্ত্র ভীবাকে 
তৎপূর্বে আপন প্রেত-পিগড আপনি প্রদান করিতে বলিয়াছেন। 

ঠাকুর যখন ধাহাকে গুরুপদ্দে বরণ করিয়াছেন, তখন নিঃসক্কোচে 
তাহাকে আত্মসম্পণপুর্বক তিনি যেরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, 
অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব শ্রীমৎ 
তোত। তাহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতেছিলেন তাহাই তিনি 
বর্দে বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একথা বল। বাহুলা। শ্রান্ধা্দি 
পুর্ববক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি সংযত হইয়! রহিলেন এবং পঞ্চবটীস্থ 
নিজ সাধনকুটারে গুরুনির্িষ্ট দ্রবাসকল আহরণ করিয়। সাননে 
শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর রাত্রি অবসানে শুভ-ব্রাঙ্ম-মুহূর্তের উদয় হইলে, গুরু ও 
শিষ্য উভয়ে কুটীরে সমাগত হুইলেন। পূর্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্নি 
প্রজলিত হইল এবং ঈশ্বরার্থে সর্বস্থ-ত্যাগরূপ যে ব্রত সনাতন কাগ 
হইতে গুরুপরম্পরাগত হুইয়।! ভারতকে এখনও ব্রদ্ষজ্ত পদবীতে 
গুপ্রাতিষঠিত রাখিয়াছে, সেই ত্যাগত্রতাবলম্থনের পূর্বোচ্চার্য মন্ত্র 
সকলের পৃত-গন্ভীর ধ্বলিতে পঞ্চবটী উপবন মুখরিত হইয়া উঠিল। 
পুগাতোয়। ভাগীরথীর ন্গেসম্পূর্ণ কম্পিতবক্ষে সেই ধ্বনির হুখম্পশ 
যেন নূতন জীবনের সঞ্চার আনয়ন করিল, এবং বুগধুগান্তরের 
অলৌকিক সাধক, বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের 
বুজনহিতার্থ সর্যান্থত্যাগরূপ ব্রতাবলঘ্ঘন করিতেছেন, এ সংবাদ 
জানাইতেই তিনি যেন আননাকলগানে দিগন্তে প্রবাহিত হইতে 
লাগিলেন। 

গুরু মন্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন; শিষ্য অবহিতচিন্তে তাহাকে অথু- 
সরণপূর্্বক সেই সকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি- 
প্রদানে প্রস্তুত হছইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্্র উচ্চারিত হুইল-_- 
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“পরবদক্ষত্ আমাকে প্রাপ্ত হউক। পরমানহলক্ষণোপেত বস্তা 
আমাকে প্রাণ্ড হউক। অথটুকরম মধ্ময় ব্রন্মবস্থ আমাতে প্রকাশিত 
ছউক। হে ব্রন্ধবিস্তাসহ নিত্য বর্তমান পরমাত্মন! দেব-মনুষ্যাি 
তোমার সমগ্র সন্ত্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুপাঘোগ্য 
বালক সেবক। ভে সংসারঃগ্ষপ্রথারিন! পর- 
মেশ্বর, ঘ্বৈতপ্রতিভারপ আমার যাবতীয় ছুঃসবপ্র 
বিনাশ কর। হে পরমাত্মন! আমার ঘাবতীন্ন 
প্রাণবুত্তি আমি নিঃশেঘষে তোমাতে আহৃতি প্রঙগানপূর্বক ইঞ্জিয়- 
সকলকে নিরুদ্ধ করিয়। ত্বদদেকচিত্ত হইতেছি। হছে সর্বপ্রেরক দেব! 
জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা। আমা হইতে বিদুরিত করিয়া 
অসস্ভাবনা-বিপরীতভাবনার্দিরছিত তত্তজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপন্থিত 
হয় তাঁভাই কর। নুধ্য, বাযু। নদীসকলের পিগ্ধ নির্ঘাল বারি, ব্রীক্ষহি- 
যবাদি শহ্য, বনস্পতিসমূহ, জগতের সকল পদার্থ তোমার নির্দেশে 
অনুকূল গ্রাকাশযুক্ত হইয়া আমাকে তত্বভ্ঞানলাভে সহায়তা করুক। 
হে বক্রহ্ধন্! তুমিই জগতে বিশেষ শক্তিমান নানারপে প্রকাশিত 
হইয়। রহিয়াছ। শরীর মন শুদ্ধির ছার! তত্বজ্ঞান ধারণের যোগাত। 
লাভের জন্চ আমি অগ্রি্বক্ূপ তোমাতে আহৃতি প্রদান করিতেছি-_- 
প্রসন্প হও !1”৯ 

অনন্তর বির! ছোম আরম্ভ হইল-প্পৃর্থী, অপ., তেজঃ, বাদু 

ও আকাশরপে আগতে অবস্থিত ভূতপঞ্চ শুদ্ধ 
সন্ন্যাস এহণের পূর্ব- হছুউক? আহুতি প্রভাবে রজোগুণপ্রহ্ত মলিনত। 
সম্পান্ বিরজ! হোমের 
সংক্ষেপ সারার্থ হইতে বিষমুক্ত হুইয়া আমি ঘেন জ্যোতিঃ্বরূপ 

হই--ন্বাহা। 

“প্রাণ, অপান, সমান উদ্দান,ঃ ব্যানাদি আমাতে অবস্থিত বায়ু 

* জ্রিকুপর্ণ মনের ভাবার্থ। 


সন্ন্যান গ্রহণের পূর্বে 
প্রার্থন। মন্ত্র 
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সকল শুদ্ধ হউক ;আহছতি প্রভাবে রজোগুণপ্রহ্ত মলিনতা! হইতে বিমুক্ত 
হইয়া আমি যেন জ্যোতিংস্বরূপ হই-_স্বাহ। 

“অন্পময়, প্রাপময়। মনোময়, বিজ্ঞানময়,। আননাময় নামক আমার 
কোষ-পঞ্চ শুদ্ধ হউক; আহ্তি প্রভাবে রজোগুণপ্রন্থুত মলিনত! হইতে 
বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিংম্বরূপ হই-_ যাহা! । 

“শব্ধ, স্পর্ণ, রূপ, রস, গন্ধপ্রহুত আমাতে অবস্থিত বিষয়সংস্কার- 
সমূহ শুদ্ধ হউক; আহুতি প্রভাবে রজোগুপপ্রহ্থত মলিনতা। হইতে 
বিমুক্ত হইয়া! আমি যেন জ্যোতিংস্বরূপ হই-_স্বাহ]। 

“আমার মন, বাক্য, কায, কর্মাদি শুদ্ধ হউক; আন্তি প্রভাবে 
রজোগুণপ্র্তত মযলিনতা হইতে বিমুক্ত ভইয়া আমি যেন জ্যোতিঃম্বরপ 
হই__স্বাহ]। 

“ছে অগ্নিশরীরে শয়ান ! ভ্তান-প্রতিবন্ধ-হুরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ পুরুষ, 
জাগরিত হও; হে অভীষ্টপূরণকারিন্, তত্বজ্ঞান লাভের পথে আমার 
ধত কিছু প্রতিবন্ধক আছে দেই সকলের নাশ কর এবং চিত্তের সমগ্র 
সংস্কার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাছাতে গুরুমুখে শ্রুত ভ্ঞান আমার অন্তরে 
সম্যক উদ্দিত হয় তাহা করিয়া পাও? আছুতি দ্বারা রজোগুণপ্রহ্ত 
মলিনত| বিদুরিত হইয়া! আমি ধেন জ্োতিঃম্বরূপ হই__ম্বাহা।। 

“চিদনাভাস বঙ্গত্বরূপ আমি, দারা, পুত্র, সম্পৎ, লোকমান্য, সুন্দর 
শরীরাদি লাভের সমস্ত বামন অগ্পিতে আনুতি প্রদানপূর্ধক নিঃশেষে ত্যাগ 
করিতেছি--স্বাছ) ৷” 

এররূপে বহু আহতি প্রদত্ত হইবার পর 'ভ্রাদি সকল লোক লাভের 
ঠাকুরের শিখান্ুজাদি প্রত্যাশী আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম 
পরিত্যাগপূর্ববক সন্ন্যাস এবং “জগতের সর্ধবভূতকে অভয় প্রদান করিতেছি” 
শি বলিয়া হোম পরিসমাপ্ত হইল। অনন্তর শিখা, 
সুত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আছতি দিয়া আবহমানকাল 
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হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্র্নত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে ঞ 
ভূষিত হইয়! ঠাকুর শ্রীমৎ তোভার নিকটে উপদেশ গ্রহণের জন্ত উপবিষ্ট 
হইলেন। 

অনন্তর ব্রঙ্ষন্ত তোত! ঠাকুরকে এখন, বেদাস্তগ্রলিদ্ধ “নেতি 
ঠাকুরের বর্ন্বরপে. নেতি  উপায়াবলম্বপপূর্বক ত্রহ্ষত্বপে অব- 
অবস্থানের জন্ত গ্ীমৎ গ্বানের আন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। 
তোতার প্রেরণ! বলিলেন-_ 
নিত্যশুদববৃ্ধমুক্তত্বভাঁব, দ্বেশকালাদি দ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছন্ন 
একমাস ব্রক্গবস্তাই নিত্য সত্য। অথটন-ঘটন-পটায়সী মায়া নিজ- 
প্রভাবে তীহাকে নামরূপের দ্বারা খগ্ুতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি 
কখনও বাম্তবিক ধররূপ নহেন। কারণ সমাধিকালে মায়াজনিত 
দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুঘাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব 
নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা! কিছু অবস্থিত তাহা কখনও নিত্য বন্ধ 
হইতে পারে না, তাহাকেই দূরপরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় 
পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভে করিয়। নিত হও। আপনাতে অবস্থিত 
'আত্মতত্বের অন্বেষণে ডুবিয়। যাও। সমাধিসহায়ে তীছাতে অবস্থান 
কর; দেখিবে, নামরপাত্বক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র 
আমিজ্ঞান বিরাটে লীন ও ্তব্বীভূত হইবে এবং অথণ্ড সচ্চিমাননফে 
নিজ স্বরূপ বলিয়। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। “যে ভ্ঞানাবলগ্ধনে এক 
ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথ। গুনে, তাহা অল্প বা 
সুত্র) যাহ! অল্প, তাহ! তুচ্ছ__-তাহাতে পরমানদ নাই; কিন্ত যে জ্ঞানে 
_* আযানিগের মধ্যে কেহ কফে€ বলেন, মন্যাসদীক্ষা দানের সমর প্রমৎ তোতাপুরী 
গোস্বামী ঠাকুরকে 'ইীরাষকক' নাম প্রদান করিম্লাছিলেন। অন্ত ফেহ কেহ বলেন, 


ঠাকুয়ের পরষ ভক্ত সেক জীধুত মখুত্বামোহনই তাহাকে এ নাষে প্রথম অভিহিত 
ফরেজ। প্রথষ হগুটিই আমাদিগেছ সমীচীন বলিয়া! বোধ হয়। 
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অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে ন। বা অপরের বাণী 
ইঞ্জিয়গোচর করে না--তাহাই ভূমা বা মহান্ঃ তৎসহায়ে পরমাননে। 
অবস্থিতি হয়। যিনি সর্ধবথা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইয়া! রহিয়াছেন, 
কোন্‌ মনবুদ্ধি তাহাকে জানিতে সমর্থ হইবে 1” 
শ্রীমৎ তোত! পূর্বেবো্ত প্রকারে নান! যুক্তি ও দিদ্ধান্তবাক্য 
সহায়ে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত করিতে চেষ্টা 
ঠাকুরের ধনকে দিব্বি- করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি,। তিনি 
কল্প করিবার চেষ্টা যেন সেদিন তীহার আজীবন সাধনীলন্ধ উপলান্ধ- 
নিক্ষল হওয়ায় তোতার 
জাচরণ এবং ঠাকুরের সমুহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া! তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
নির্ধিকল্প সমাধিলাভ অধৈতভাবে সমাচিত করিয়া দিবার আন্ত 
বন্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “দীক্ষ। 
প্রদান করিয়। স্াংট! নানা সিদ্ধান্তবাকোর উপদেশ করিতে লাগিল 
এবং মনকে সর্বতোভাবে নিব্বিকল্প করিয়া আত্মধানে নিমগ্ন হই] 
যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হুইপ যে, ধান করিতে বসিয়। 
চেষ্টা করিয়াও মনকে নিধিবকল্প করিতে বা নামন্ূপের গঞ্ডি 
ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্ত সকল বিষয় হইতে মন সহজেই 
গুটাইয়। আসিতে লাগিল, কিন্তু এরপে গুটাইবামাত্র তাছাতে 
প্ীশ্রীজগদন্বার চিরপরিচিত চিদ্যনোজ্জল মুত্তি জলম্ত জীবস্তভাবে 
সমুদিত হইয়! সর্ধপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথ। এককালে ভুলাইয়! 
দিতে লাগিল! সিদ্ধান্তবাক্যসকল শ্রবপপূর্বক ধ্যানে বলিয়া বখন 
উপধূর্টপরি এ্ররূপ হইতে লাগিল তখন নিব্বিকল্প সমাধি-সম্বন্ধে 
এক প্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুত্রীলন করিয়া! স্কাংটাকে 
বলিলাম, “হইল ন1, মনকে সম্পূর্ণ নিধ্বিকল্প করিয়া! আছুধ্যানে মগ 
হইতে পারিলাম না ভ্তাংট। তখন বিষ উত্তেজিত হইয়] তীব্র 
তিরস্কার করিয়া বলিল, “কেও, হোগ। নেহি, অর্থাৎ-কি) হইবে 
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না, এত বড় কথা! বলিয়া কুটারের মধ্যে ইতভ্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া 
ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং হুচীর ভ্ঞায় 
উহার তীন্ম অগ্রভাগ ভ্রমধো সজোরে বিদ্ধ করিঘ্লা বলিল, 'এই 
বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন্।” তখন পুনরায় দৃদক্কল্ল করিয়া 
ধ্যানে বসিলাম এবং ৬আগবস্বার শ্রীমতি পূর্বের গ্তায় মনে উদ্দিত 
হুইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া! উহ। ছার! এ মুষ্তিকে মনে মনে 
দবিথ্ড করিয়। ফেলিলাম! তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প 
রহিল না; একেবারে হুহু করিয়া উই! সমগ্র নাম-রূপ-রাজ্যের উপরে 
উঠিয়া] গেল এবং সমাধিনিমগ্স হইলাম।” 
ঠাকুর পূর্বোক্ত গ্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমৎ তোতা! 'অনেকজ্জণ 
তাহার নিকটে উপবিষ্ট রছিলেন। পরে নিঃশকে 
রি চান, কুটারের বাহিরে আগমনপূর্ববক ভীহার অভ্ঞাতসারে 
কি না, তদ্ধিবয়ে পাছে কেহ কুটীরে প্রবেশপূর্ববক ঠাকুরকে বিরক্ত 
বি পরীক্ষাও করে এজন্ত দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। 
অনস্তর কুটারের অনতিদূরে পঞ্চবটাতলে নিজ 
আসনে উপবিষ্ট থাকিয়। দ্বার খুলিয়া দিবার জন্ত ঠাকুরের আহ্বান 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
দিন যাইল, রাত আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া দিবস 
অতিবাহিত হুইল। তথাপি ঠাকুর গ্রীমৎ তোতাকে দ্বার খুলিয়া 
দিবার জন্তু আহ্বান করিলেন না। তখন বিশ্ময়কৌতৃহলে তোতা 
আপনিই আলন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিল্তের অবন্থ! 
পরিজ্ঞাত হুইবেন বলিয়া! অর্গল মোচন করিয়। কুটীয়ে প্রবেশ করিলেন। 
দেখিলেন-যেষন বসাইয়া গিষাছিলেন ঠাকুর সেই ভাবেই বসিয়। 
আছেন, দেহে প্রাণের প্রকাশ মাত্র নাই, কিন্ত সুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, 
জ্যোতিপূর্ণ | বুঝিলেন--বহির্জগৎ নন্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ 
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স্বতকষ্প-_নিবাত-নিঘম্প-প্রদীপবৎ তাহার চিত্ত ব্রন্মে লীন হইয়া! অবস্থান 
করিতেছে! 

সমাধিরহম্জ্তা তোতা) স্তন্তিত্হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন--বাহ। 
দেখিতেছি তাহা! কি বাস্তবিক সত্য চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর 
সাধনায় যাঁহ। জীবনে উপলব্ধি করিতে জক্ষম হইয়াছি, তাহ) কি 
এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই এক দিবসে আয়ত্ত করিলেন! সন্দেহা- 
বেগে তোত1 পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তত 
করিয়। শিষদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। 
ভ্বদয় স্পন্দিত হইতেছে কি না, নাসিকাদ্ারে বিন্দুমাত্র বামু নির্গত 
হইতেছে কি না বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির 
কাষ্ঠথণ্ডের ম্যায় অচঙভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারংবার" স্পর্শ 
করিলেনে। কিছুমাত্র বিকার বৈলক্ষণ বা চেতনার উদয় হইল 
না! তখন বিশ্ময়ানদে অভিভূত হইয়া ভোত। চীৎকার করিয়! 
বলিয়। উঠিলেন-_ 

“যুহ ক্য। দৈবী মায় সতা-সত্যই সমাধি! বেমাস্তোক্ত জ্ঞানমার্গের 
চরম ফগ, নিব্বিকল্প-সমাধি! এক দিনে হইয়াছে! দেবতা» এ কি 
অন্ভুত মায়] ! 

অনস্তর সমাধি হইতে শিষ্কে ব্যুত্থিত করিবেন বলিয়া তোত। 
প্রযৎ তোতার প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং “হরি ওম্‌* মঙ্ত্রের 
ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ ম্থগভীর আরাবে পঞ্চবটার স্থল-জল-ব্যোম পূর্ণ 
কারবার চেষ্টা হইয়া উঠিল 

শিষাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নিব্বিকল্প ভূমিতে তাহাকে দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়। শ্রী তোতা কিরূপে এখানে দিনের 
পয় দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন 
এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্বাজসম্পূ্ণ 
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করিলেন, সে সকল কথ আমন জন্তত্র সবিস্তারে বলিয়্াছি বলিয়! এখানে 
তাহার পুনকুল্লেখ করিলাম ন|। 

একাদ্দিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া প্রীমৎ 
তোতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। এ ঘটনার অব্যবহিত 
পরেই ঠাকুরের মনে দৃঢ় সক্কল্প উপস্থিত হইল, তিনি এখন হইতে 
নিরন্তর নির্বিবকল্প অস্বৈতভূমিতে অবস্থান করিবেন। কিন্গপে তিনি 
বত সন্কল্প কার্যে পরিণত করিক।ছিলেন--জীবকোটি সাধকবর্গের 
কথ দুরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক পুরুষেরাও যে ঘনী- 
ভূত অহৈতাবস্থায় বছুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই 
ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয়মাস কাল অবস্থান করিতে 
সক্ষম হইঘ্াছিলেন_-এবং কালে কিরূপে জনৈক সাধু পুরুষ 
কালীবাটীতে আগমনপুর্বক ঠাকুরের দ্বারা পরে লোককল্যাণ 
বিশেষরপে সাধিত হইবে, একথ| জানিতে পারিয়া ছয় মাস কাল 
তথায় অবস্থান করিয়া! নানা উপায়ে তাহার শরীর রক্ষা করিয়া 
ছিলেন, সে সকল কথ। আমরা পাঠককে অন্তত্র ৭ বলিয়াছি। 
অতএব ঠাকুরের সহায়ে এইকালে মধুর বাবুর জীবনে যে বিশেষ 
ঘটনা উপস্থিত হুইয়াছিল। তাহার উল্লেখ করিয়। আমর! এই 
অধ্যায়ের উপসংহার করিব। 

ঠাকুরের ভিতর নান প্রকার দৈবশক্ির দর্শনে শ্ীধুত মতুরামোহনের তক্তি 
বিশ্বাস ইতঃপূর্বেই তীহার প্রতি বিশেষভাবে বন্ধিত হইয়াছিল। এই 
সাকুরের জগম দাদীর কালের একটি ঘটনায় সেই ভক্তি অধিকতর 
কঠিন পীড়া! আরোগ্য অচলভাব ধারণপুর্ববক চিয়কাল তাহাকে ঠাকুরের 
ক শরণাপর করিয়া! রাখিরাছিল । 

* শুরুাব, পুর্ববার্্--৮ম অধ্যায় । 


$ গুকুভাব, পূর্বার্ড-. ২য় অধ্যায়। 
২৪ 


২৯১ শ্রীশ্রীরামকৃষলীলা প্রসঙ্গ 


মধুরামোহনের ছিতীয়। পত্রী শ্রীমতী জগদ্। দাসী এইকালে গ্রহণীরোগে 
আক্রান্ত হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িন্া উঠে যে, কলিকাতা 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈদ্ভসকল তীহার জীবনরক্ষাসম্বদ্ধে প্রথমে সংশযাপঙ্গ 
এবং পর়ে হতাশ হয়েন। 


ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, মথুরামৌছন মুপুক্লুষ ছিলেন কিন্ত 
দরিদ্রের ঘরে জম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান দেখিয়াই রাসমণি 
তাহাকে প্রথমে নিজ তৃতীয় কন্ত। শ্রীমতী করুণাময়ীর সছছিতি এবং 
এ বন্যার মৃত্যু হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কন্ঠ শ্রীমতী জগদন্ব। 
দ্বাসীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব বিবাহের পরেই শ্রীধুত 
মথুরের অবস্থা! পরিবর্তন হয় এবং হ্প্পং বুদ্ধিবলে ও কর্মকুশলতার 
ক্রমে তিনি নিজ শ্ধশ্রঠাকুরাণীর দক্ষিণ হত্যস্বরূপ হইয়া উঠেন। 
অনন্তর রানী রাসমণির মৃত্যু হইলে কিরূপে তিনি রাণীর বিষয়- 
সংক্রান্ত সকল কার্য পরিচালনায় একরূপ একা ধিপত্য লাভ করেন, তাহ। 
আমর পাঁঠককে জানাইয়াছি। 

জগদস্ব। দাসীর সাংঘাতিক গীড়ায় মথুরামোছন এখন যে কেবল 
প্রিয়তমা পত্বীকে হারাইতে বপিরাছিলেন তাহা নহে, বিদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে নিজ 
গশ্রঠাকুরাণীর বিষয়ের উপর পূর্বেবাক্ত আধিপত্যও হারাইতে বঙনিয়।ছিলেন। 
দুতরাং তীহার মনের এখনকার অবস্থাস্বত্ধে অধিক কথ! বল৷ 
নিশ্রয়োজন। 


রোগীর অবস্থ। দ্েখিয়। যখন ডাক্তার বৈভেরা জবাব দিয়া গেলেন, 
মুর তখন কাতর হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আলিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
কালীমন্িরে প্রীপ্ীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অন্থুস্ধানে 
পঞ্চবটীতে আসিলেন। তীহার এ প্রকার উন্সন্তপ্রায় অবস্থা দেখির! 
ঠাকুর তাহাকে সবস্বে পার্থে বসাইলেন এবং এরূপ হইবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুর তাহাতে তাহার পরপ্রান্তে পতিত হইয়া 


ঠাকুরের বেদান্তসাধন ২৯১ 


সঙ্গলনয়নে গদ গদ বাকো সকল কথ নিবেন করিয়। দীনভাবে 
বারংবার বলিতে লাগিলেন, “আমার বাহ! হইবার তাহ! ত হইতে 
চলিল 7 বাবা তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, 
তোমার সেবা আর করিতে পাইব না।” 

মথুরের এরূপ দৈল্ত দেখি! ঠাকুরের হায় করণায পূর্ণ হইল। 
তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, “ভয় নাই, তোমার পন্থী 
আরোগ্য হইবে।” বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলি! 
জানিতেন, চতরাং তাহার অভয়বাণীতে প্রাণ পাইয়া. সেদিন বিদবয়- 
গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি 
দেখিলেন, সহসা জগদশ্বা মাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়াছে । ঠাকুর বলিতেন, “সেইদিন হইতে জগনখ। দানী ধীরে 
ধীরে আরোগালাভ করিতে লাগিল এবং তীহার এ রোগটার ভোগ 
(নিজ পরীর দেখাইয়া! ) এই শরীরের উপর দিয়া হইতে থাকিল। 
জগমস্ব|! দাসীকে ভাল করিয়া, ছয়মাস কাল পেটের পীড়া ও অন্তানত 
বসায় ভুগিতে হইয়াছিল!” 

শ্ীধত মথুয়ের ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ-সেবার কথা 
আলোচন| করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্বোক্ 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছিলেন, প্ণথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা 
করিয়াছিল তাহা কি অমনি করিয়াছিল? মা তাহাকে (নিজ 
শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়। নানাগ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত সব 
দেখাইয়াছিলেন, সেই জন্তই সে অত সেবা করিয়াছিল।” 


ষোড়শ অধ্যায় 
বেদাস্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্শসাধন 


জগদম্ব। দাসীর সাংঘাতিক পীড়া পুর্ধোক্গ্রকারে আরোগ্য 
করিয়া হউক, অথবা অধবৈত-ভাবভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্য 
ঠাকুর দীর্ঘ ছয় মাস কাল পর্যন্ত যে অমান্য 
ঠাুরের কিল ব্যাধি, চেষ্টা, করিয়াছিলেন তাহার ফলেই হউক, তাঁহার 
একালে তাহার মনের 
অপুর্ব আচরণ দু পরীর ভগ্ন হইয়া! এখন কয়েক মাদ রোগগ্রন্ত 
হইয়াছিল। তাহার নিকটে শুনিয়াছি. এ সময়ে 
তিনি আমাশয় পীড়ায় কঠিনতাবে আক্রান্ত হুইয়াছিলেন। তাগিনের 
ঘৃদয় নিরন্তর তাহার সেবায় নিযুক্ত ছিল, এবং প্রীযুত মথুর তাঁহাকে 
দুস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন) গ্রলিত্ধ কবিরা গঙ্গাগ্রলাদ সেনের 
চিকিৎসা 'ও পথাদির বিশেষ বন্দোবন্তড করিয়। দিয়াছিলেন। কিন্ত 
শরীয় রূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধবিবর্জিত মন এখন 
যে অপূর্ব শাস্তি ও নিরবচ্ছি্ম আননে। অবস্থান করিত তাহা! বলিবার 
নছে। বিশ্দুমাত্র উত্তেজনায়* উহা! শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল 
বিষয় হইতে পৃথক হুইয়! দুরে নির্ধিকল্প ভূমিতে এককালে উপনীত 
হইত, এবং ব্রন্ধ, আত্ম বা ঈশ্বরের ল্মরণমাত্রেই অন্ত সকল বথা 
ভুলিয়। তন্ময় হুয়া কিছুকালের জন্ত আপনার পৃথগন্তিত্ব বোধ সপ্ূর্ণ- 
রূপে হারাইয়! ফেলিত। ছুতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরে অসহ 
যন্ত্রণ| উপস্থিত হইলেও তিনি যে, উহার সামান্তমাত্রই উপলদ্ধি করিতেন, 
একথ। বুঝিতে পার! যার। তবে এ ব্যাধির যন্ত্র সময়ে সময়ে 


* গুরুভাব। পূর্বার্থ- ২য় অধ্যায়। 


বেদাস্তসাধনের শেষ কথ! ও ইসলামধর্মসাধনা ২৯৩ 


তাহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয় শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, 
একথাও আমরা তীহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,। এই 
কালে তাহার নিকট বেদীস্তমার্গবিচরণশীল সাধকাগ্রণী পরমছংস- 
সকলের আগমন হইয়াছিল এবং নেতি নেতি', 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়', 
“অয়মাত্ম। ব্রহ্ম” প্রভৃতি বেদাস্তগ্রদিত্ধ তত্বসমুছের বিচারধ্বমিতে তীছার 
বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হইয়| থাকিত।& এীদকল উচ্চ তত্েয় বিচার- 
কালে তীছারা যখন কোন বিষয়ে মুমীমাংসায় উপনীত হইতে 
পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যস্থ হইয়া উহার নীমাংদা! করিয়। 
দিতে হুইত। বলা বাহুল্য, ইতর সাধারণের হ্যা ব্যাধির 
গ্রকোপে নিরন্তর মুহমান হইয়া থাকিলে কঠোর দার্শনিক বিচারে 
এরূপে প্রতিনিয়ত যোগদান কর! তীঙার পক্ষে কখনই সস্তবপর 
হইত ন1। 

আমর। অন্তত্র বলিয়াছি, নির্ধিকল্প ভূমিতে নিরন্তর অবস্থীনকাণের 
শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপগন্ধি উপস্থিত হটয়াছিল। 
অধৈতজাবে প্রতিঠিত ভাঁবমুখে অবস্থান করিবার জন্ম তিনি তৃতীয়বার 
ইইবার পরে ঠাকুরের আদিষ্ট হুইয়াছিলেন। “দর্শন বলিয়। এ 
রশন--এ অদর্শনের বিষয়ের উল্লেখ করিলেও উ! যে তীহার প্রাণে 
ফলে তাহার উপলব্ধি 
সমূহ প্রাণে উপলব্ধির কথা, ইছ। পাঠক বুঝিরা লইবেন, 

কারণ, পূর্ব্ধ ছুইবারের স্ার ঠাকুর এই কালে 

ফোন দৃষ্ট মৃত্তির সুখে উ বথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্ত তুরীয়, 
অহৈততত্বে একেবারে একীভূত হইয়। অবস্থান না করিয়া যখনই 
তাহার মন এ তত্ব হইতে কথাঞ্চিৎ পৃথক হইয়া আপনাকে সগুণ 
বিরলাটব্রদ্ধের বা প্ীজগরন্বার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল 

*. গুরুভাঘ, উত্তরার্--ংয় অধ্যায় 

1 এই গ্রন্থের অষ্টঘ অধ্যায় দেখ। 


২৯৪ শ্রীশ্রীরামকৃ্লীলাপ্রসঙ্গ 


তখন উহা! এ বিরাট-ব্রচ্গের বিরাট-মনে এ্রদ্ঈপ ভাব বা ইচ্ছার 
বিগ্তমানতা! সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করিয়াছিল।* এ উপলব্ধি হইতে 
তাহার মনে নিজ জীবনের ভবিষৎ প্রয়োজনীয়তা সম্যক 
্রচ্ুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, শরীর রক্ষা! করিবার নিমিত্ত 
বি্ুমাত্র বাসনা অন্তরে না থাকিলেও প্রশ্রীজগদদ্বার বিচিত্র 
ইচ্ছায় বারংবার ভাবমুখে অবস্থান করিতে আদি হুইয়। ঠাকুর 
বুঝিয়াছিলেন, নিজ প্রয়োজন না| থাকিলেও ভগবন্লীলা প্রয়োজনের 
জঙ্গু তাহাকে দেহ রক্ষা করিতে হইবে এবং নিত্যকাল ব্রহ্গে 
অবস্থান করিলে শরীর থাঁক। সম্ভবপর নে বলিয়াই তিনি এখন 
ত্ীক্ূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। জাতিগ্মরত্বসহায়ে ঠাকুর এই 
কালেই সম্যক বুবিয়াছিলেন, তিনি নিত্য-ুন্ধ-বুদ্-মুজ-স্বভাববান্‌ 
আধিকারিক অবতার-পুরুষ বর্তমান যুগের ধর্শমানি দূর করিয়। 
লোককল্যাণনাধনের জন্তই তাহাকে দেহধারণ ও তগন্তাদি 
করিতে হইয়াছে। একথাও তীহার এই সময়ে হ্থায়ঙগম হইয়াছিল 
যে, ্রত্রীতগন্মাত। উদ্ধেন্তবিশেষ সাধনের জন্তই এবার তাহাকে 
বাহৈশ্বধধোর আড়ম্বরপরিপৃন্চ ও নিরক্ষর করির। দরিদ্র ঝাক্ষণকুলে 
আনয়ন বন্িয়াছেন, এবং এ লীলারহন্ত তাহার জীবৎকালে 
ত্বললোকে বুঝিতে লমর্থ হইলেও, যে প্রবল আধ্যাত্বিক তরঙ্গ 
তাহার শরীরধনের দ্বার জগতে উদিত হইবে, তাহা সর্বতোগাবে 
অমোধ থাকিয়া অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে 
থাকিবে। 

ধন্বপ অসাধারণ উপলক্ধিপকল ঠাকুরের কির়পে উপস্থিত 
হইয়াছিল বুঝিতে হুইলে শ্রাপ্ত্রেে কয়েকটি কথা আমাদিগকে ম্মরণ 
করিতে হইবে। শান বলেন, অধৈতভাবসহায়ে জ্ঞানম্বরূপে পূর্ণরূপে 
৯. গুরুভাব, পূর্বার্-__ওর অধ্যান়। 


বেদান্তসাধনের শেষ কথ! ও ইসলামধর্্সাধনা ২৯৫ 


অবস্থান করিবার পৃরেধ সাধক জাতিন্মর়ত্ব লাভ করিয়া থাকেন।* অথবা, 
ব্দ্মজ্ঞানলাভের পূর্বে টড 08 ও 
সাধকের জাতিশবরত্ব পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় বে, ইতঃপূর্বে তিনি যে- 
লাতনন্বন্ধে শাস্বীয. তাবে যথায়, যতবার শরীর পরি গ্রহপূর্ঘবক যাহা কিছু 
রী মুকুত-ুদ্চতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, নে সকল 

কথ! তীছার ন্মরণপথে উদিত হইয়। থাকে। ফলে, 
সংসারের সকল বিষয়ের নম্রতা এবং রূপরসাদি ভোগম্ুখের পশ্চাৎ ধাবিত 
হইয়া বারংবার একই ভাবে জন্মপরিগরছের নিক্ষমতী' সম্যক প্রত্তাক্ষীতৃত 
হইয়া! তাহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং এ বৈরাগ্যলহায়ে তীহার 
প্রাণ সর্বাবিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক্‌ হইয় দণ্ডায়মান হয়। 


উপনিষদ্‌ বলেন এরাপ পুরুষ সি্ধসক্ক্ল হয়েন এবং দেব 
পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্্রতাক্ষ করিতে 

১১১ ৭. তাহার ইচ্ছা হয় তখনই তাহার মন লমাধি- 
যোগবিভৃতি ও সিদ্ধ- বলে এ সকল লোক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ 
টা হয়। মহামুনি পতজলি ততকত যোঁগশাঙ্সে 
এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এরূপ 

পুরুষের সর্ববিধ বিভূতি বা যোগৈশ্বর্ধের ক্বতঃ উদয় হইয়া থাকে। 
পঞ্চদপীকার সায়ন-মাধব £ এরূপ পুরুষের বাসনারাছিত্য এবং 
যোগৈষ্বধ্যলাভ-_উভয় কথার সামঞ্জন্ত করিয়। বলিয়াছেন যে, এরন্পপ 
বিচিত্র এশ্বধ্যসকল লাভ করিলেও অন্তরে বিন্দুমাত্র বাদন! ন| থাকায় 
তাহারা এ নকল শক্তি কখনও প্রয়োগ করেন না। পুরুষ সংসারে যে 
অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্গপ্রান লাভ করে, জ্ঞানলাভের পরে 


জা” পরার সবর 


* সংক্কারসাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ববজাতিজ্ঞানং ।--পাতগ্জলনুজ, বিভৃতিপাদ, ১৮৭ দু্র। 
1 ছান্দোগ্যোপনিধৎ-্»ম প্রপাঠক--২য় খণ্ড । 
£ পঞঙদশীকার সায় নহেন, তাহার জ্রাত। বিস্তারণ্য ॥ 


২৯৬ শ্রীস্রীরামকৃফলীলাপ্রসঙ্গ 


তদবস্থাতে কালাতিপাত করে। কারণ, চিত্ত সর্বপ্রকারে বাঁসনাশৃস্ 
হওয়ায় সমর্থ হইলেও এ অবস্থার পরিবর্তন করিবার আবশ্তকতা সে 
কিছুমাত্র অনুভব করে না। আধিকারিক পুরুষেরাই জু কেবল 
সর্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিল্বা বহজনহিতায় এ শক্তিসকলের প্রয়োগ 
সময়ে সময়ে করিয়া থাকেন। 
পূর্বোক্ত শীস্ত্ীয় কথাসকল ন্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্তমান জীবনের 
অঙ্গশীলনে তাহার এই কালের বিচিত্র অনুভূতি সকল সম্যক না 
হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যাঁয়। বুঝ 
গূর্ব্বোক্ত শান্ত কথা 
অনুসারে ঠাকুরের. যায় যে, তিনি ভগবৎপাদপন্ে অস্ত্রের সহিত 
জীবনালোচনায় ডাহার সর্বন্ব সমর্পণ করিয়া সর্বপ্রকারে বাসনাপরিশ্চ্ট 
ডা হইয়াছিলেন বলিয়াই, অত হ্ল্নকালে ব্রহ্জ্ঞানের 
নিব্বিকল্প ভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে 
সমর্থ হইরাছিলেন। বুঝা যার, জাতিম্মরত্ব লাভ করিযাই তিনি এইকাঁসে 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পূর্বব পূর্ব যুগে যিনি “শ্রীরাম 
এবং পপ্রকষ্ণ'রূপে আবিভূতি হুইয়া লোঁককল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, 
তিনিই বর্তমান কালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহপূর্বক "শ্রীরাম 
রূপে আবিভূতি ছইয়াছেন। বুঝ! যায়, লোককল্যাণসাধনের ভন্ক পর- 
জীবনে তাহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও 
কেন আঁমর1 তাহাকে নিজ শ্ররীরমনের দুখত্বাচ্ছন্দযের জন্ত এ সকল 
দিবাশক্তির প্রয়োগ করিতে কখনও দেখিতে পাইনা। বুঝা যায়, 
কেন তিনি সম্ধল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি 
অপরের মধ্যে জাঁগরিত করিতে সমর্থ হইতেন এবং কেনই বা 
তাহার দ্িব্যপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সফল দেশে অপূর্ব্ব আধিপত্য লাভ 
করিতেছে। 
* পোফকল্যাণমাধনের জন্ত ধাহার! বিশেষ অধিকার বা! শত়ি লই! জন্মগ্রহণ কর়েন। 


বেদাস্তসাধনের শেষ কথ! ও ইসলামধন্মলাধন ২৯৭ 


অধ্বৈতভাবে দৃঢ়গ্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবরাজযে অবরোহণ করিবার 
কালে ঠাকুর এরপে নিজ জীবনের ভূততবিষ্যৎ সম্কু উপনন্ধি 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এ উপলব্ধিসকল তাহাতে যে 
ূর্ববোক্ত উপলদ্ধি সকল সহসা একদিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ। বোধ হয় 
ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত 
নাহইবারকারণ না| আমাদিগের অন্ুমান। ভাবসূমিতে অব- 
রোহণের পরে বৎসরকালের মধো তিনি এ সকল 
কথ। সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্র্গগন্মাত এ কালে তাহার 
চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণের পরে আবরণ উঠাইয়। দিন দিন তাহাকে 
এ সকল কথা স্পই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত উপলব্ধি- 
সকল তীহার মনে বুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই, তথ্ধিষর়ে কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয়- অধ্বৈতভাবে আবন্থান- 
পূর্বক গভীর ব্রহ্ানম্বসম্ভোগে তিনি এইকালে নিরন্তয় ব্যাপূত ছিলেন। 
সুতরাং যতদিন না| তীহার মন পুৰরায় বহিমু্খী বৃতি অবলম্বন 
করিয়াছিল ততদিন এ সকল বিষয় উপলব্ধি করিবার তীছার অবসর 
এবং প্রবৃত্তি হয় নাই। এরীরূপে সাধনকালের প্রারন্ডে ঠাকুর 
প্ীপ্রীজগন্মাতার নিকটে থে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “া/ আমি কি 
করিব, তাহ! কিছুই জানি না, তুই হ্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি, তাহাই 
শিখিব”্--তাহ। এই কালে পূর্ণ হইয়াছিল। 
অধ্বৈত-ভাব-ভূমিতে আরূঢ হইয়া! ঠাকুরের এই কালে আর 
একটি বিষয়ও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হবারজম 
অধৈতভাব লাভ করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে ন্ুপ্রতি্টিত হওয়াই 
২৬৪: উস সর্ববিধ সাঁধনভজনের চরম উদ্দে্ত। কারণ, 
উপলন্ধি ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ঘ- 
সম্প্রদায়ের মতাবপ্নে সাধন করিয়া তিনি ইতঃপূর্বে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা! প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির 
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দিকে অগ্রপর করে। অধৈত ভাবের কথ! জিজ্ঞাস! করিলে তিনি সেট 
জন্গ আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, “উহ! শেষ কথা রে, শেষ 
কথা, ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্ধশেষে উহ! সাঁধক-জীবনে 
ত্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি সকল মতেরই উহা! শেষ কথ! এবং 
বত মত তত পথ ।” 
ত্ররপে অধৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অদীম উদ্দারত। 
লাভ করিয়াছিল। ইশ্বর লাভকে বাহারা মানবজীবনের উদ্দেস্ত 
বলিয়া শিক্ষ। প্রঙ্গান করে, রূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উছা এখন 
অপূর্বব সহান্ুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু রূপ উদ্দারত। 'এবং 
সহানুভূতি যে তীহার সম্পূর্ণ নিজন্ব সম্পত্তি, 
পূর্ববো্ত উপলদ্ধি এবং পুর্ব্ব ঘুগের কোন সাধকাগ্রণী যে, উহ তাহার 
তাহারে অত তার পুরণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, এ 
নাই কথ! প্রথমে তীছার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাটাতে এবং প্রসিদ্ধ তীর্থগকলে নান! 
সম্প্রদায়ের প্রবীণ সাধক সকলেব সহিত মিলিত হইয়া! ক্রমে তাহার 
এ কথায় উপলব্ধি হুইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্মের একদেশী 
ভাব অপরে অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্নপ 
হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন। 
অছৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় ঠাকুযের মন এখন কিরপ উদার 
ভাবসম্পর় হইয়াছিঘ তাহা! আমর! এই ফালের 
অৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা 
পরনের উারতা দেখিয়াছি, উ ভাবলাধনে সিদ্ধ হইবার পরে 
ইসলামধর্মসাধন ঠাকুরের শরীর কয়েক মাসের জঙ্গক রোগাক্রান্ত 
হইয়াছিল, সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার 
পরে উষ্লিখিত ঘটন! উপস্থিত হইয়াছিল । 
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গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই লময়ের কিছুকাল পূর্ব 
হইতে ধর্মাম্েষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলিত, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় 
ছিলেন। সম্ভবতঃ পারদী ও আরবী ভাষায় ইহার বুাৎপতি ছিল। 
ধন্মস্বদ্ধীয় নানা! মতামত আলোচনা করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের 
সহিত মিলিত হইয়া ইনি পরিশেষে ইসলাম ধর্মের উদ্দার মতে আক 
হইয়া যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্মপিপান্থ গোবি। ইপলাম- 
ধর্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিরমপন্ধতি কতদুর অগ্রুদরণ 
করিতেন, বণিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষ গ্রহণ করিয়া অবধি তিনি যে, 
কোরান পাঠ এবং তদুক্ত প্রণানীতে সাঁধনভঙ্জনে মছোৎসাহে নিধুকক 
ছিলেন, একথা আমর! শ্রবণ করিয়াছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। 
বোধ হয়, ইসলামের ম্ুফি সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা এবং 
ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাদন| করিবার পদ্ধতি তীহার হৃদ অধিকার 
করিয়াছিল। কারণ, এ সম্প্রদায়ের দরবেশদিগের মত তিনি এখন 
ভাবসাধনে অহৌরান্র নিযুক্ত থাকিতেন। 
যেরূপেই হউক, গোবিন এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে উপস্থিত 
হয়েন এবং সাংনাহৃকুল স্থান বুঝিয়া পঞ্চংটার 
১ রায়ের শীস্তিপ্রদ ছায়ার আগনবিশ্তীর্ঘ করিয়া কিছুকাল 
কাটাইতে থাকেন। রাণী রাসমণির কালীবাটীতে 
তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের শ্তায় মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল, 
এবং জাতিধর্শনিবিশেষে সকল লম্ত্রদায়ের ত্যাগী ব্যকিদিগের 
প্রতি এখানে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন কর। হইত। অতএব 
এখানে থাকিবার কালে গোবিনের অন্তত্র ভিক্ষাটনাদি করিতে 
হইত না এবং ইষ্চিন্তায় নিষুক্ধ হইয়া তিনি সানন্দে দিন যাপন 
করিতেন। 
প্রেমিক গোবিনকে দেখিয়া ঠাকুর ভৎপতি আনব হয়েন এবং 
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তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়। তাহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে 
গৌঁধি্ের সহিত. মুগ্ধ হয়েন। এরূপে ঠাকুরের মন এখন ইসলাম- 
আলাপ করিয়া ধর্শের প্রতি আৰু হয় এবং তিনি ভাবিতে 
সী দা থাকেন, "ইহাঁও ত ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনস্ত- 
লীলাময়ী ম। এপথ দিয়াও ত কত লোককে তাহার ্রুপাদপন্নগ্লাভে 
ধন্য করিতেছেন; কিরূপে তিনি এই পথ দিয়া তাহার আশ্রিতদদিগকে 
কৃতার্থ করেন তাহ! দেখিতে হইবে, গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়! 
এভাব সাধনে নিযুক্ত হইব |, 
যে চিন্তা, সেই কাঁজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিগ্রায় 
গ্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যথা বিধি 
গোবিদ্দের নিকট হইতে ইসলামধন্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর 
এ বলিতেন, ০্ী সময়ে "আল্লা, মন্ত্র জপ করিতাম, 
দিদ্ধিলাভ মুসলমানদিগের স্তায় কাছ। খুলিয়া কাপড় পরিতাঁম, 
ত্রিসন্ধ্য/া নামাজ পড়িতাম এবং হিন্দুভাব মন 
হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাঁকুক 
দর্শন পর্য্স্ত করিতে প্রবৃত্তি ছইত না । এভাবে তিন দিবস অতিবাহিত 
হুইবার পরে এ মতের সাঁধনফল সম্যক্‌ হস্তগত হ্ইয়াছিল।” ইসলাম- 
ধর্মাসাধনকালে ঠাঁকুর প্রথমে এক দীর্ঘপ্্রুবিশিষ্ট, সথগম্ভীর জ্যোতি 
পুর্ুষপ্রবরের দিব্র্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রদ্গের 
উপনন্ধিপূর্ত্বক তুরীয় নিগুপত্রচ্ছে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল। 
দয় বলিত, মুসলমানধর্শসাধনের সময় ঠাঁকুর মুসলমানদিগের প্রি 
খাভসকল, এমন কি গেো-মাংস পর্বান্ত গ্রহণ করিতে 
ুানরাধসকানে ইক হইয়াছিলেন। সধুরাযোহনের সান 
অন্থয়োধই তখন তীছাকে একর হইতে নিরস্ত 
করিয়াছিল। বালকন্বভাব ঠাকুরের ত্রন্ধপ ইচ্ছা! অন্ততঃ আংশিক 
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পূর্ণ না হইলে তিনি কখন নিরম্ত হইবেন না৷ ভাবিয়া! মধুর এ সময়ে 
এক মুসলমান পাঁচক আনাইয়। তাঞার নিদদেশে এক ক্রাঙ্গণের দ্বার! 
মুসলমানদিগের প্রণালীতে খান্ভসকল রদ্ধন করাইয়। ঠাকুরকে খাইতে 
দিয়াছিলেন | যুসলমানধর্থা সাধনের সমঘ্ন ঠাকুর কালীবাটীর অভ্ন্তরে 
একবারও পদার্পণ করেন নাই। উহার বাকধিরে অবস্থিত মথুরামোছনেকর 
কৃঠিতেই বাস করিয়াছিলেন। 
বেদাস্তসাধনে দিদ্ধ হইয়া ঠাকুয়ের মন অন্টান্ত ধর্ণাসন্জরদায়ের 
গ্রতি কিরূপ সহাম্ুভূতিসম্পর্ন হইয়াছিল তাহা 
ঈ পূর্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পার! যায় এবং একমাত্র 
ভাবে মিলিত হইবে, বেধ্ান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে, ভারতের 
নিতে হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহান্ভৃতিসম্পন্প এবং 
যাঃ ত্রীতৃভাবে নিবন্ধ হইতে পারে একথাও হামরজম 
হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, “হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত বাবধান রভিয়াছে-_পরম্পয়ের 
চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বীস ও কাধ্যকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের 
নিকট সম্পূর্ণ ছূর্বোধা হইয়। রহিয়াছে ।” এ পাছাড় যে একদিন অন্তর্থিত 
হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরম্পরকে আলিঙ্গন করিবে, ধুগাবতায় 
ঠাকুরের মুসলমানধর্খবসাঁধন কি তাহারই হুচন। করিয়া! বাইল? 
নির্ষ্বিকল্প ভূমিতে প্রতিটিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন, ঘৈত- 
ভূমির সীমান্তরালে অবস্থিত বিষ ও বাক্ধি- 
পরবতী কালে ঠাকুরের সকলকে দেখিয়া অধৈতস্থতি অনেক সময় সহস! 
সস ২২ প্রবদ্ধ হইয়া! উঠিত এবং তাহাকে তুরীরভাবে 
লীন কম্গিত। সন্কল্প না করিলেও সামান্ঠ মাত্র 
উদ্দীপনায় আমর! তীহার রূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। 
অতএব এখন হইতে তিনি স্বয় করিবামাধ বে, এ ভূমিতে আয়োহণে 
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সমর্থ ছিলেন, একথা বল! বাছল্য। অন্বৈতভোব যে তাহার 
কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল, তাহা উহ! হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পার! 
যায়। এরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন এ ভাব তাহার হয়ে যেমন ছুরবগাহ তেমনই 
দূরগ্রসারী ছিল। 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশন্ত উদ্ভান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় 
মালীদিগের তরিতরকারী বপনের বিশেষ অন্থবিধা হইয়া থাকে। 
তজ্জন্ঘ ঘেসেড়াদিগকে উী সময়ে ঘাস কাটিয়া 
চান লইবার অস্থমতি প্রদান করা হয়। একজন 
ঘেসেড়া বৃদ্ধ ঘেসেড়া একদিন প্রীরূপে বিনামুল্যে ঘাস 
লইবার অন্ুমতিলাভে সানন্দে সারাদিন এ বর্ধে 
নিযুক্ত থাকিয়া! অপরাছে মোট বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে 
যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে 
গড়িয়। সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, এ ঘাসের বোঝা লইয়৷ যাঁওয়। 
বুদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে ন)। দরিত্র ঘেসেড়া কিন্ত এ বিষয় কিছুমাত্র 
বুঝিতে না পারিস বৃহৎ বোঝাটি মাঁথায় তুলিয়া! লইবার জন্ত নানারূপে 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিও উহ উঠাঁইতে পাঁরিতেছিল ন1!। এ বিষয় 
দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, প্অস্তরে 
পুর্ণজ্ঞানত্বরূপ আত্মা বিভ্মান এবং বাহিরে এত নিবুদ্ধিতা, এত 
অজ্ঞান | ছে ম্নামঃ তোমার বিচিত্র লীল1!” বলিতে বলিতে ঠাকুর 
সমাধিস্থ হুইলেন। 
একদিন ঠাকুর দেখিলেন একটি পতঙ্গ ( ফড়িং) উড়িয়া! আসিতেছে 
এবং উহার গুহ্‌দেশে একটি লম্বা! কাটি বিদ্ধ 
রহিয়াছে। ফোন হষ্উট বালক প্রন্প করিয়াছে 
ভাবিষ্ব তিনি প্রথমে ব্যথিত হুইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষট 


(২) জাহত পতঙ্গ 


বেদাস্তুসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধন্মসাধন ৩০৩ 


ছইয়। “ছে রাম, তুমি আপনার ছূর্দশা আপনি করিয়াছ” বলিয়া ছান্ের 
রোল উঠাইলেন। 
কালীবাটীর উদ্ভানের দ্বানবিশেষ নদীন ছূর্বাদলে সমাচ্ছ্ন 
হইয়। এক সময়ে রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহ। দেখিতে 
দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদূর তন্ময় হইয়া 
তি নবীন গিয়াছিলেন যে এ স্থানকে সর্বতোভাবে নিজ 
অঙ্জ বলিয়। অনুভব করিতেছিলেন। সহসা এক 
বাক্তি এ সময়ে শ্রস্থানের উপর দিয়া অন্তর গমন করিতে লাগিল। 
তিনি উাতে অসহা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হই! 
পড়িলেন। এ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 
“বুকের উপর দিনা কেহ চলিয়। যাঁইলে যেমন হস্ত্রণার অন্থতব হয়, 
কালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিস্াছিলাম। এপ ভাবাবস্থী 
বড়ই বঙ্তরণাদায়ক, আমার উহা! ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র ছিল, তাহাতেই 
অস্থির হইয়া পড়িয়া ছিলাম ।” 
কালীবাটার চাদ্‌নি-সমাধুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়। ঠাকুর 
একদিন ভাবাবেশে গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন ছুই- 
খানি নৌক। লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন 
টে বিষয় লইয়। পরম্পর কলহ করিতেছিল। কলহ 
ঠাকুরের দিজ শরীরে ক্রমে বাড়িয়া উঠিক্বা সবল ব্যক্তি হূর্বলের 
আমাভানুভব পৃষদেশে বিষম চপেটাধাত করিল। ঠাকুর উহাতে 
চীৎকার করিয়া ভ্রনান করিয়। উঠিলেন। তাহার 
ধ্ররূপ কাতর ক্রুনন কাঁলীঘরে হাঘয়ের কর্ণে সহসা প্রবেশ করার 
সে ভ্রতপদে তথায় আগমনপূর্বক দেখিল, তাহার পৃষ্টদেশ আরক্কিম 
হইয়াছে এবং কুলি! উঠিয়াছে | ক্রোধে অধীর হইয়। ছাদ 
বারবার বলিতে লাগিল, "মামা, কে তোমা হারিয়াছে দেখাইয়া 
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দাও, আমি তার মাথাটা ছিড়িয়া লই। পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ 
শান্ত হইলে মাঝিদিগের বিবাদ হুইতে তীহার পৃষ্ঠে আঘাতজনিত 
বোনাচিহন উপস্থিত হুইয়াছে শুনিয়! হায় স্তম্ভিত হইয়। ভাবিতে 
লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভবপর! ঘটনাটি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘেষ 
মহাশয় ঠাকুরের প্রীমুখে শ্রবণ করিয়। আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের সম্বন্ধে ্র্নপ অনেক ঘটনার * উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 


(চেতন 


৮ গুরুভাব, পূর্ববার্জ--ংয় অধ্যায়। 


সপ্তদশ অধ্যায় 
জন্মভূমিসন্দর্শন 


প্রায় ছরমাস কাল তৃগিয়া ঠাকুয়ের শরীর অবশেষে ব্যাধির 
হত্ত হইতে মুক্ত. হইল এবং মন ভাবমুখে ঘৈতাখৈতভূমিতে কবন্থান 
করিতে অনেকাংশে অভন্ত হই! আসিল। কিন্তু তীছার শরীর 
তখনও পূর্বের স্থায় দুস্থ ও সবল হয় নাই। স্থৃতরাং বর্ধাগমে 
গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাহার পেটের 
পীড়া পুনরায় দেখ! দিবার সম্ভাবনা ভাবির! মথুর বাবু প্রমুখ 
সকলে স্থির করিলেন, তাহার কয়েকমাসের জঙ্ 
ভৈরবী ্রাক্গণী ও. জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই শ্রেরঃ। 
রা তখন সন ১২৭৪ সালের জোট মাস হইবে। মথুর- 
পুকুরে গমদ পত্মী তক্তিমতী জগদন্বা! দাসী, ঠাকুরের কামায়- 
পুকুরের সংসার শিনের সংসারের ভ্তায় চির 
পরিদ্রু বলিয়া জানিতেন। অতএব সেখানে যাইয়। “বাবাকে 
যাহাতে ফোন ভ্রবোর অভাবে কষ্ট পাইতে ন| হয়, এই প্রকারে 
তর তন করিয়া লফল বিষয় গুছাইয়া তাঁহার সঙ্গে দিবার জন 
আরোজন করিতে লাগিনেন।* অনন্তর শুতমূহূর্তের উর হইলে, 
ঠাকুর বাতা! করিলেন। হ্বদর ও ভৈরবী বরাহ্মণী তাহার সঙ্গে যাইলেন। 
তীহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু গঙ্গাতীরে বাগ করিবেন বণির| ইতঃপূর্ষে 
যে সল্প করিয়াছিলেন, তাহাই স্থির রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে বান 
করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্যে প্রায় আট বৎসয়কাঁল ঠাকুর কামার- 
৯ গুরুভাব, উত্তরার্থ--১ম অধ্যার | 
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পুকুরে আগমন করেন নাই, ম্ুতরাং তাহার আত্মীয়বর্গ যে তাহাকে 
দেখিবার জন্ঘ উদগ্রীব হইয়াছিলেন একথা। বল। বাহল্য। কখনও 
স্বীবেশ ধরিয়া “হরি হরি” করিতেছেন, কখনও সঙ্্যাসী হইয়াছেন, 
কখনও “আল্লা আল্লা” বলিতেছেন, প্রভৃতি তীহার সম্বন্ধে নান। 
কথ! মধ্যে মধ্যে তীহীদিগের কর্ণগোচর হওয়ার ট্ররূপ হইবার 
বিশেষ কারণ যে ছিল একথা বলিতে হইবে না। কিন্ত ঠাকুর 
তাহাদিগের মধ্যে আসিবামাতর তীহার্গিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদ 
ভঞ্জন হইল। তীহার। দেখিলেন, তিনি পূর্বে 
ঠাকুরকে ঙাহায় যেমন ছিলেন এখনও তদ্রপ আছেন। সেই 
আন্মীয় বন্ধুগণ যেভাবে 
দেখিয়াছিল অমায়িকতা, সেই প্রেমপুর্ণ হাম্য-পরিছাস, সেই 
কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেই ধর্ধপ্রাণতা, সেই হরি" 
নামে বিহ্বল হুইয়। আত্মহারা হওয়া সেই সকলই তাছাতে পূর্বের 
তায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, কেবল কি একট! অনৃষ্পূর্ব্ব অনির্বচনীয় 
দিব্াবেশ তাছার শরীরমনকে সর্বদা এমন লমুদ্তাসিত করিয়! 
রাখিয়াছে বে সহসা তাহার সম্মুখীন হইতে এবং তিনি ্য়ং 
এরূপ ন|। করিলে ক্ষুত্র সংসায়ের বিষয় লইয়া! তাহার সহিত আলাপ 
পরিচয় করিতে, তীাহাদিগের অন্তরে বিবম সক্কোচ আমিয়। উপস্থিত 
হয়। তত্তিয অন্ঠ এক বিষয় তাহারা এখন বিশেষরূপে এই ভাবে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। তাহার! দ্বেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে থাকিলে 
সংসায়ের সফল ছুর্ডানা কোথায় অপসারিত হুইয়৷ তাহাদিগের 
প্রাণে একটি ধীর স্থির আনন ও শান্তির ধার! প্রবাহিত থাকে 
এবং দূরে হাইলে পুনরায় তাহার নিকটে যাইবার জন্তু একটা 
অজ্ঞাত আকর্ষণে তীহার! প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েন। সে বাহ! 
হউক, বন্ধকাল পরে তাছাফে পাইনা এই দরিজ্র সংসারে এখন 
আননের হাটবাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাইয়। হথখের মান 


জন্মভূমিসন্দর্শন ৩০৭ 
পূর্ণ করিবার জনক রমনীগণের নির্দেশে ঠাকুরের শ্বশুয়ালয় আযবরাম- 
বাটা গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুর এ বিষন্ন জানিতে পারিয। 
উহাতে বিশেষ লম্মতি বা আপত্তি কিছু প্রকাশ করিলেন 
না। বিবাহের পর নববধূর ভাগ্যে একবার মাত্র স্বামিস্র্শন 
লাভ হইয়াছিল। কারণ তাহার সপ্তম বর্ষ বয়সকালে কুলপ্রথা- 
নুসারে ঠাকুরকে একদিন জয়রামবাঁটীতে লইয়া যাওয়া হুইয়াছিল। 
কিন্ত তখন তিনি নিতান্ত বালিকা, ন্থুতরাং এ ঘটন! সম্বন্ধে তাহার 
এইটুকুমাত্রই মনে ছিল যে, হৃদয়ের সহিত ঠাকুর' তীহার পিত্রালয়ে 
আমিলে বাঁটীর কোন নিভৃত অংশে তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ 
পান নাই। কোথা হইতে অনেকগুলি পন্মছুল আনিয়া হায় 
তাহাকে থখুজিয়। বাহির করিয়াছিল এবং লজ্জা ও ভয়ে তিনি 
নিতাস্ত সম্কুচিতা হইলেও তীহার পাদপদ্ধ পূজ। করিয়াছিল। 
এ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাহার ত্রয়োদশ বর্ধ বরঃকফম 
কালে তীছাকে কামারপুকুরে প্রথম লইয়া যাওয়া হয়। সেবায় 
তাঁহাকে তথান্ন একমাস থাঁকিতেও হুইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর ও 
ঠাকুরের জননী তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় উভয়ের কাহাকেও দেখা 
তাহার ভাগ্যে হইয়। উঠে নাই। উহার ছয় মাস আন্াজ পরে 
পুনরায় শ্বশুরালয়ে আগমনপূর্বক দেড়মাদ কাল থাকিয়াও পূর্বোক্ত 
কারণে তিনি তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই। মাত্র 

তিনি চারি মাস তীহার তথ! হইতে পিত্রালর়ে 
৬ কামারপুতুরে ফিরিবার পরেই এখন সংবাদ আমিল- ঠাকুর 

আসিয়াছেন, তাহাকে কামারপুকুর়ে ঘাইতে 
হইবে। তিনি তখন ছয় সাত মাস হুইল চতুর্দশ বৎসয়ে পদার্পণ 
করিয়াছেন। হ্থুতরাং বলিতে গেলে বিবাহের পরে ইহাই তীহার 
প্রেথয দ্বাহিসনর্শন। 
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কামারপুকুরে ঠাকুর এবার ছয় সাত মাস ছিলেন। তাহার 
বাল্যবদ্ধুগণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্ীপপুরুষ সকলে তীহার সহিত পূর্বের 
স্তার মিলিত হুইয়। তীহার গ্রীতিসম্পাদনে সচেষ্ট 
টি চি হইয়াছিলেন। ঠাকুরও বছকাল পরে তাহাদিগকে 
এই কালের রা দেখিয়া পরিতুষ্ট হুইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর 
পরিশ্রমের পর অবসরলাভে চিন্তাশীল মনীষিগণ 
বালকবালিকাদিগের অর্থহীন উদ্দেত্তরছিত ক্রীড়াদিতে যোগদান 
করিয়৷ যেপ আনন অনুভব করেন, কামারপুকুরের শ্ত্রী পুরুষ সকলের 
ক্ষত্র সাংসারিক জীবনে যোগদান করিয়া ঠাকুরের বর্তমান আনন, 
তন্দরপ হুইয়াছিল। তবে, ইহজীবনের নম্বরত। অগ্ুভব করিয়া ঘাঁছাতে 
তাহারা সংসারে থাকিয্বাও ধীরে ধীরে সংযত হুইতে এবং সকল বিষয়ে 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে তহ্ধিষয়ে তিনি সর্বদা দৃষ্টি 
রাঁখিতেন, একথ। নিশ্চয় বল! যাঁয়। ক্রীড়া, কৌতুক, হান্ত পরিহাসের 
ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর এ সকল বিষয় যেভাবে শিক্ষা 
দিতেন তাহ। হইতে আমর! পূর্বোক্ত কথা অন্রমাঁন করিতে পারি। 
আবার এই ক্ষুদ্র পল্লীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র সংসারে থাকিয়া কেছ কেহ 
ধর্দজীবনে আশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়। তিনি ঈশ্বরের অচিস্ত্য 
মহ্মা-ধ্যানে মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। এী বিষয়ক একটি ঘটনার তিনি 
বছবার আমাধিগের নিকট উল্লেখ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন-- 
এই সময়ে একদিন তিনি আহারান্তে নিজগৃছে বিশ্রাম 
উহাদিগের মধ্যে কোন করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী কনেকটি রমধী 
কোন ব্যক্তির তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং 
আব্যাত্মিকউ্পতি. নিকটে উপবিষ্ট থাকিব তাঁহার সহিত ধর্থসব্ধীর 
সম্বন্ধে ঠাকুরের কথ! 
নান। প্রশ্বালাপে নিযুক্ত ছিলেন। এ সময় সহসা 
তাহার ভাবাবেশ হয় এবং অনুভূতি হইতে থাকে তিনি বেন মীনরূপে 
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সচ্চিদানন্দসাগর়ে পরমানন্দে ভালিতেছেন। ডূবিতেছেন এবং নান! 
ভাবে সন্তরণে ক্রীড়া করিতেছেন। কথা কছিতে কছিতে তিনি 
অনেক সময়ে এ্রন্ূপে ভাবাবেশে মগ হইতেন, শুতয়াং 
রমণীগণ উছাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ 
মতামত প্রকাশ করিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন 
তাহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিয়া! ঠাকুয়ের ভাবাবেশ যতক্ষণ 
না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে বণিলেন। বলিলেন, “উনি 
(ঠাকুর) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্বসাগরে সন্তরগ দিতেছেন, 
গোলমাল করিলে উহার এ আননে বাধাত হুইবে। রমণীর 
কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিম হইয়া 
রছিলেন। পরে ভাবভঙ্গে ঠাকুরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
বলিলেন, প্রমণী সত্যই বলিয়াছে! আশ্চরধ্য। কিন্ূপে এ বিষয় 
জানিতে পাঁরিল !” 
কামারপুকুর পল্লী নরনারীর ঠৈননিন জীবন ঠাকুরের নিকটে 
এখন যে অনেকাংশে ননীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল একথ| বুঝিতে 
পারা যায়। বিদেশ হইতে বন্কাল পরে 
কাবারপুকুরবাসী*  প্রত্যাগত ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক বাক্তি ও 
ডি টি বিষয়কে যেমন নূতন বলিয়া বোধ হয়, ঠাকুরের 
কারণ এখন অনেকট! তন্জপ হইর়াছিল। কারণ এ 
কেবল আট বৎসর কাল মাত্র জন্মভূমি হইতে 
দুরে থাকিলেও এ কালেয় মধ্যে ঠাকুরের অন্তরে সাধনার প্রবল 
ঝটিক। প্রবাহিত হইয়া উহ্াতে আমুল পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। 
এ সময়ে তিনি আপনাকে তুলিয়াছিলেন, জগৎ তুলিয়াছিলেন এবং 
দুরাৎ হুদুয়ে-_দেশকালের সীমার বহির্ভাঙ্গে যাইয়া! উহার ভিতরে 
পুররায় ফিরিবার কালে সর্বূৃতেব্দ্মমাইসম্পর হইয়া! আগমনপূর্ববক 
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সকগ ব্যক্তি ও বিষয়কে অপূর্ব নবীন ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
চিনতাশ্রেণীলমূহের পারম্পর্ধ্য হইতেই আমাদিগের কালের অসম্ুভূতি 
এবং উহার দৈধ্য দ্বল্পতাদি পরিমাণের উপলব্ধি হইয়। থাকে, একথ। 
দর্শনপ্রসিদ্ধ ! এ জন্ত স্বল্নকালের মধ্যে প্রভৃত চিন্তারাশি অন্তরে 
উদয় ও লয় হইলে এ কাল আমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত 
হয়| পূর্বেধোকি আট বৎসরে ঠাকুরের অন্তরে কি বিপুল চিন্তারাশি 
গ্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্ধ্যা্িত হইতে হম্ব। সুতরাং 
এ কালকে তাহার যে এক যুগতুলা বলিয়া অনুভব হইবে, ইছা বিচিত্র 
নছে। 
কামারপুকুরে শ্ত্রীশ্পুরুষ সকগকে ঠাকুর কি অদ্ভুত প্রেমবন্ধানে 
আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। গ্রামের 
জমিদার, লাহীবাঁবুদের বাটা হইতে আরম্ভ করিয়। ব্রাক্ষণ, কামার, 
সুত্রধর, স্ুবর্ণবণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় গ্রতিবেশিগণের পরিবার- 
ভুক্ত শ্ত্রী-পুকুষদিগের সকলেই তাহার সহ্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমসস্বনধে 
নিযস্ত্রিি ছিল। শ্রীধুক ধর্মদাস লাহার সরল- 
অনুর সহিত ঠাক হাহা! ভকতিমতী বিধবা ক প্রসঙ্গও ঠাকুরের 
বাল্যমখা১, তৎপুঞ্র গঞ্নাবিষু। লাছা, সরল বিশ্বাসী 
গ্রীনিবাস শীথারি, পাইনদের বাটার ভক্তিপরাযণ। রমমীগণ, ঠাকুরের 
ভিক্ষামাতা কামারকন্কা ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাপার কথা 
ঠান্ুর বিশেষ প্রীতির সহিত অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন এবং 
আমরাও শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। ইহার! সকলে প্রায় সর্বক্ষণ তাঁছার 
নিকট উপস্থিত থ|কিতেন। বিষয় বা গৃহকর্খের অনুরোধে ধীহার। 
এরূপ করিতে পারিতেন ন!, তীছার। সকাল, সন্ধা! বা মধ্যাহ্নে অবসর 
পাইলেই আসিরা উপস্থিত হুইতেন। রমণীগণ তীহাকে ভোজন 
করাইয়া পরম পরিতৃণ্ডি লাভ করিতেন) তজ্জন্ নানাবিধ খান্তসামগ্রী 


জন্মভূমিসন্দর্শন ৩১১ 


নিজ সঙ্গে লইয়া তীহছার নিকট উপস্থিত হইতেন। গ্রামবানীদিগের 
এ সকল মধুর আচরণ এবং আত্মীয় ত্বজনের মধো থাকিয়াও ঠাকুর 
নিরম্তর কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাঁকিতেন,। মে মকল কথার 
আভাদ আমর অন্তর পাঠককে দিয়াছি,& সেজন্ত পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। 
কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এই সময়ে একটি মহৎ কর্তব্য 
পাঁরনে বত্বপরায়ণ হইয়াছিলেন। নিঙ্ধ পত্বীর তীহার নিকটে আদ! 
না আসা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও যখন তিনি তাহার সেব। 
করিতে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
২7 ঠাকুর তখন তাহাকে শিক্ষাীক্ষাদি প্রদানপুরব্বক 
আরম তীহ্থার কল্যাণসাধনে তৎপর হুইয়াছিলেন। ঠাকুরকে 
বিবাহিত জানিয়া শ্রীমদীচার্ধয তোতাপুরী 
তাহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, প্তাহাতে আসে যায় 
কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, 
বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুপ্ন থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রক্ষে বথার্থ 
প্রতিঠঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে 
আত্ম বলিয়া সর্বক্ষণ দৃটটি ও তদন্ুরূপ ব্যবহার করিতে 
পারেন, তীছারই বথার্থ ক্র্ধবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্ীপুক্রষে 
তোনৃষ্িগ্পয় অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান : হইতে 
বহুদূরে রহিয়াছে।” ভ্রীদৎং তোতার পূর্বোন্ত কথা ঠাকুরের 
স্বরণপথে উদিত হইয়া তাহাকে বহুকালব্যাপী সাধনলন্ধ নিজ 
বিজ্ঞানের পরীক্ষার এবং নিজ পত্বীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত 
করিয়াছিল। 
কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোনও কার্ধ্য 


* গুরুভাব, উত্তরার্ধ--১ম অধ্যায়। 


৩১২ শ্রীহ্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ 


উপেক্ষ/ করিতে বা অর্ধদম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া! রাখিতে পারি- 
ধধিষরেঠাকুর. তেন না, বর্তমান বিষয়েও তত্র হইয়াছিল । 
কতদূর সদিদ্ধ এঁহিক পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্ববতোভাবে তাহার 
হা মুখাপেক্ষী বাঁলিক! পত্বীকে শিক্ষা প্রদান করিতে 
অগ্রসর হইয়া তিনি এ বিষয় অর্ধানিষ্পর করিয়। ক্ষান্ত হন নাই। 
দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির সেবা! ও গৃহকর্্ে যাহাতে তিনি 
কুশলা হয়েন। টাকার সঙ্্যবহার করিতে পারেন এবং সর্বোপরি 
ঈদ্বরে সর্ধন্থ সমর্গন করিয়। দেশ কাল পাত্র তেঙ্দে সকলের সহিত 
বাবার করিতে নিপুশা হইয়া উঠেনক্ষ তদ্বিযয়ে এখন হইতে 
তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অথগর্রস্থাচ্ধ্যসম্পয় নিজ আদর্শ 
জীবন সম্মুখে রাখিয়া! পূর্বোক্তরূপ শিক্ষাপ্রদানের ফল কতদুর কিন 
হষয়াছিল তথিষয়ের আমরা অন্তত আভান প্রদান করিয়াছি। 
অতএব এখানে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, শ্রীমতী মাতী- 
ঠাকুরাণী, ঠাকুরের কামগন্ধরছিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্ধবতোভাবে 
পরিতৃপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতাজ্জানে ঠাকুরকে আজীবন পুজ! 
করিতে এবং তাহার শ্রীপদান্ুসারিণী হইয়া! নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

গত্বীর প্রতি কর্তবযপালনে অগ্রসর ঠাকুরকে রবী হ্রাঙ্গণী 
এখন অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ তোতার সহিত 
মিলিত হুইয়। ঠাকুরের সঙ্স্যামগ্র€ণ করিবার কালে তিনি, তীহাকে 
এ বর্ধ হইতে বিরত কন্িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 1 তীহার 
মনে হইয়াছিল, সন্গ্যাদী হইয়া অধৈভতত্বের সাধনে অগ্রসর হইলে 
ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশ্বরপ্রেমের এককালে উচ্ছেদ হইয়া! বাইবে। 

* গুরুভাব, ূরবার্্_২র অধ্যায় এবং ৪র্থ অধ্যায় । 

1 গুরুভাব, পূর্ববার্ধ--ংয় অধ্যায়। 


জগ্মভূমিসন্দর্শন ৩১৩ 


এরুপ কোন আশঙ্কাই এই সময়ে তীহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। 
বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্বীর সহিত এ্ররূপ ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে মিলিত হইলে তাহার ব্রক্গচর্ধ্যের হানি 
পড্ীয় প্রতি ঠাকুরের হইবে। ঠাকুর কিন্ধু পূর্বববারের চ্ঞাম এবারেও 
এরূপ আচরণ দর্শনে 
রাঙ্গনীর আশঙ্কা ও ত্রাঙ্ষণীর উপদেশ রক্ষা] করিয়া চলিতে পারেন 
ভাবাস্তয় নাই। ব্রাঙ্মণী যে উহাতে নিতান্ত ক্ষুপ্ন। হইয়া 
ছিলেন একথা! বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত 
ধ্রক্ূপেই এই বিষয়ের পরিসমাণ্তি হয় নাই। এ ঘটনায় তাঁহার অভি- 
মান প্রতিহত হুইয়। ক্রমে অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল এবং কিছু 
কালের জন্ত উহ! তাহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্কাবিহীন৷ করিয়াছিল। 
হদয়ের নিকটে গুনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি এ বিষয়ের প্রকান্ত 
পরিচয় পর্যন্ত প্রদান করিয়া বসিতেন। যথা--আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
কোন প্রশ্থ তীহার সমীপে উত্থাপন করিয়া! যদি কেহ বলিত শ্রীরাম 
দেবকে এ কথ! জিজ্ঞানা করিয়। তাহার মতামত গ্রহণ কদিবে, তাঁছ। 
হইলেই ব্রাঞ্গণী ক্রুপ্ধ৷ হুইয়া বলিয়া বসিতেন, “সে আবার বলিবে কি? 
তাহার চচ্ষুদান ত আমিই করিয়াছি 1 অথবা সামান্ত কারণে 
এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণে বাটীর গ্ত্রীলোকদিগের উপরে অন্ধ 
হইয়া তিরস্কার করিন্বা বলিতেন। ঠাকুর কিন্তু তীহার এরূপ কথ! ব! 
অস্তায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া তাহাকে পূর্বের স্তায় ভক্তিশ্রদধা 
করিতে বিরত হয়েন নাই। তীহার নির্দেশে শ্রীমতী মাতাঠাকুরামী 
বশ্রতুগ্য জানিয়। ভক্তিগ্রীতির সহিত সর্বদ| ব্রাঙ্ষণীর সেবাদিতে 
নিধুক্তা থাকফিতেন এবং তীাছার কোন কথ বা কাধ্যের কখনও 
প্রতিবাদ করিতেন না। 
অভিমান, অহষ্কার বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধিমান মন্ুয্যেরও মতিভ্রম 
উপস্থিত হয়। অতএব একপপ অহঙ্কার পদে পদে প্রতিছত হইতে 


৩১৪ দী্ীরামকৃঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


দেখিয়াই মানব উহার বিপরীত ফল অসথস্তাবী বলিয। জানিতে পারে 
এবং উহাকে পরিত্যাগপূর্ধবক নিজ কল্যাণপাধনের 

অভিমান, অহঙ্কারের অবসর লাভ করে। বিছুবী সাধিক| ব্রাহ্ষণীর ও 

বুদ্ধিতে ব্রাঙ্মাণী় বুদ্ধি 

নাশ এখন প্ররূপ হইয়াছিল। অহঙ্কারের বশবর্তিনী 
হইয়া তিনি, “যেখানে যেমন, সেখানে তেমন 

বাবছাব করিতে না পারিস্া এই সময়ে একদিন বিষম অনর্থ উপস্থিত 

করিয়াছিলেন 


শ্রীনিবাপ শখাখারীর কথা! আমরা] ইতঃপূর্ববে উল্লেখ করিয়াছি। 
উচ্চ জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবান ভগবদ্তুক্তিতে অনেক 
ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বড় ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাবার 
জন্ত ইনি একদিন এই লনয়ে ঠাকুরের সমীপে 
আগমন করেন। ভক্ত শ্রীনিবাসকে পাইয়। 
ঠাকুর এবং তীহার পরিবারবর্গের সকলে সেদিন বিশেষ আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। ভক্তিমতী ব্রাঙ্গণীও ্রীনিবাসের বিশ্বাস ভক্তি দশনে 
পরিতুষ্ট) হ্ইয়াছিলেন। মধ্যাহ্কাল পধ্যন্ত নানা ভি গ্রসঙ্গে 
অতিবাহিত হুইল এবং শ্রীগ্রীরঘুধীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হইলে 
প্রনিবাস গ্রমাদ পাইতে খলিলেন। ভোজনাস্তে প্রচলিত প্রথামত 
তিনি আপন উচ্ছি্ই পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাঙ্গণী তাঁহাকে 
নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, “আমরাই উহ! করিব এখন।" 
্রাহ্মণী বারংবার এরূপ বলার শ্রনিবাস অগত্যা নিরম্ত হইয়া নিজ 
বাটীতে গমন করিলেন। 
সমাজ-গ্রবল পল্লীগ্রামে সামান্ত সামাজিক নিয়মতঙ্গ লইয়া 
অনেক সময় বিষম গণুগোল এবং দলাধলির স্টি 
রাঙগীগগাহত .. হইব থাকে। এখনও এপ হইবার উপকরম 
হইল। কারণ, ঝঙ্গণকল্তা ভৈরবী প্রীনিবাসের 


এ বিষয়ক ঘটন। 


জদ্মভূমিসন্দ্শন ৩১৫ 


উচ্ছিষ্ট মোচন করিবেন। এই বিষয় লইয়া ঠাকুরকে দর্শন 
করিতে সমাগতা পল্লীবািনী ব্রাঙ্ছপকন্তাগণ বিশেষ আপত্তি করিতে 
লাগিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তীহাদের রপ আপত্তি স্বীকার 
করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িয়া উঠিল এবং 
ঠাকুরের ভাগিনেরে হাদয় এ কথা শুনিতে পাইল। সামা 
বিষয় লইয়। বিষম গোল বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, হদয় 
ব্রাঙ্গণীকে ত্র কাধ্যে বিরত হইতে বলিলেও তিনি তীহার 
কথা গ্রহণ করিলেন না, তখন ব্ত্রাঙ্ষণী ও হ্বায়ের মধ্যে তুমুল 
বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয় উত্তেজিত হইয়া বলিল, “রূপ 
করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান দিব ন1।” ব্রাঙ্গণীও ছাড়িবার 
পাত্রী নহেন, বলিলেন, “না দিলে ক্ষতি কি? শীতলার ঘরে 
মনসা৭ঁ পোবে এখন | তখন বাটার অস্ত সকলে নধ্যন্থ হইয়া 
নানা অনুনয়বিনয়ে ব্রাঙ্গণীকে এীকাধ্য হইতে নিরভ্ড করিয়া বিবাদ 
শান্তি করিলেন। 
অভিমানিনী ব্রাঙ্গণী সেদিন নিরম্তা হইলেও অন্তরে বিষম 
ঝাঘাত পাইয়াছিলেন। ক্রোধের উপশম হুটলে তিনি শান্তভাবে 
চিন্তা করিয়। আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং 
্াঙ্ষণীর নিজ ভ্রম ভাবিলেন,। এখানে যখন এন্ূপ মতিভ্রম উপস্থিত 
৮১৪৬ হইতেছে তখন অতঃগগর এইখানে তাহার আর 
ভাগ ও ক্ষ মালা অবস্থান কর! শ্রেরঃ নছে। সংসঘ্ধিচারসম্পন় 
কাণী। গমন বিবেকী সাধক ধখন অন্তর দর্শনে নিধুক্ত হয়েন, 
চিত্তের কোন মলিনভাবই তখন তীহার নিকট 
আত্মগোপন করিতে পারে না--ব্রাঙ্ষণীরও এখন তজ্রপ হইয়াছিল। 
৯. অর্থাৎ দেবমনিরে । 
+ স্ত্রাঙ্গণী এরূপ ভুদ্ধ সর্গের সহিত আপনাকে নমতুল্য করেন। 


৩১৬ শরীত্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


ঠাকুরের প্রতি তাহার ভাঁবপরিবর্জনের আলোচনা করিয়। তিনি 
উহ্ারও মূলে আত্মদৌয দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে সাঁতিশয় 
অনুতপ্ত হইলেন। অনন্তর কয়েকদিন গত হইলে এক দিবল 
তিনি ভক্তি সহকারে বিবিধ পুষ্পমালা শ্বহন্তে রচনা ও চনন্চচ্চিত 
করিয়া প্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোঞ্র বেশে ভূষিত করিলেন 
এবং সর্বস্তরে ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। পয়ে সংঘত হইয়া মল 
প্রাণ ঈশ্বরে অর্প্ণপূ্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়। কাশীধামের 
পথ অবলগ্ধন করিলেন। ছয় বৎসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে নিরম্তয 
থাকিবার পরে ব্রাঙ্গণী তাহার নিকটে বিদায় গ্রহ করিয়াছিলেন। 

এরপে প্রায় সাতমাসকাল নাঁনাভাবে কামারপুক্ুরে অতিবাহিত 
করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মামে ঠাকুর পুনরায় 
দক্ষিণের প্রত্যাগমন করিলেন। তীহার শরীর 
তখন পূর্বের স্ায় নুঙ্ধ ও সবল হইয়াছিল। 
এখানে ফিরিযার ম্বল্পকাণ পরে তাঁহার জীবনে 
একটি বিশেষ ঘটন! উপস্থিত হইয়াছিল। উহার কথা আমর! এখন 
পাঠককে বলিব। 


ঠাকুয়ের কলিকাতায় 
গ্রত্যাগমন 


অফীদশ অধ্যায় 
তীর্ঘদর্শন ও হুদয়রামের কথা 


মথুর বাবু এই লময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পুণ্যতীর্থসকল দশনে 
গমন করিতে অভিলাধী হইয়াছিলেন। তাহার পরিবার়বর্গ এবং 
গুরুপুআদি অস্ত অনেক ব্যক্তি সে যাইবেন 
চি বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সন্্রীক মথুরাষোহন 
ঠাকুরকে সঙ্গে লইবার জন্ত বিশেষরপে অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। ফলে বুদ্ধ! জননী ** এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ 
লইয়। ঠাকুর তীঁহািগের সছিত যাইতে সম্মত হইলেন। 
অনস্তর শুভদিন আগত দেখিয। মথুর বাবু ঠাকুরগ্রমুখ সকলকে সঙ্গে 
লইয়া যাত্র। করিলেন। তথন সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যতাগ 
হইবে, ইংরাজী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাজের ২৭শে জানুয়ারী 
মি বি তারিখ। ঠাকুরের তীর্ঘযাত।-সঘন্ধে অনেক কথ 
আমরা পাঠককে অন্তত বলিয়াছি। সেজন 
হদয়ের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে 
উল্লেখ করিয়। ক্ষান্ত হইব । 
সবদয় বলিত, শতাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়! মথুর বাবু এই- 
কালে তীর্ঘদর্শনে বাবর করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় 
রি ডি শ্রেণীয় একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীয় তিনখানি 
গাড়ী রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ ( 7635196 ) 
* কেছ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাহার সহিত তীর্ঘে গমন কয়েন নাই। 
হবার হ্িন্ত জানাদিগফে জন্তরূপ বলিয়াছিলেন। 
1 গুরভাব, উত্তযার্থ-ওয় অধ্যায়। 


৩১৮ ভ্রীশ্রীরামকৃফলীলা গ্রসঙ্গ 


করিয়। লওয়। হইয়াছিল এবং বন্দোবস্ত ছিল, কলিকাত। হইতে কাশীর 
মধ্যে যে কোন স্থানে এ চারিখানি গাড়ি ইচ্ছামত কাটাইয়া লইয়! 
মথুর বাবু কয়েক দিন অবস্থান করিতে পারিবেন। 
দেঙঘরে ৬বৈভ্ঞনাথজীকে দর্শন ও পুজাঁদি করিবার জঙ্ক মথুর 
বাবু কয়েক দিন অবস্থান করেন। একটি বিশেষ 
৪ ও ' ঘটনা এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের 
এক দরিদ্র পল্লীর স্ত্রীপুরুষদিগের ছুর্দিশা দেখিয়] 
ঠাকুরের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল এবং মথুর বাবুকে বলিয়া তিনি 
তাহাদিগকে এক দিবস ভোঁজন এবং প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র 
প্রদান করিয়াছিলেন ।* 
বৈস্তনাথ হইতে শ্রীধুত মথুর একেবারে ৬কাশীধামে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয় 
নিত নাই। কেবল, কাণীর সঙ্লিকটে কোন স্থানে 
কাধ্যান্তরে গাড়ী হইতে নামিয়! শ্রীরামরুষ্জদের 
ও হৃদয় উঠিতে না উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল। 
ভ্রীযুত মথুর উহাতে ব্যশ্মট হইয়া কাশী হইতে এই মর্শে 
তার করিয়। পাঠান যে, পরবর্তী গাড়ীতে যেন তাহাদিগকে 
পাঠাইয়। দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী গাড়ীর জন্ত তাহাদিগকে 
অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্ণচারী 
শ্ীধুক্ত রাজেন্্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কার্যের তত্ববধানে একখানি 
ত্বতঙ্্র (55028) ) গাড়ীতে করিয়! স্তনক্ষণ পয়েই এ স্থানে উপস্থিত 
হন এবং তাহাদিগকে বিপযপ দেখিয়! নিজ গাড়ীতে উঠাইয়। লইয়া 
কালীধামে নামাইয়া দ্বেন। রাজেজ্জ বাবু কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে 
বাম করিতেন? 


গুরু্াব, পূর্ববার্--দ্ষ অধ্যাক্স। 


ীর্ঘদর্শন ও হৃদয়রামের কথা ৩১৯ 


কাশীধামে পৌছিয়া মথুর বাঁবু কেদারঘাটের উপরে পাণাপাণি ছইখানি 
বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। পুভ।, দ্বান গ্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এখানে 
মুক্ত হস্তে বায় করিয়াছিলেন।* এ কারণে এবং বাটীর বাহিরে 
কোন স্থানে গমন করিবার কালে রূপার ছত্র ও আসাসোঁট। প্ররস্ঠৃতি 
লইয়া তীহার অগ্র পশ্চাৎ ছারবানগণকে যাইতে দেখিয়া! লোকে তাহাকে 
একট! রাঁজারাজড়। বলিয়া ধারণ। করিয়াছিল! 

এখনে থাঁকিবার কালে শ্ররামকৃষ্ণদেব পান্সিতে চাপির! প্রায় প্রত্যহ 
৬বিশ্বনাথতীউর দর্শনে যাইতেন। হৃদয় তাছার 
সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট 
হইয়া পড়িতেন, দ্নেবদর্শনকালের ত কথাই নাই! 
এরূপে সকল দ্েবস্থানে তাহার ভাবাবেশ হইলেও ৮কেদারনাথের মন্দিরে 
তাহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত। 

দ্েবস্থান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিখ্যাত সাধুদিগকে দর্শন করিতে 

যাইতেন। তখনও হৃদয় সঙ্গে থাকিত। এরূপে 
লি পরমহংসাগ্রণী প্রীবুক্ত ত্রেলঙ্গ ম্ামীজীকে দর্শন 
করিতে তিনি একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন। 

্বামীজী তখন মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম 
দর্শনের দিন স্বামীতী আপন নম্তদানি ঠাকুরের সম্মুখে ধারণপুর্্বক 
ঠাকুরকে অভ্যর্থন৷ ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাহার 
ইঞ্জিয় ও অবন্ধব সকলের গঠন লক্ষ্য করিয়া হবায়কে বলিম্বাছিলেন যে, 
“ইহাতে বখার্থ পরমহংসের লক্ষণ সকল বর্তমান, ইনি সাক্ষ!ৎ বিশ্বেশ্বর ।” 
স্বামীনী তখন মণিকর্পিকার পার্শে একটি ঘাট বীধাইয়া দিবার সন্বল্প 
করিয়াছিলেন ঠাকুরের অনুরোধে হৃদয় কয়েক কোদাল মৃতিক! এ 
স্থানে নিক্ষেপ করিয়। এ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল। তৎপয়ে ঠাকুর 

* গুরভাব। উত্তরার্ঘ-্ও় অধ্যায়। 


কেদদারঘ।টে অবস্থান 
ও ৬বশ্বনাথ দর্শন 


৩২০ শ্শ্রীরামকৃফ্লীলা প্রসঙ্গ 


একটিন হ্বামীর্রীকে মথুরের আবাদে নিমন্ত্রণ করিয়। আনিয়া তাহাকে শ্বহস্তে 
পায়সার খাওয়াইয়। দিয়াছিলেন। 
পাচ সাতদিন কাঁশীতে থাকিয়া ঠাকুর মথুর়ের সহিত প্রয়াগে গমনপূর্ববক 
পুণ্যস্গষে জান ও ত্রিরাক্রি বাস করিয়াছিলেন। 
মথুরপ্রমুখ সকলে তথায় শাস্বীয় বিধানাছ্সারে মস্তক 
মুণ্ডত করিলেও ঠাকুর উহ! করেন নাই। 
বলিয়াছিলেন, “মামার করিবার আবশ্তক নাই।+ প্ররয়াগ হইতে মথুরু 
বাবু পুনরায় ৬কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং এক পক্ষ কাঁল তথায় বাস 
করিয়। শ্রবৃন্দাবন দর্শনে অগ্রদর হইয়াছিলেন। 
্ীবুন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটি বাটীতে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। কাশীর স্তায় এখানেও তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়া- 
ছিলেন এবং পত্বীসমভিব্যাহারে দেবস্থানলকল 
১ নিধুবনাদ দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড 
গিনি প্রণামীশ্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। নিধুবন 
ভিন্ন ঠাকুর এখানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এবং গিরিগোবর্ধন দর্শন 
করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। এখানে তিনি খ্যাতনামা সাঁধকসাধিকাগপকে দর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন এবং নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাতে পরম 
পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়কে তীহার অঙ্গের লক্ষণনকল দেখাইয়া! ঠাকুর 
বলিয়াছিলেন, “ইহার বিশেষ উচাবস্থা। লাত হইয়াছে।” 
এক পক্ষ কাল আনাজ প্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া নধুরপ্রমুখ সকলে 
পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৮বিশ্বনাথের 
রঃ পরত্যাগমম. বিশেষ বেশ দর্শনের জন্ত ১২৭৫ সালের বৈশাখ, 
মাস পধ্যস্ত অবস্থান করেন। এ সময়ে ঠাকুর 
এখানে ছুবর্ণময়ী অনপূর্ণ] প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন। 


৬প্রয়াগধামে ঠাকুরের 
আচরণ 
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কাশীধামে যোগেশ্বরী নামী ভৈয়বী ব্রাঙ্গণীর সহিত ঠাকুরের 
পুনরায় দেখ। হইয়াছিল এবং চৌধটি যোগিনী 
উঠ সি নামক পল্গীস্ক তাহার আবাসে তিনি কমেকবার 
কখা গমন করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণী এ্রশ্থছলে মোক্ষদ। 
নামী একটি রমণীর সহিত বাস করিতেছিলেন। 
এ রমণীর ভক্তি বিশ্বাস দর্শনে ঠাকুর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রীব্মাবন 
যাইবার কালে ব্রাহ্ষণী ঠাকুরের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণাকে 
ঠাকুর এখন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে . বলিয়াছিলেন। 
হদয় বলিত, ঠাকুর তথা হইতে ফিরিবার স্বপ্নকাল পর়ে স্রান্দণী 
শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। 
্ীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণ! গুনিতে ইচ্ছা! হইয়।- 
ছিল। কিন্ত সে সময়ে তথায় কোনও বীণকার উপস্থিত না থাকার 
িরার উহ! সফল হয় নাই। কাশীতে ফিরির়। তাহার 
দেখিতে ধাওয়া মনে পুনয়ায় এ ইচ্ছ। উদয় ছয় এবং প্ীঘুক্ত মহেখ- 
চন্্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বীণকারের 
ভবনে হৃদয়ের সহিত উপস্থিত হুইয়! তিনি তাহাকে বীণ। গুনাইবার 
জন্ত অন্ভুরোধ করেন। মহেশ বাবু কাশীন্থ মদনপুরা নামক পল্লীতে 
অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের গন্ুরোধে তিনি সেদিন পরম আহলাদে 
অনেকক্ষণ পধ্যন্ত বীণ! বাজাইয়াছিলেন। বীণায় মধুর বঙ্কার শুনিবামাতর 
ঠাকুর তাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অর্ধবাহ্দশ! উপস্থিত হইলে 
তাহাকে প্রগদন্বার নিকটে “মা, আমার হুশ দাও, আমি ভাল 
করিস! বীণা! শুনিব--এইরূপে প্রার্থনা) কষিতে শুন। পিকাছিল। 
পক্কপ প্রার্থনার পরে তিনি বাহৃভাবভূমিতে অবস্থান করিতে লম্থ 
হৃইয্াছিলেন, এবং ল্নানন্দে ধীগ! শ্রবণপূর্বক হধ্যে মধ্যে উহার দুয়ের 
সহিত নিজ স্বর মিলাইয়৷ গীত গাহিয়াছিলেন। পরান পাচট। হইতে 
১ 


৩২২ স্রীপ্ীরা মকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত য়পে আনন্দে অতিবাছিত হইলে মহেশ বাবুর 
অন্থরোধে তিনি স্থানে কিঞিৎ জলযোগ করিরা মথুরের নিকট 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন | মহেশ বাবু তদবধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন 
করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুয় বলিতেন_বীণ। বাজাইতে 
বাজাইতে ইনি এককালে মন্ত হইয়া উঠিতেন। 
কাশী হইতে ভবুত মধুর গয়াধামে যাইবার বাসন! প্রকাশ করেন। 
কিন্ত ঠাকুরের এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি*ৎ থাকায় তিনি এ সঙ্বল্গ 
পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়। আসিয়াছিলেন। হাদয় বলিত, 
রূপে চারি মাস কান তীর্থে ভ্রমণ করিয়। সন 
৪৮৮ রত্ার্তদ ১২৭৫ সালে জোর্ঠ মীসের মধ্যভাগে ঠাকুর মথুর 
বাবুর সহিত পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া 
ছিলেন। প্রীবুন্দান হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্ামকুণ্ডের রজ 
আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। তিনি উহার কিয়দংশ 
পঞ্চবটার চতুদ্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটীর- 
মধ্যে ত্বহত্তে প্রোথিত করিয়া বলিবাছিলেন,_-“আজ হইতে এই স্থল 
শ্রীবৃন্দাবন তুল্য দেবভূমি হুইল।” হৃদয় বলিত, উহ্ার অনতিকাল 
পরে তিনি নানাস্থানের বৈধ গোস্বামী ও তক্ত সকলকে মধুর বাবু 
স্বার। নিমস্ত্রিতি করাইয়া আনিয়া পঞ্চবটাতে মহোৎসবের আয়োজন 
করিয়াছিলেন। মথুর বাবু এ কালে গোত্বামীদিগকে ১৬২ টাক এবং 
বৈষ্ণব তক্তদিগকে ১. টাক! করিয়! দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন 
তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে হ্বারের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। 
এ ঘটনার তাহার মন সংসারের প্রতি কিছু- 
সি কালের অন্ত বিরাগসম্পরর হইয়া উঠিয়াছিল। 
আময়। ইজপূর্ধ্বে বলিয়াছি হরররাম ভাবুক ছিল 
* গুভাব, উত্তয়ার্ঘ--৭ন অধ্যায়। 
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না। নিজ ক্ষুত্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া বথাসম্ভব ভোগ সুখে 
কালবাপন করাই তাছার জীবনের আদর্শ ছিল। ঠাকুরের নিরত্তর 
সঙ্গগুণে তাহার মনে কখন কখন অন্তভাবের উদয় হইলেও উহা 
অধিককাল স্থায়ী হইত না। ভোগবাসন! পরিতৃপ্ত করিবার কোনরূপ 
হুযোগ উপস্থিত হইলেই হদয় সকল ভুলিয়। উদার পশ্চাৎ 
ধাবিত হইত এবং বতকাল উহ সংলিদ্ধ না হইত ততকাল তাহায় 
মনে অন্ত চিন্তা প্রবেশলাভ করিত না। সেঞছ ঠাকুরের সমগ্র সাধন 
হদয়ের দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত হইলেও সে তাহার 
স্ব্লই দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। এরন্ূপ হইলেও 
বিস্ত হৃদয় তাহার মাতৃলকে বথার্থ ভালবামিত এবং তাহার যখন 
যেরূপ সেবার আবশ্তক হইত তাহা সম্পাদন করিতে বন্ধের ক্রি 
করিত না। উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কার্ধ্যকৃশলত! 
বিশেষ প্রশ্ফুটিত হইয়াছিল। আবার বিখ্যাত সাধকদিগের নিকটে 
মাতুলের অলৌকিবত্ব শ্রবণে এবং তাহাতে দৈবশক্তিসকলের 
প্রকাশ দর্শনে তাহার মনে একট! বিশেষ বলের সঞ্চারও হইয়া- 
ছিল। সে ভাবিয়াছিল, মাতুল যখন তাহার আপনার হইভেও 
আপনার এবং সেবা দ্বারা যখন লে তীছার বিশেষ রুপাপান্র 
হইয়াছে তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফললকল তাহার এক প্রকার 
করায়ত্ই রহিয়াছে। বখনি তাহার মন এ সকল লা করিতে 
পররাসী হইবে মাতুল নিজ দৈবশক্িগ্রভাবে তাহাকে তখনি এ 
সকল লাভ করাই! দ্িবেন। অতএব পরকাল নন্বন্ধে তাহায় 
ভাবিবার আবন্তকতা নাই। কিছুকাল সংসারম্থথ ভোগ করিবার 
পরে সে পারজিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। পত্বীবিয়োগবিধুর 
হর ভাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে। সে পূর্ববাপেক্ষা 
নিষ্ঠার নহিত ভীজগমদ্বার পুজার মনোনিবেশ করিল, পরিধানের 


৩২৪ স্রীপ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


ক্কাপড় ও পৈত। খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্য ধ্যান করিতে লাগিল 
এবং ঠাকুরকে ধরিয়া! বসিল, তাছার যাহাতে তীহার স্তায় আধাত্বিক 
উপলব্ধিসকল উপস্থিত হয়, তাহ করিয়া দিতে হইবে। ঠাকুর 
তাহাকে বত বুঝাইলেন যে, তাছার ধরূপ করিবার আবন্তক 
নাই, তাহার সেবা করিলেই তাহার সকল ফল লাভ হইবে, এবং 
হৃদয় ও তিনি উভয়েই বদি দিবারাত্র ভগবাস্তাবে বিভোর হইয়া 
আহার-নিদ্র।দি শায়ীরিক সকল চেষ্টা ভুলিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি-দে তাহাতে কর্ণপাত 
করিল না। ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, “মার বাছা! ইচ্ছী, তাহাই 
হউক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হনব রে!_মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্টাই়! 
দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অদ্ভুত উপলন্ধিদকল করাই 
দিয়াছেন-__মার ইচ্ছ। হয় হণ্দ তোরও হইবে ।” 
এরূপ কথাবার্ডার কয়েক দিন পরে পুজ। ও ধ্যানকালে হাদয়ের 
জ্যোতির্র় দেবমূষ্তিদকলের দর্শন এবং অর্ধবাহৃভাব হইতে আরস্ত 
হইল। মথুর বাবু হৃদয়কে একদিন গ্রন্ূপ 
ঘদয়ের ভাষােশ.  ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,__হহর 
আবার এ কি অবস্থা ছইল। বাবা?” ঠাকুর তাহাতে তীহাকে 
বুরাইিয়া বলিলেন, “বানর ঢং করিয়া এরন্জপ করিতেছে না--একটু 
আধটু দর্শনের জন্ত সে যাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিল, তাই 
এরূপ হুইতেছে। ্রন্নপ দ্েখাইয়। বুঝাইগ্) মা আবার তাহাকে 
ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।” মথুর বলিলেন, "বাবা, এ সব তোমারই 
খেলা, তুমিই হৃদয়কে ত্ন্ূপ অবস্থ! করিয়। দিয়া, তুমিই এখন 
তাহার মন ঠাণ্ড। করিয়। দাও-আমরা উভয়ে নন্গীতৃঙ্গীর মত 
তোমার কাছে থাকিব, লেব! করিব, আমাদের এসব অবস্থ। কেন ? 
মধুরের সহিত ঠাকুরেক্স এরূপ কথাবার্তার কয়েক দিন পরে 


তীর্ঘদর্শন ও হাদয়রামের কথা ৩২৫ 


একদিন রাব্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটা অভিমুখে হাইতে দেখিয়!, তীছায় 
প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়, ও গামছা! লইয়া 
তার পম্চাৎ গচ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদয়ের 
এক অপূর্ব দর্শন উপস্থিত হুইল। সে দেখিতে পাইল, ঠাকুর 
স্থল রুক্ত-মাংসের দেছধারী মনুষ্য নহেন, তীহার দেছনিঃস্যত অপূর্ব 
জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হুইয়। উঠিয়াছে, এবং চলিবায় 
কালে তাহার জ্যোতির্ধয় পদধুগল ভূমি স্পর্শ নী করিয়া! শুষে 
শৃন্টেই তীহাকে বহন করিতেছে। চক্ষুর দৌষে এন্নপ দেখিতেছি 
ভাবিয়। হৃদয় বারংবার চক্ষু মার্জন করিল, চতুষ্পার্থস্থব পদার্থসকল 
নিরীক্ষণ করিয়। পু্রায় ঠাকুরের দিকে দেখিতে 
লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু ছইল না-বৃক্ষ, 
লতা, গঙ্গা, কুটীর প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্বববৎ দেখিতে পাইলেও 
ঠাকুয়কে পুনঃ পুনঃ গ্রুপ দেখিতে থাকিল! তখন বিশ্মিত হইয়া 
হদয় তাবিল, আমার ভিতরে কি কোনরূপ পরিবর্তন উপস্থিত 
হইয়াছে, যাহাতে একপ দেখিতেছি? এরূপ ভাবিয়া সে আপনার 
দিকে চাহিবামাত্র তাহার মনে হুইল সেও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্থয় 
দেবানুচর, সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তীহার 
সেবা] করিতেছে। মনে হুইল, সে যেন এ দেবতার জ্যোতিঃ্ঘন 
অঙ্গসভূত অংশবিশেষ, এবং তাহার সেবার জন্তই তাহার ভিন্ন 
শরীর ধারপপূর্বক পৃথগ্ভাবে অবস্থিতি। এীন্ধপ দেখিয়া এবং নিজ 
জীবনের এরূপ রহমত হৃদয়জম করিয়া তাহার অন্তরে আনলের 
প্রবল বস্তা উপস্থিত হুইল। লে আপনাকে স্ূুলিল, সংসার ভুলিল, 
পৃথিবীর মানুষ তাহাকে উন্মাদ বলিবেঃ দে কথ ভূলিল এবং অর্ধ- 
বাহভাবাবেশে উম্ত্তের স্তায় চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতে 
লাগিল,”-ও রামক | ও রামন্তক | আমরা ত মাধ নহি, আমরা 


হদয়ের অদ্ভুত দর্শন 


৩২৬ জীজীরামকৃক্লীলা প্রসঙ্গ 


এখানে ফেন? ঢল দেশে দেশে ধাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি 
যাহা আমিও তাহাই !+ 

ঠাকুর বলিতেন, “তাহাকে ্রন্পপ চীৎকার করিতে গুনিয়া 
বলিলাম, “ওরে থাম্‌ থাম; আমন বলিতেছিস্‌ কেন, কি একটা 
হইয়াছে ভাবিয়া এখনি লোকজন সব ছুটিয়া আসিবে?,_কিন্ধ সে 
কি তাহা! শুনে! তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়। তাহার 
বক্ষ স্পর্শ করিয়। বলিলাম, “দে মা শালাকে জড় করে দে” ।” 

হদয় বলিত, ঠাকুর এরূপ বলিবামাত্র তাহার পূর্বোক্ত দর্শন 

ও আনন্দ যেন কোথায় লুপ্ত হইল এবং সে 
হানি লেঃ সড়। পূর্বে যেমন ছিল আবার তেমনি হুইল। অপু 
আনন হইতে সহসা বিচাত হইয়া তাহার মন 

বিষাদে পূর্ণ হইল এবং সে রোদন করিতে করিতে ঠাকুরকে 
বলিতে লাগিল, “মাম, তুমি কেন অমন করিলে, কেন জড় হইতে 
বলিলে, এরূপ দর্শনানদদ আমার আর হুইবে না।” ঠাকুর তাহাতে 
তাহাকে বলিলেন, “আমি কি তোকে একেবারে জড় হইতে 
বলিয়াছি, তুই এখন স্থির হইয়া থাক্‌--এই কথা বলিয়াছি। পামান্ত 
দর্শনলাভ করিয়া তুই যে গোল করিলি, তাহাতেই ত আমাকে 
ধ্ররূপ বলিতে হইল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, 
আমি কি এরন্নপ গোল করি? তোর এখনও প্ররূপ দর্শন করিবার 
সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া! থাক্‌, সমস্ব হইলে আবার কত কি 
দেখিবি।” 

ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথায় হাদয় নীরব হইলেও নিতান্ত ক্ষু হইল। 
পরে অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া লে ভাবিল, 
যেরূপেই হউক সে এরয়প দর্শন জবার পাত 
করিতে চেষ্টা করিবে। সে ধ্যান জপের মাজা বাড়াইল এবং ঝাত্রে 


হাদয়ের নাধনান় বিশ্ব 


তীর্থদর্শন ও হদয়রামের কথা ৩২৭ 


পঞ্চবচীতলে বাইয়া ঠাকুয় যেখানে বসির পূর্বে জপ ধ্যান করিতেন 
সেইস্থলে বসিয়া ৬জগ্াস্বাকে ভাকিবে এইরূপ হনস্থ করিল। খরীয়প 
ভাবিয়। একদিন সে গভীরয়াতরে শব্যাত্যাগপূর্ক পঞ্চবটাতে উপস্থিত 
হইল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে 
ঠাকুরের মনে পঞ্চবটীতলে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও এ্গিকে 
আসিতে লাগিলেন এবং তথার পৌছিতে না পৌছিতে শুনিতে 
পাইলেন, হৃদয় কাতর চীৎকারে তাহাকে ডাকিতেছে, "মান! 
গো, পুড়িয়া মরিলাম, পুড়িরা মরিলাম!” ত্রস্তপদদে অগ্রসর হইয়। 
ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, “কি 
রে, কি হইয়াছে?” হায় বজ্রণায় অস্থির হইয়। বলিতে লাগিল, 
“মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালল! 
আগুন গায়ে টালিযবা দিল, অহ দাহযহ্্ণা হইতেছে।” ঠাকুর 
তাহার অঙ্জে হাত বুলাইয়| বলিলেন, পবা, ঠাগ্ড| হইরা বাইবে। তুই 
কেন এরূপ করিস বল দেখি? তোকে বলিম্নাছি, আমার সেবা 
করিলেই তোর সব হুইবে।” হ্বদয় বলিত, ঠাকুরের হন্ম্পশে বাস্তবিক 
তাহার নকল যঞ্্রণ! তখনি শান্ত হছইল। অতঃপর সে আর পঞ্চবচীতে 
ধ্ররূপে ধ্যান করিতে যাইত ন|! এবং তাহার মনে বিশ্বাস হুইল ঠাকুর 
তাকে বে কথ। বলিয়াছেন তাহার অন্তথা করিলে তাহার ভাল 
হুইবে না। 
ঠাকুরের কথায় বিশ্বাম স্থাপন করিয়া হাদর এখন অনেকটা 
পান্তিলাত করিলেও ঠাকুরবাটার দৈনন্দিন কর্ণ 
সকল তাহায় পূর্বের ভার রুচিকয় বোধ 
হইতে লাগিল ন|। তাহার মন নূতন কোন কর করিম! নবোল্লাস 
লাভ করিবার অন্্পন্ধান করিতে লাগিল। সন ১২৭৫ সালের আক্ছিন 
মাস আগত দেখিয়া সে নিজ বাটীতে শারদীয়! পুজা! করিতে মনন্থ 


হদয়ের »ছুর্গোৎসব 


৩২৮ জীপ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


করিল। হাদয়য়ামের জ্যেষ্ঠ বৈমাজে ভ্রাতা গঞ্গানারায়ণের তখন 
মৃত্যু হইয়াছে, এবং রাঘব মথুর বাবুর জমিরারিতে খান! 
আদায়ের কর্দে বেশ ছুই পয়সা উপার্জন করিতেছে । সময় ফিরায় 
বাটীতে নূতন চণ্তীমগ্ুপখানি নির্শিতি হইবার কালে গঙ্গানারারণ ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, একবার ৬জগম্বাকে আনিয়। তথায় বসাইবেন, 
কিন্ত সে ইচ্ছা! পূর্ণ করিবার তাহার নুযোগ হয় নাই। হৃদয় এখন 
তাহার এ ইচ্ছা প্মরণপূর্বক উহ! পূর্ণ করিতে বত্পর হইল। কর্ম 
হদয়ের উই কার্ধে শান্তিলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠাকুর তাহাতে 
, সঙ্গত হইলেন এবং মথুর বাবু হৃদয়ের ্রন্পপ অভিপ্রায় জানিতে 
পারিয়া তাহাকে আর্থিক সাহাধ্য করিলেন। শ্রীধৃত মথুর এঁরূপে 
অর্থনাহাধা করিলেন বটে, কিন্তু পৃজাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটীতে 
রাখিবার জন্ম বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হৃদয় 
ভহাতে ক্ষুমনে পূজা করিবার জন্ত একাকী দেশে যাইতে প্রস্বত 
হইল। যাইবার কালে তাহাকে ক্ষুগ্ন দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 
“তুই ছুঃখ করিতেছিস কেন? আমি নিত্য হুক্ষ্ প্ররীরে তোর পুজা 
দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেছ দেখিতে পাইবে না কিন্তু তুই 
পাইবি। তুই অপর একজন ব্রাঙ্মণকে তন্ত্রধারক রাখিয়! নিজে আপনার 
ভাবে পুজা করিস এবং একেবারে উপবাম না! করিয়া মধ্যাফে 
ছুপ্ধ গঙ্জাজল ও মিছরির সরবৎ পান করিস্‌। এ্ররূপে পৃজা করিলে 
৬জগাত্ব। তোর পুজ! নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন” এ্ররূপে ঠাকুর, কাহার 
বায়] প্রতিম। গড়াইতে হইবে, ফাহাকে তন্্রধারক করিতে হইবে, 
ফি ভাষে অন্ত সকল কার্ধা করিতে হুইবে--সকল কথ! তত 
তন করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন এবং সে মহাননেো পৃজ। করিতে 
বাত্র! করিল। 

বাঁটীতে আসিয়া হায় ঠীকুরের কথামত সফল কার্যে অনুষ্ঠান 


ভীর্ঘদর্শন ও হাদয়রামের কথা ৩২৯ 


করিল এবং হইির দিনে ৬দেবীয় বোধন, অধিবালাদি সফল কাধ্য 
সম্পন্প করিয়া ত্বয়ং পুজায় ব্রতী হইল। সগুমী- 
তি বিছিতা পুজা সাজ করিয়া! রাত্রে নীরাজন করিবার 
দেখা কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ায 
শরীরে প্রতিমার পার্থে ভাবাবিউ হইয়া দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন | হৃদয় বলিত, এ্রূপে প্রতিদিন এ সময়ে এবং সন্ধিপূজ- 
কালে সে দেবীপ্রতিমাপার্থে ঠাকুরের দিব্াদর্শন লাত করিয়া মহোৎসাছে 
পূর্ণ হইয়াছিল। পৃজ! দাগ হইবার স্ব্নকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে 
ফিরিয়া আসিল এবং এ বিষয়ক সকল কথ ঠী্কুরকে নিবেদন করিল। 
ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আরতি ও সন্ধিপুজার সময় 
তোর পুজা! দেখিবার জন্ত বাত্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হই! উঠিয়। আমার 
ভাব হইয়! গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্পয় শরীরে 
জ্যোতির্ধয় পথ দিয়! তোর চণ্তীমগ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।” 
হায় বলিত, ঠাকুর তাহাকে এক লময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়! 
বলিয়াছিলেন, “তুই তিন বৎসর পুজা করিবি'--ধটনাও বাস্তবিফ 
ধ্ররূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের কথা না শুনির। 
চতুর্থবারে পুজার আয্বোজন করিতে বাই 
এমন বিদ্বপরদ্পর| উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরিশেষে 
বাঁধ্য হইয়া তাহাকে পৃজ! বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, 
প্রথম বৎসরের পুজার কিছুকাল পরে হায় পুনরায় দারপরিগ্রহ 
করিয়া পূর্বের স্টার দক্ষিণেশ্বরের পুজাকার্য্যে এবং ঠাকুরের সেবার 
মনোনিবেশ করিয়াছিল। 


৬ছুর্গো ৎমবের 
শেষ কথ! 


উনবিংশ অধ্যায় 


স্বজনবিয়োগ 


ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীবুক্ত রামকুমারের পুত অক্ষয়ের সহি পাঠককে 
আমর! ইতঃপূর্ববে সামাক্সভাবে পরিচিত করাইন্বাছি। পুজ্যপাদ 
আচাধ্য তোতাপুরীর দক্ষিপেশ্বরে আগমনের 
এটা স্ব্নকাল পরে সন ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে 
অক্ষয় দৃক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিষুমন্গিরে পৃঙকের 
পদ গ্রহণ করিয়াছিল। তখন তাহার বয়স সতর বৎসর হুইবে। 
তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বল! প্রয়োজন । 
জন্গগ্রহণ কালে অক্ষয়ের প্রহ্তির মৃত্যু হওয়ায় মাতৃহীন বালক 
নিজ আত্মীয্ববর্গের বিশেষ আন্নরের পাত্র হইয়াছিল। সন ১২৫৯ 
সালে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অক্ষয়ের বয়স তিন 
চারি বৎমর মাত্র ছিল। অতএব এ হ্ষটনার পূর্ব ছুই তিন বৎসর 
কাল পর্য্যন্ত ঠাকুর অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিয়। মানুষ করিতে ও সর্ব 
আদর ঘত্ব করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কিন্ত 
অক্ষযকে কখনও ক্রোড়ে করেন নাই। কারণ জিজ্ঞালা করিলে 
বলিতেন, “মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই; ছেলে বাচিবে না!” 
পরে ঠাকুর যখন সংসার-ভূলিয়া,। আপনাকে ভুলিয়া পাধনায় নিমগ্ন 
হইলেন তখন দুদ শিশু তীহার অলক্ষ্যে কৈশোর অতিক্রসপূর্ব্ঘক 
যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিরদর্শন হইয়া উঠিয়াছিল। 
ঠাকুর এবং তাহার অন্তান্ত আত্ত্ীয়বর্ণের নিকটে 
শুনিয়াছি, অক্ষয় বানস্তবিকই অতি লুপুরুষ ছিল। 
তীহায়া বলিতেন, অক্ষয়ের দেহে বর্ণ যেমন উজ্ছলা ছিল, 


অক্ষয়ের রূপ 


হবঞ্জনবিয়োগ ৩৩১ 


অঙপ্রত্জাদির গঠনও তেমন নুঠাম ও শুললিত ছিল, দেখিলে জীবন্ত 
শিবমুতি বলিয়। জ্ঞান হইত। 

বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন প্রীপ্রীরামচন্ত্রের। প্রতি বিশেষ 
অনুরক্ত ছিল। কুলদেবতা ৬রঘুবীয়ের সেবার 
সে প্রতিদিন অনেক কাল যাপন করিত। দুতন়াং 
দক্ষিণে্ধরে আসিয়া অক্ষর বখন পুজাকাধ্যে 
ব্রতী হইল তখন আপনার মনের মত কার্ধেই নিযুক্ত হইয়াছিল। 
ঠাকুর বলিতেন, *্শ্রুরাধাগোবিন্বজীর পৃজ। করিতে বসিয়৷ অক্ষয় 
ধ্যানে এমন তন্ময় হইত বে, এ সময় বিজুর বছলোকের সমাগম 
হইলেও সে জানিতে পারিত না-ছই ঘণ্টাকাল রূপে অতিবাহিত 
হইবার পয়ে তাহার হুঁশ হইত!” হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের 
নিত্যপুজ|! নুসম্প্ধ করিবার পরে অক্ষয় পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্ব্বক 
অনেকক্ষণ শিবপৃজাযর় অতিবাছিত করিত; পরে স্বহন্তে রন্ধন করিয়! 
ভোজন জমাপনান্তে শ্রীমন্তাগৰত পাঠে নিবিষ্ট হুইত। তন্তি 
নবান্ুরাগের প্রেরণায় সে এইকালে স্তাস ও প্রাণায়াথ এত অতিমাত্রার 
করিয়। বসিত যে, তজ্জন্ত তাহার কণ্ঠতালুদেশ স্ফীত হইয়। কখন 
কখন রুধির নির্গত হইত। অক্ষয়ের এরূপ ভক্তি ও উস্বরানুর়াগ 
তাহাকে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় করিয়। তৃলিয়াছিল। 

এ্ররূপে বৎনরের পয় বগসর অতিবাহিত হইয়া! সন ১২৭৫ লালের 
অর্ধেকের অধিক অতীত হুইল। অক্ষয়ের মনেয় ভাব বুঝিতে পারিরা 
খুল্লতাত রামেখ্বর তাহার বিবাহের জন্ত এখন পাত্রী অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। কামার়পুকুরের অনতিদুয়ে কূচেকোল নামক গ্রামে উপযুক্ত। 
পাত্রীয় সন্ধান পাইয়া! রামেশ্বর খন অক্ষযকে লইয়া 
ধাইযায় জন্ত দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন 
টৈজযাস। চৈত্রমাসে বাজ! নিষিদ্ধ বলিরা আপত্তি উঠিলেও রাষেশ্বর 


অক্ষয়ের গ্ররণমচন্ত্রে 
ভি ও সাধনানুয়াগ 


অক্ষয়ের বিবাহ 
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উহা! মানিলেন না । বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাঁটীতে আগমন 
কালে এ নিষেধ-বচন মানিবার আবগ্তকত|। নাই। বাটাতে ফিরি 
অনতিকাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল। 
বিবাছের কয়েক মাস পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়। অক্ষয়ের কঠিন 
পীড়। হইল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামারপুকুয়ে 
আনাইলেন এবং চিকিৎসারদি দ্বারা আর়েোগা করাইয়া পুনরায় 
দক্ষিণে্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে আসিয়া 
৯৫১৪৬ পীড়া ও তাহার চেহারা ফিরিল এবং স্থানের বিশেষ 
দক্ষিণেখয়ে প্রত্যাগমন উন্নতি হইতেছে বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। 
এমন সময়ে সহসা একদিন অক্ষয়ের জর হুইল। 
ডাক্তার বৈস্তের৷ বলিল, সামান্থ জর, শীপ্র সারিয়া! যাইবে। 
হৃদয় বলিত, অক্ষয় শ্বশুয়ালয়ে পীড়িত হইয়াছে শুনিয়। ঠাকুর 
ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, “হৃদ, লক্ষণ বড় খারাপ, 
অক্ষয়ের ছ্িতীয়বার রাক্ষস-গণ-বিশিষ্টা কোন কন্তার সহিত বিবাঁছ 
৪২ বি হইয়াছে, ছৌড়। মারা যাইবে দেখিতেছি |” 
হইতে জানিতে পারা যাহা হউক তিন চারি দিনেও অক্ষয়ের জরের 
উপশম হইল না দেখিয়া ঠাকুর এখন হৃদয়কে 
ডাকিয়৷ বলিলেন, প্হহু, ডাক্তারের। বৃঝিতে পারিতেছে না, অক্ষয়ের 
বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক আনাইয়া আশ মিটাইয়। চিকিৎস! 
কর্‌, ছোঁড়া কিন্ধু বীচিবে না।” 
হয় বলিত, *্তীহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়া আমি বলিলাম, 
গছিঃ ছিঃ মামা, তোষার মুখ দিয়ে ওরকম 
অন্য ধাচিবেনা  কণথাগুলে। কেন বাহির হুইল! তাহাতে তিনি 
ও আচরণ বলিলেন, "আমি কি ইচ্ছ। করিয়া গ্রন্ধপ বলিয়াছি? 
মা যেমন জানান ও বলান ইচ্ছ। না থাকিলেও 
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আমাকে তেমনি বলিতে হয়। আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় মার 
পড়ে?!” 
ঠাকুরের এরূপ কথা শুনির! হা বিশেষ উদ্ধি্ণ হইল এবং 
নুচিকিংসক সফল নাইয়া অক্ষয়ের পীড়। আযর়োগ্যের জল্গ 
নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। রোগ কিন্ধ 
ঠা না ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। অনস্তর প্রায় 
মাসাবধি ভূগিবার পরে অক্ষয়ের অস্তিমকাল 
আগত দেখিয়। ঠাকুর তাহার শধ্যাঁপার্থথে উপস্থিত হছুইয়। বলিলেন, 
“অক্ষয়, বল, গজ! নারায়ণ ৩ রাম!” অক্ষপ্ন এক ছুই করিয়া তিন- 
বার এ মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পরক্ষণেই তাহার প্রাণবামু দেছ 
হইতে নিষ্কান্ত হইল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয়ের মৃত্যু 
হইলে হাদয় যত কীদিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তত 
হাসিতে লাগিলেন। 
প্রিয়দর্শন পুত্রসশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হুইতে দর্শন 
করিয়া ঠাকুর এরূপে হান্ত করিলেও প্রাণে বিষমাধাত যে জন্থুভব 
করেন নাই, ভাছা। নছে। বহুকাল পরে আমাদের 
ঠারবের মক: নিকট ও ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি সময়ে 
সময়ে বলিয়াছেন যে, এ সময়ে ভাবাবেশে মৃত্যুটাকে 
অবস্থান্তর প্রাপ্তিমাত্র বলিয়। দেখিতে পাইলেও ভাবডঙ্গ হইয়। 
সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের বিস্বোগে তিনি 
বিশেষ অভাব বোধ করিয়াছিলেন।& অক্ষয়ের গেছত্যাগ এ বাঁটীতে 
হইয়াছিল বলির! তিনি মথুর বাবুর বৈঠকথান। বাটাতে অতঃপর আর 
কখনও বান করিতে পারেন নাই। 
অক্ষরের মৃত্যুর পয়ে ঠাকুরের মধামাগ্রজ শ্রীবুজ। রামেশবর 
* গুর়ুভাধ। পূর্যবার্ঘ-.১ম অধ্যায়। 
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ভট্টাচার্য দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীউ-এর পুজকের পদ গ্রহণ করির়াছিলেন। 
কিন্তু সংসারের সর্বপ্রকার তত্বাবধান তাহার উপর 
ঠাকুরের জাত] সন্ত থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্বরে 
পদ গ্রহণ থাকিতে পারিতেন ন1। বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে 
ত্র কাধ্যের ভারার্পণপূর্বক মধ্যে মধো কামারপুকুর 
গ্রামে বাইয়। থাকিতেন। গুনিয়াছি, ্রীরামচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং 
দীননাথ নামক একব্ক্তি এ সময়ে তাহার স্থলাভিষিক্ত হুইয়া এ 
কর্ণ সম্পন্ন করিত। 
অক্ষয়ের মৃত্যুর শ্বল্নকাল পরে খ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে 
লইয়া নিজ জমিদারি মহলে এবং গুরুগৃছে গমন করিয়াছিলেন। 
ঠীকুরের মন হইতে অক্ষয়ের বিয়োগজনিত 
রাপাধাটে গমন ও অভাববোধ প্রশমিত করিবার জন্তই বোধ হয়, 
রর নায়ারণ্গণের তিনি এখন রূপ উপায় অবশশ্বন করিয়াছিলেন। 
কারণ, পরমভক্ত মধুর, এক পক্ষে যেমন 
ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে সকল বিষয়ে তাহার অন্বর্তী হুইয়। 
চলগিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তাহাকে সাংসারিক ব্যাপার 
ঘাত্রে অনভিজ্ঞ বালকবোধে সর্বতোতাবে নিজরক্ষণীয় বিবেচনা 
করিতেন। মধথুরের জমিদারি মহল পরিদর্শন করিতে বাইয়া! ঠাকুর 
এক স্থানের পল্গীবাসী শ্ত্রী-পুরুষগণের হর্দশ। ও অভাব দেখিয়। 
তাছাদিগের ছুঃখে কাতর হন এবং তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয। 
মথুরের দ্বারা তাহাদিগকে একমাথা করিয়া তেল, এক একখানি 
নুতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন, দান করাইর়াছিলেন। 
সদ বলিত, রাঁণাঘাটের সন্গিকট কলাইঘাঁট নামক স্থানে পূর্বোক্ 
ঘটন। উপস্থিত হই়াছিল। মধুর বাবু & সময়ে ঠাকুরকে লঙ্গে লই নৌকার 
কছিয়। চূর্দার খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। 
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হয়েছ নিকট শুনিয়াছি সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক 
গ্রামে মথুরের পৈতৃক ভিটা! ছিল। এ গ্রামের সন্নিহিত গ্রাম সকল 
তখন মথুরের জমিদারিভূক্ত | ঠাকুরকে সঙ্গে 
৮ লইয়া! মধুর এই সময়ে এ স্থানে গষন করিয়া" 
ছিলেন। এখান হইতে মধুরের গুরুগৃহ অধিক 
দূরবর্তী ছিল না। বিষয়সম্পত্তির বিভাগ লইয়। গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে 
এইকালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্তু মধুয়কে 
তাহার আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের নাম -তালামাগ্রে!। মধুর 
তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হত্তীয় উপর 
আরোহণ করাইয়া এবং স্বরং শিবিকায় আরোহণ করিব গমন করিয়া 
ছিলেন! মথুরের গুরুপুত্রগণের সংদ্ব পরিচর্যায় কয়েক সপ্তাহ 
এখানে অভতিবাছিত করিয়া ঠাকুর দক্ছিণেখয়ে পুনয়ায় ফিরিয়া 
আসিয়াছিলেন। 
মথুরের বাঁটা ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফিরিবার স্বপ্নকাল পয়ে 
এ হরিসতায় ঠুকে লইয়া কলিফাডার কুট নার 
ঠারুরেছ ্রচৈতত-. পল্লীতে একটি বিশেষ ঘটনা! উপস্থিত হুইন্াছিল। 
দেযের জাসনাধিকার পূর্বোক্ত পল্লীবাসী শ্রীধুজত কালীনাখ দত্ত ব। 
রা ধরের বাঁটীতে তখন হুরিসভায় অধিবেশন হুইত। 
| ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া! গমনপূর্বাক ভাব 
বেশে প্রীপ্রীমহাপ্রতুর জন্ত নির্দি্ট আসন গ্রহণ করিযাছিলেন। 
& ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠককে অন্ত প্রান 


* হার বলিত, যাইখার কাজে পথ বছর ছিল বলিয়! প্রযুক্ত মধুর ঠাকুরকে 
শিবিকায় আন্গোহণ করাইর়! ব্যয় হত্তিপৃ্ে গমন বিকালে এবং গ্রামে পৌছিবার 
পয়ে ঠাকুরের ফোঁডৃহল পরিতৃত্থির জন্ত ডাহাকে কখন বখন হত্ধিপৃষ্ঠে জায়োহণ 
ফরাইয়াছিলেন। 
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করিয়াছি ।& উদার অনতিকাল পরে ঠাকুরের ্রনবন্ীপধাম দর্শন 
করিতে অভিলাষ হওয়ায় মথুর বাধু তাহাকে সঙ্গে লইয়া! কাল্না, 
নবন্ধীপ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কাল্নায় গমন করিয়া 
ঠাকু় কিরূপে ভগবান দাস বাবাছী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত 
মিলিত হইয়াছিলেন এবং নবন্বীপে উপস্থিত হুইয়। তাহার কিরূপ 
অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল কথা আমরা! পাঠককে 
অন্তত্র বলিয়াছি।+ সম্ভবতঃ সন ১২৭৭ সালে ঠাকুর এ সকল 
পুগ্য স্থান দর্শনে এমন করিয়াছিলেন। নব্দীপের সঙ্গিকট গঙ্গায় 
চড়াসকলের নিকট দিয়া গমন করিবার কালে ঠাকুরের যেন্ধপ 
গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদীপে যাইয়া তন্রাপ হয় 
নাই। মথুর বাবু প্রভৃতি এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাগ৷ করিলে 
ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্্রীপ্রীচৈতন্সদেবের লীলাম্থল পুরাতন নবহ্ীপ 
গঙ্গাগর্ডে লীন হইয়াছে; এ সকল চড়ার স্থলেই সেই সকল বিস্তমান 
ছিল, সেইজন্ভই এ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার গভীর ভাবাবেশ 
উপস্থিত হইয়াছিল। 

একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্বাস্তঃকরণে 'নিধুক্ত 
থাকিয়া যখুর বাবুর মন এখন কতদুর নিম 
ভাবে উপনীত হইয়াছিল, তদ্ধিষয়ের দৃষ্ানত্বরূপে 
হৃদয় আমাদিগকে একটি ঘটনা! বলিয়াছিল। পাঠককে উহা এখানে 
বলিলে মগ! হইবে ন1। 

এক সময়ে মথুর বাবু শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হইয়। 
শধ্যাগত হুইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্ত এ সময়ে তাহার 
জাগ্রহাতিশর় দেখিয়া হ্ৃায় একথ। ঠাকুরকে নিবেদন কনিল। 


*. গুরুভাব, উত্তরার্ধ--ওয় অধ্যায়। 
+ গুরন্ভাব, উত্তরার্ী---ও অধ্যায়। 


মধুয়ের নি্ষাম ভক্তি 


স্বজনবিয়োগ ৩৩৭ 


ঠাকুর গুনিয়া বলিলেন, “আমি যাইয়া কি করিব, তাহার ফোড়। 
আরাম করিয়া! দিবার আমায় কি শক্তি আছে?” ঠাকুর ধাইলেন ন| 
দেখিয়া মথুর লোক পাঠাইয়। বারংবার কাতর প্রার্থনা জানাইতে 
লাগিলেন। তাহার প্রীরূুপ ব্যাকুলতায় ঠাকুরকে 
অগত্যা! যাইতে হুইল। ঠাকুর উপস্থিত হইলে 
মথুরের আননের অবধি রইল নী। তিনি অনেক কষ্টে উঠি 
তাকিয়। ঠেস দিয়া বমিলেন, এবং বলিলেন “বাবা, একটু পানের 
ধুল। দাও । 

ঠাকুর বলিলেন, “আমার পায়ের ধলা লইয়। কি হইবে, উহাতে 
তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হইবে ?” 

মথুর তাহাতে বলিলেন, “বাব! আমি কি এমনি, তোমার পায়ের 
ধুলা কি ফোড়া আরাম করিবার জন্ত চাহিতেছি? তাহার জন্তু ত 
ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হইবার জন্প তোমার শ্রচরণের 
ধূল। চাহিতেছি।” 

এ কথ শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। মথুর এ অবকাশে 
তীহার চরণে মস্তক স্থাপন্পূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন--তীছার 
ছুনয়নে আনন্দাশ্র নির্গত হইতে লাগিল! 

মথুরবাবু ঠাকুরকে এখন কতদূর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন তদ্বিষয়ের 
নানা কথা আমরা! ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি। এক 
কথায় বলিতে হইলে, তিনি তাহাকে ইহকাল 
পরকালের সম্বল ও গতি বলির! দৃঢ় ধারণ! করিয়া- 
ছিলেন। অন্ত পক্ষে ঠাকুরের কৃপাও তীহার 
প্রতি তেমনি অসীম ছিল। হ্থাধীনচেতা ঠাকুর মধুয়ের কোন কোন 
ফাধ্যে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইলেও এ্ভাব ভূুলিয়। তখনি আবার 
তাহার নকল অনুরোধ রক্ষাপূর্বক , তাহার এরহিকি ও পারত্রিক 

২২ 


এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 


ঠাকুরের সহিত মথুরের 
গভীয় প্রেমসন্ব্ধ 


তত স্ীত্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


কল্যাণের জন্ত চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ও মথুরের সব্বন্ধ যে কত গভীর 
প্রেমপূর্ণ ও অবিচ্ছেন্ত ছিল, তাহা। নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পার! 
ধায় 

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, “মথুর, তুমি 
যতদ্দিন (জীবিত) থাকিবে আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণের) 
থাকিব!” ঘথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিা উঠিলেন। কারণ, তিনি 
জানিতেন, সাক্ষাৎ জগাত্বাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে তাহাকে ও 
তাহার পরিবারবর্গকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন--হুতরাং ঠাকুরের 
ধ্ীরূপ কথা গুনিয়। বুধিলেন তাহার অবর্তমানে ঠাকুর তাছার পরিবার- 
বর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে 
বলিলেন, “সে কি বাবা, আমার পন্বী এবং পুত্র 
দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।” 
মধুয়কে কাতর দেখিয়। ঠাকুর বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার পত্বী ও 
দয়ারি বতদিন থাকিবে, আমি ততদিন থাঁকিব।” ঘটনাও বাস্তবিক 
উরনপ হইয়াছিল। শ্রীমতী জগাত্ব! দাসী ও দ্বারকানাথের দেছাবসানের 
জনতিকাল পরে ঠাকুর চিন্নকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্ব॥ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদন্ব|! দাসী ১৮৮১ তৃষ্টান্কে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছিলেন।& উহার পরে বিঞ্িদিধিক তিন বৎসর মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। 

অন্ত এক দিবস মধুর বাবু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন॥ “কৈ 


এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
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স্বজনবিয়োগ ৩৩৯ 


বাবা, তুমি যে, বলিরাছিলে তোমার তক্তগণ আমিবে, তাহারা 
& বিষয়ে তীর টা কেছই ত এখন আসিল না? ঠীকুর 
তাহাতে বলিলেন, “কি জানি বাধু' মা তাহাদিগকে 
কত দিনে আনিবেন--তাহাক্স।া) সব আসিবে, একথা কিন্তু ম 
আমাকে স্বয়ং জানাইয়াছেন; পর ঘাহা। যাহা দেখাইয়াছেন সে 
সকলি ত একে একে সত্য হইয়াছে, এটি কেন পত্য হুইল না, কে 
জানে!” এ বলিয়। ঠাকুর বিষমনে ভাবিতে লাগিলেন, তায় এ 
দশনটি কি তবে ভুল হুইল? মথুর তীঙ্থীকে বিষ! দেখিয়া মনে বিশেষ 
ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন, একথা! পাড়িয়া ভাল করেন নাই। পরে 
বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে সাস্বনার জন্ত বলিলেন, “তারা আন্থক আর 
নাই আন্ুক বাবা, আমি ত তোমার চিরাস্থগত ভক রহিয্াছি-- 
তবে আর, তোমার দর্শন সত্য হইল না কিরূপে?--আমি একা 
এক শত ভক্তের তুল্য, তাই মা বলিয়াছিলেন,। অনেক তড়্ 
আমিবে 1” ঠাকুয় বলিলেন, “কে জানে বাবুঃ তুমি যা বলচ তা ব! 
হবে ।” মধুর এ প্রসঙ্ে আর অধিক দুর অগ্রসর না হইয়। অন্ত কথ! পাড়ি 
ঠাকুরকে ভুূলাইর়া৷ দিলেন। 
ঠান্ছরের নিরন্তর সঙ্গগুণে মথুরের মনে কতদূর ভাবপরিবর্তন 
উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমরা গুরুভাব+ 
মখুরের এয়াপ নি্ষাদ- গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে বলিয্বাছি। শান 
ভক্তি লাত কর! 
আনা রহ? বলেন মুক্ত পুরুষের সেষকের! তদহত্টিত শু 
ধ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কর্ণাসকলের ফলের অধিকারী হয়েন। অতএব 
* অবতারপুরুষেয় সেবকেরা! যে, বিবিধ দৈবী 
সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্রা কি? 
সম্পদ বিপা, দুখ ছংখ, মিলন বিয়োগ, জীবন মৃত্যুরপ তরঙ্গ. 
সমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রষে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে 


৩৪৪ শ্রীপ্ীরামকৃফলীলাপ্রসঙগ 


উপস্থিত করিল। ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া এ 
বৎসর পঞ্চাশ বর্ধে পদার্পণ করিল। বৈশাখ হাইল, জ্যর্ট যাইল, 
আযাচেরও অর্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন 
হইল, এমন সময় শ্রীধূত মথুর জররোগে শধ্যাগত 
হইলেন। ক্রমশঃ উহ! বৃদ্ধি হইয়া সাত আট দিনেই বিকারে পরিণত 
হইল এবং মথুরের বাক্রোধ হুইল। ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া- 
ছিলেন-_ম। তাহার ভক্তকে নি ন্েহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন-_ 
মথুরের ভক্তিত্রতের উদ্যাপন হইয়াছে । সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন 
ম্বেখিতে পাঠাইলেও, হ্য়ং মথুরকে দর্শন করিতে একদিনও যাইলেন 
না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত হুইল--অস্তিমকাল আগত দেখিয়া 
মথুরকে কালীঘাটে লইয়া! যাওয়। হইল। সেই দিন ঠাকুর হাদয়কেও 
দেখিতে পাঠাইলেন না-_কিস্তু অপরাহ্ উপস্থিত হইলে, ছুই তিন 
ধ্টাকাল গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলেন এবং জ্যোতি বথ্মে 
দিব্য শরীরে ভক্তের পার্থে উপনীত হইয়া তাহাকে ক্ৃতার্থ করিলেন-- 
বহুপুণ্যার্জিত-লোকে তাহাকে হয় আরঢ় করাইলেন। 
ভাবভঙ্গে ঠাকুর হাদয়কে নিকটে ডাকিলেন, তখন 
পাঁচটা বাজিযা গিয়াছে--এবং বলিলেন, *্রীপ্রীজগদন্বার সথীগণ 
মথুরকে লাদরে দিব্য রথে উঠাইয়। লইলেন-_- 
0 তাহার তেজ প্রীপ্রীদেবীলোকে গমন করিল।” 
পরে, গভীর রাজ্জে কালীবাঁটীর কর্ধচারিগণ ফিরিয়! 
আলির হৃদয়কে সংবাদ দিল, মুর বাবু অপরাহ্থরে পাঁচটার সময় দেহ রক্ষা 
করিয়াছেন !* এীরূপে পুগ্যলোৌকে গমন করিলেও, ভোগবালনার সম্পূর্ণ 
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ক্ষয় না! হওয়ার, পরম ভক্ত মধুরামোহনকে ধয়াধামে পুনয়ায় ফিরিতে 
হইবে, ঠাকুরের মুখে একথ। আমরা অন্তসময়ে শুনিয়াছি এবং পাঠককে 
অন্তত বলিয়াছি।» 
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বিংশ অধ্যায় 
৬যোড়শী-পুজ! 


মথুর চলিয়। যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মাঁনবের জীবনপ্রবাহ 
কিন্তু সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে ছয়মাস 
কাটিয়। গেল এবং ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাস সমাগত ছুইল। ঠাকুরের 
জীবনে একটি বিশেষ ঘটন! এ কালে উপস্থিত হইয়াছিল। উহা]! জানিতে 
হইলে আমাদিগকে জয়রামবাঁটী গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুয়ালয়ে একবার গমন 
করিতে হইবে। 
আমরা ইতংপূর্ব্রে বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন ভৈরবী 
, স্রাক্ষণী ও হাদরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তীহার আত্মীয় রমণীগণ তাহার পত্ীকে 
তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে হইলে 
বিধাছের পরে ঠাকুয়কে বিবাহের পর ট্রী কালেই শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীর 
পয দশাজাগে . স্বামিসদরশন প্রথম লাভ হইরাছিল। কামার- 
মাত ছিলেন পুকুর অঞ্চলের বালিকার্দিগের সহিত কলিকাতার 
বাঁলিকার্দিগের তুলনা করিবার অবসর বিনি লাভ 
করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন॥ কলিকাত| অঞ্চলের বালিকানিগের 
দেহের ও মনের পরিণতি শ্বল্প বয়সেই উপস্থিত হর, কিন্তু কামার" 
পুকুর প্রভৃতি গ্রামসফলের বাঁলিকাদিগের তাহা! হয় না। চতুর্দশ 
পরী বালিকাদিগের. এবং কখন কখন পঞ্চদশ ও যোড়শ বর্ধীরা কনা 
বিলে শরী্মনের দিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙলক্ষণসমূহ 
পরিণতি হয পূর্ণভাবে উদগত হয় নাএবং শরীরের 
সায় তাহাদিগের মনের পরিণতিও এপ হিল্বে উপস্থিত 
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হয়। পিজরাবন্ধ পক্ষিনীসকলের ভ্তায অল্পপরিসর স্থানে কাল- 
যাপন করিতে বাধা না হুই্া পবিআ নির্শল গ্রাম্য বাধু সেবন 
এবং গ্রাম মধ্যে যথা তথ। হ্বচ্ছন্গবিহীরপূর্বক স্বাভাবিক ভাবে 
জীবন অতিবাহিত করিবার জন্তইট বোধ হয় এ্রীযপ হইব 
থাকে। 
চতুর্দশ বৎসরে প্রথমবার ম্বামিসঙ্গর্শনকালে জরীমতী মাতাঠাকুরানী 
নিতান্ত বালিকান্বভাবসম্পরা ছিলেন। দীম্পত্য- 
ঠাকুরকে প্রধযবার জীবনের গভীর উদ্দেশ্তা এবং দায়িত্ববোধ করিবার 
সি শক্তি তাহাতে তখন বিকাশোম্থুখ হইয়াছিল মাত্র। 
মনেয় ভাব 
পবিভ্রা বালিকা! দ্গেহবুদ্ধিবিরছিত ঠাকুরের দিব্য 
সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্ব লাভে এঁকালে অনির্বচনীয় আনলে 
উল্লসিত হুইয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্ত্রীতক্রদিগের নিকটে তিনি এ 
উল্লাসের কথ! অনেক সময় এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, প্হাদয়মধ্যে 
জাননদের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, একাল হইতে সর্বদা এইরূপ 
অন্থুতব করিতাম--সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লামে অন্তর কতদূর কিরূপ 
পুর্ণ থাকিত তাহা। বলিয়া! বুঝাইবার নছে । 
কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিহিলেন, 
বালিক। তখন অনন্ত আনন্দসম্পদের অধিকারিণী 
ভাব লইয়া ভীপ্রীমার হইয়াছেন__এইরূপ অন্গুভব করিতে করিতে 
৪৪ পিন্রালয়ে ফিরিয়। আসিলেন। পূর্বোক্ত উল্লাসে 
উপলদ্ধিতে তীহ্ার চলন, বলন, আচরণাদি সকল 
চেষ্টার ভিতর এখন একটি পরিবর্তন যে উপস্থিত হইয়াছিল, একথা 
আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু লাধারণ মানব উহা! দেখিতে 
পাইয্াছিল কিনা সন্দেহে কারণ উহ তাহাকে চগল!] ন। করিয়া 
শানতশ্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্ভা নী করিয়া চিন্তাশীল! করিয়াছিল, 


৩৪৪ ভীশ্রীরামকৃষলীলাপ্রসঙ্গ 


্ার্থ-ৃষ্টি-নিবন্ধা না করিয়া নিম্থার্ঘপ্রমিক1! করিয়াছিল, এবং অন্তর 
হইতে সর্ধপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানবসাধারণের 
ছুখকট্টের সহিত অনস্ত সমবেদনাসম্পন্রা করিয়া ক্রমে তীহাকে 
করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিপত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাঁস- 
প্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়৷ হনে 
হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর যত্বের প্রতিদান ন! 
পাইলে মনে ঘঃখ উপস্থিত হইত না। ট্ররূপে সকল বিষয়ে সামান্ে 
সন্ত) থাকিয়া বালিকা! আপনাতে আপনি ডুবিয়। তখন পিত্রালয়ে 
কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্ত শরীর এ্রন্থানে থাকিলেও তাহার 
মন ঠাকুরের পদাস্থুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত 
ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার এবং তীহার নিকট উপস্থিত হুইবার জন্ 
মধ্যে যধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা! যত্বে সম্বরণ 
পুর্বক ধৈর্ধ্যাবলস্বন করিতেন,__ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে ঘিনি 
তাহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাপিয়াছেন, তিনি তাহাকে 
ভূলিবেন না--লময় হইলেই নিজ সকাশে ডাকিয়। লইবেন। এ্ররূপে 
দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া! তিনি 
এ শুভঙ্গিনের প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন । 
চাঝিটি দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়৷ গেল। আশ প্রতীক্ষার 
প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বছিতে লাগিল। তাহার 
শরীর কিন্ত মনের ম্যায় সমভাবে থাকিল না, 
একালে প্রীপ্রীমায় দিন দিন পরিবর্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের 
মালাধনাসাীযারণ  পৌষে উহা তীহাকে আধাদশ বর্ধীয়া ঘুবতীতে 
সম্থ্ পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম সন্গর্শন- 
জনিত আনল তাহাকে জীবনের দৈনন্দিন 
হুখহঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়। রাখিলেও সংসারের নিরাবিল আনন্দের 
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অবসর কোথায়? গ্রামের পুরুষের! জল্পনা করিতে বসিয়া বখন 
তাহার ব্বামীকে “উন্মত্ত বলিয়া নির্দেশ করিত, *“পরিধানেয 
কাপড় পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ায"--ইত্যাদি 
নানা কথ! বলিত, অথবা! সমবয়স্কা রমণীগণ খন তীছাকে "পাগলের 
স্বী' বলিয়। করুণ। বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা! করিত, তখন 
মুখে কিছু না বলিলেও তীছার অন্তরে দারুণ বাথ! উপস্থিত 
হইত । উদ্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন--তবে কি পূর্বে 
যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেয়প আর নাই? লোকে যেমন 
বলিতেছে, তাহার কি ইরদ্প অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্ধন্ধে 
যদি এরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমীর ত আর এখানে থাক! 
কর্তব্য নহে, পার্থে থাকিরা তীহার সেবাতে নিধুক্ত থাকাই উচিত। 
অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্য়ে স্বং গমনপূর্ববক 
চক্কুকর্ণের বিবাদ ভঙ্জন করিবেন, পরে--যাহ1 কর্তব্য বলিয়। বিবেচিত 
হইবে তক্প অনুষ্ঠান করিবেন। 
ফাল্গুনের দোলপৃর্রিমায় জ্চৈতন্ঞদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
পুণ্যতোয়া জাফবীতে গ্নান করিবার জন্ত বের মুদূর প্রান্ত 
হইতে তনেকে এদিন কলিকাতায় আগমন করে। শ্রীমতী মাতা- 
ঠাকুরাণীয় দূরসম্পকীয়া কয়েকজন আত্ববীক্ব। রমণী এ বৎসর এজন 
আগমন করিবেন বলির! ইতঃপূর্ব্ে স্থির করিয়া- 
ইল কারো পরিণত ছিলেন। তিনি এখন ত্ীহাদিগের সহিত 
গজান্গানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 
তাহার পিতার অভিমত না হইলে তাহাকে লইয়। যাওয়া যুক্তিযুক্ত 
নহে ভাবি! ক্ষমণীর! তাহার পিতা শ্রীবুক্ত রাফন্ত্র মুখোপাধ্যার়কে 
ধী বিষয় জিজ্ঞাস! করিলেন। বুদ্ধিমান পিতা গুনিয়াই ধুবিলেন, 
কন্ত। কেন এখন কলিকাতায় যাইতে অভিলাধিণী ছইয্বাছেন, এবং 
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তীহাকে সঙ্গে লইয়। ত্বরং কলিকাতা আসিবার জঙ্ক সফল বিষয়ের 
বন্দোবস্ত করিলেন। 
রেল"কোম্পানীর প্রসাদে সুদুর কাশী বৃন্দাবন কলিকাতার অতি 
সন্লিকট হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়ারামবাটা 
উহাতে বঞ্চিত থাকিয়।, যে দুরে সেই দূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও 
প্রক্ূপ, অতএব তখনকার ত কথাই নাই--তখন 
নিজ পিতায় সহিত 
জমার পদতরজে গঙ্জা- বিষুপুর বা তারকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ 
স্লান করিতে আগমন গ্রস্তত হয় নাই এবং ঘাটালকেও বান্পীয় জলযান 
৯ কলিকাতার সহিত যুক্ত করে নাই। ম্তরাং 
শিবিকা অথব। পদব্রজে গমনাগমন করা ভিঙ্জ এ সকল গ্রামের লোকের 
অন্ত উপায় ছিল না! এবং জমিদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিৎ 
গৃহস্থের| সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব বস্তা 
ও লজিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্ত্র দুরপথ পদব্রজে অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। ধান্তক্ষেত্রের পর ধান্তক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ 
দীথিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্ব বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল 
ছায়। অনুভব করিতে করিতে, তাহারা লকলে প্রথম ছুই তিন দিন লাননে 
পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্ধ গন্তব্স্থলে পৌছান পধ্যস্ত এ আনন্দ 
রছিল না। পথশ্রমে অনভ্যন্ত। কন্ত। পথিমধ্যে একম্থলে দারুণ জরে 
আক্রান্ত হইয়। শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তাত্বিত করিলেন। কণ্ঠার 
এরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া! অসম্ভব বুৰিয়া তিনি চটটাতে আশ্রয় লইয়া 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
পথিমধো এরূপে পীড়িত! হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর অন্তঃ- 
করণে কতদুর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ। 
৫৮১৭ বলিবার নছে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত 
হইর। এ সময়ে তাহাকে আশ্বস্তা করিয়াছিল। 


৬যোড়নী-পুজা ৩৪৭ 
উক্ত দর্শনের কথা তিনি পরে শ্ত্রীত্দিগকে কখন কখন নিন্ললিখিত 
ভাবে বলিয়াছেন-- 

“জ্বরে যখন একেবারে বেছ'শ, জজ্জাসরময়ছিত হইর। পড়ি 
আছি, তখন দেখিলাম, পার্থে একজন রমণী আসিয়। বসিল-_ মেয়েটার 
রং কাল, কিন্ধা এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই! বসিয়। আমার 
গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়। দিতে লাগিল- এমন নরম ঠাণ্ডা] হাত, 
গায়ের জাল! ভুড়াইয়। যাইতে লাগিল। নিজ্ঞাস। করিলাম, “তুমি 
কোথা থেকে আস্চ গা? রমণী বলিল--“আমি দৃক্ষিণেষ্বর থেকে 
আস্চি। শুনিয়া অবাক হইয়া! বলিলাম--'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি 
মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাকে (ঠাকুরকে ) দেখব, তার 
সেব। কর্ব। কিন্তু পথে জর হওয়ায় আমার ভাগ্যে এ সব আর 
হইল না।” রমণী বলিল--সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্থরে যাবে বই কি, 
ভাল হয়ে-_সেখানে যাবে, তাকে দেখবে। তোমার জন্তই ত তীকে 
সেখানে আটকে রেখেছি।” আমি বনিলাম, “বটে? তুমি আমাদের 
কে হও গ1? মেয়েটি বল্লে, “আমি তোমার বোন্‌ হই।” আমি 
বলিলাম, “বটে? তাই তুমি এসেছ!” প্ররূপ কথাবার্তীর পরেই 
ঘুমাই! পড়িলাম !” 

প্রাতঃকালে উঠির! ্ররামচজ্জ দেখিলেন, কন্যার জর ছাড়ি! 
গিয়াছে । পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়। বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি 

তাঁহাকে লইয়। ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করাই 
রাত্রে গায়ে প্রঞ্ীমার শ্রেরঃ বিবেচন|! করিলেন। রাত্রে পূর্বোক্ত দর্শনে 
রে পৌছান ও উৎসাহিতা, হইয়া ্রীমতী মাতাঠার্রামী তীহার 
এ পরামর্শ সাগ্রহে অন্থমোদন করিল্নে। কিছু 
দুর যাইতে না যাইতে একখানি শিষিকাও পাওয়া গেল। তীঁহার 
পুনয়ার জর আদিল, কিন্তু পূর্ব দিবসের ভ্তায় প্রবল বেগে না আসার 
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তিনি উহ্বার প্রকোপে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িণেন না। এ 
বিষয়ে কাছাকে কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেষ হুইল এবং 
রাত্রি নয়টার সময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত 
হইলেন। 
ঠাকুর তীহাকে সহস| রূপে রোগাক্রান্ত হইয়া আসিতে দেখিয়। 
বিশেষ উদ্িগ্ন হুইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া! নিজ 
গৃছে ভিন্ন শধ্যায় তাছার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়। দিলেন এবং ছুঃখ 
করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, “তুমি এত দিনে আসিলে? আর 
কি আমার সেজ বাবু ( মথুর বাবু) আছে যে তোমার যত্ব হবে? 
ওউধধ পথ্যাদির বিশেষ বঙ্দোবন্তে তিন চারি দিনেই শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণী 
আরোগ্যলাভ করিলেন। এ তিন চারি দিন ঠাকুর তাহাকে দিবারাত্র 
নিজ গৃছে রাখিয়া ওধধ পথ্যার্দি সকল বিষয়ের দ্য়ং তন্বাবধান করিলেন, 
পরে নহবত ঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত 
করিয়। দিলেন। 
চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল; পনের কথায় উদ্দিত হইয়া যে সন্দেহ 
মেঘের ভ্তায় বিশ্বাস-হূর্কে আবৃত করিতে উপক্রম করিয়াছিল, 
ঠাকুরের বত্ধ-গ্রবৃদ্ধা আন্ুরাগপবনে তাহা! ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এখন 
কোথায় বিলীন হুইল! শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, 
ঠাকুর পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তত্রপ আছেন-_সংসারী মানব না 
বুঝিরা তাহার সম্বন্ধে নানা রটনা করিয়াছে। দেবতা দেবতাই 
আছেন এবং বিশ্বত হওয়া দুরে থাকুক, তীহায় 
08 প্রতি পূর্বের গ্ভার সমানভাবে ক্কপাঁপরবশ 
সানন্দে 
তথায় অবস্স্িতি রহিয়াছেন। অতএব কর্তব্য স্থির হইতে বিল 
নু হইল না। প্রাণের উল্লাসে তিনি নবহতে থাকি! 
মেধতার ও ম্েবজননীর সেবায় নিধুক্ত। হইলেন এবং তীহার পিতা! 
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কল্ঠার আননে' আনন্দিত হুইরা কয়েকদিন খ্রস্থানে অবস্থানপূর্ববক হষ্টচিতে 
নিজগ্রামে প্রত্যাবৃত হইলেন। 
সন ১২৭৪ সালে কামারপুকুরে অবস্থান করিবার কালে শ্রীমতী 
মাতাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের মনে যে চিন্তাপরম্পয়ার উদ 
হইয়াছিল তাহা! আমরা পাঠককে বলিয়াছি। 
0৬ ্ধবিজঞানে দৃঢ়গ্রতিষঠালাভস্ন্বীয় আচারধ্য প্রীমৎ 
পত্ীকে শিক্ষা প্রদান তোতাপুন্ীর কথা আলোচনাপূর্বক তিনি ঁ 
কালে নিজ সাধন-লন্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষ! করিতে 
এবং পত্বীর প্রতি নিজ কর্তব্য পরিপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
কিন্ত এ সময়ে তছুতয় অনুষ্ঠানের আর্ত মাআ করিয়াই 
তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুয়াণীকে 
নিকটে পাইয়। তিনি এখন পুনরার এ ছই বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিলেন। ' 
গ্রশ্ন উঠিতে পারে--পত্বীকে সঙ্গে লইয়া! দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। 
তিনি ইতঃপূর্বেই ত এরূপ করিতে পারিতেন, এরূপ করেন নাই কেন? 
রর উত্তরে বলিতে হয়_সাধারণ মানব এরক্নপ করিত, 
ভঃপরনে সন্দেহে নাই? ঠীকুর এ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন ন! 
বাজ রা বলিয়া এীনাপ আচরণ করেন নাই। ঈশ্বরের 
প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধাহার! জীবনে প্রতিক্ষণ 
প্রতি কার্ধয করিতে অভ্যন্ত হইয়াছেন, তীহার! ্বয়ং মতলব 
আটিয়া কখন কোন কার্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ ব 
অপরের কল্যাণ সাধন করিতে তাহারা আমাদিগের স্যার পরিচ্ছিন, দ্ষৃতর 
বুদ্ধির সহায়তা না লইর! প্রীভগবানের বিরাট বুদ্ধির সহায়তা ও 
ইঙ্গিত- প্রতীক্ষা! করিয়া থাকেন। সেজনু স্বেছ্ায় পরীক্ষা! দিতৈ তাহার! 
সর্বথা পরাঘুখ হন। কিন্ত বি্নাটেচ্ছার অনুগামী হইয়া! চলিতে 
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চলিতে বদি কখন পরীক্ষ। দিবার কাল ত্বতঃ উপস্থিত হয় তবে তাহার! 
এ পরীক্ষা প্রদানের জন্ত সাননে। অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় 
আপন ব্রক্ষবিজ্ঞানের গভীরতা। পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। 
কিন্তু যখন দেখিলেন পত্বী কামারপুকুরে ভীহার সকাশে আগমন 
করিয়াছেন এবং তত্প্রতি নিজ কর্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইলে 
তাহাকে &ঁ. বিষয়ে পরীক্ষ। প্রদান করিতে হইবে, তখনই এ কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার ঈশ্বরেচ্ছায় এ অবসর চলিয়৷ যাইয়া 
যখন তাহাকে কলিকাতায় আগমনপূর্বক পত্রী নিকট হইতে দুরে 
থাকিতে হুইল, তখন তিনি এন্ূপ অবসর পুনরানয়নের জন্য ক্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী যতদিন না স্বয়ং আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন, ততদিন পধীস্ত তীহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্য 
কিছুমীত্র চেষ্টা করিলেন না.। সাধারণ বুদ্ধি সায়ে আমর! ঠাকুরের 
আচরণের ্রন্নপে সামঞ্রন্ত করিতে পারি, তন্তিন্ন বলিতে পারি যে, 
যোগরৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়াছিলেন, ন্পপ করাই ঈশ্বরের 
অভিপ্রেত। 
সে বাহ! হউক, পত্রী প্রতি কর্তব্য পালনপূর্বক পরীক্ষ। প্রদানের 
অবসর উপস্থিত হইয়াছে নেখিত্া ঠাকুর এখন তথধিষয়ে সাননে 
অগ্রসর হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতা- 
ঠাকুরের শিক্ষাদানের ঠাকুরাণীকে মানবজীবনের উদ্দেপ্ত এবং কর্তব্য সম্বন্ধে 
তর রা সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। 
আচরণ শুপা। যায়, এই সময়েই তিনি মাতাঠাকুয়াণাকে 
বলিয়াছিলেন, “্টাদা। মামা! যেমন-সকল শিশুর 
মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাহাকে ডাকিবার লকলেরই 
অধিকার “জজাছে, ঘে ডাকিবে তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কতা 
করিবেন, ভূমি ডাক ত তুমিও তীহার দেখা পাইবে” কেবল উপদেশ 
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মা দানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবসান হুইত না; কিন্তু শিষ্যকে 
নিকটে রাখিয়। ভালবাসায় সর্ধতোভাবে আপনার করিয়া লইর। 
তিনি তাহাকে প্রথমে উপদেশ প্রদান করিতেন, পরে শিষ্য উহা 
কার্যে কতদুর প্রতিপালন করিতেছে সর্বদা তন্ধিযয়ে তীক্ষদৃ্টি 
রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে 
বুঝাইয়া সংশোধন করিয়। দিতেন। শ্রীমতী দাভাঠাকুয়াণীর সম্বন্ধে 
তিনি যে এখন পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা। বুঝিতে 
পার1 ধায়। প্রথম দিন হইতে ভালবাসায় তিনি ' তীহাকে কতদুকর 
আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা! আগমনমাজজ তীহাকে নিজ গৃছে 
বাস করিতে দেওয়াতে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাতে 
নিজ শধ্যায় শয়ন করিবার অনুমতি প্রানে বিশেষয়পে হাদয়ঙম হয়। 
মাতাঠাকুরাণীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের বথা 
আমর। পাঠককে অন্তত্র্চ বলিয়াছি, এজ্ন্স এখানে তাহার আর পুনরুল্পেথ 
করিব না। ছুই একটি কথা, হাহা ইতঃপূর্বের বল হয় নাই, তাহাই 
কেবল বলিব। 
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাপী একদিন এই সময়ে ঠাকুরের পাসন্বাহন 
করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আমাকে 
নাতি কি তোমার কি বলিয়। বোধ হয়?” ঠাকুর তারে 
বলিয়াছিলেন, “যে গা মন্দিরে আছেন তিনিই এই 
অরীয়ের জন্ম দিয়াছেন ও সক্গ্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই 
এখন আমার পাসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আননাময়ীর রূপ বলির! 
€ভোমাকে সর্বদা সতা ত্য দেখিতে পাই।” 


* শুরুভাব, পূর্ববার্থ-_৪র্ঘ অধ্যায়। 
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অন্ত এক দিবস শ্রীপ্রঘাকে নিজ পার্থে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর 
ঠাকুরের নিজ মনের বানের নয হরির ভা ভারে 
সংযম পরীক্ষা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন-“মন, ইহারই নাম শ্ত্রীশরীর, 
লোকে ইহাকে পরম উপাদের ভোগ্য বস্ত বলিয়া 
জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উছ! গ্রহণ 
করিলে দেছেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চি্বানদাধন ঈশ্বরকে লাভ কর! 
যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিওনা, পেটে একখানা মুখে একথানা 
রাখিও নী, সত্য বল তুমি উহ! গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে 
চাও? যদি উহা চাও ত এই তোমার সম্মথে রহিয়াছে 
গ্রথ কর!” এরূপ বিচারপূর্বক ঠাকুর ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর 
অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্ভত হুইবামাত্র মন কুষ্টিত হইয়। সহসা 
সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা! আর 
সাধারণ ভাবনূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ 
করাইয়া পরদিন বন যত্বে তাহার চৈতস সম্পাদন করাইতে 
হইয়াছিল। 
ধীরূপে পুর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পর প্রপ্রামাতাঠাকুয়াণীর 
এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে 
৭88 সকল কথা৷ আমরা৷ ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, 
কোন অবতার-পুরুষ তাহা! জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর 
ই উহার কোনও মহাপুরুষের সমন্ধে শ্রবণ করা যায় ন। 
উহাতে মুগ্ধ হইয়া মানব-হাদয় ত্বতঃই 'ইহছাদিগের 
দেবত্ে বিশ্বাসবান্‌ হইয়। উঠে এবং অন্তরের তক্তি শ্রদ্ধ। ইহাদিগের 
প্রীপাদপল্পে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের 
প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাঁছিভ হইত এবং সমাধি 
হইতে ব্যুখিত হুই্ঘ! বাহ্ৃভৃমিতে অবয়োহণ করলেও তীহায় মন 
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এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানবের স্যার দেহবুদ্ধি উহাতে 
একক্ষণের জন্তও উদিত হইত ন|। 
রূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হইয়া 
ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হইল-_কিস্ত 
জা এই অন্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর সংঘমের বাধ 
হইল না! একক্ষণের জন্ক ভুলিয়াও 
তাহাদ্দিগের মন, প্রিয় বোধ করিয়। দেহের রূমণ কামনা করিলনা। 
এ কালের কথা ম্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখন 
বলিয়াছেন, *ও (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ) যদি এত ভাল না! হুইত, 
আত্মহারা হুইয়া তখন আমীকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের 
বাধ ভাঙ্গিয়। দ্েহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে? বিবাহের 
পরে মাকে (৬জগস্বাকে ) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম যে, মা 
আমার পত্বীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দুর করিয়। দে_ওর 
(শ্রীপ্রীমার ) সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলায, মা! সে কথ। 
সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন” 
বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্ত যখন দেহ 
বুদ্ধির উদয় হুইল ন1, এবং শ্রীমতী মাতাঁঠাকুরানীকে কখন ৬ঞগদখ্থার 
অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানদ্দত্বপ আত্ম! ব ব্রন্বভাবে 
দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে যখন সমর্থ 
হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন, এ্রপ্রীজগন্মাতা কূপ করিয়। 
তাহাকে পরীক্ষায় উতীর্ঁ করিয়াছেন এবং মার 
চিপ ক্কপায় তাহার মন এখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে 
দিব্যতাবসূমিতে আর হইয়া সর্বদা অবস্থান 
করিতেছে। প্রীপ্রী্গন্ম/তার প্রনানদদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে 
অন্ভুভব করিলেন, তাহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং প্রীত্রীজগন্াতার 
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ভপাদপয্পে যেন এতদূর তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা! অজ্ঞাতসাঁরে মার 
ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর উহাতে উদয় হইবার সম্ভাবন। 
নাই! অতঃপর প্রপ্রীদগদশ্বার নিয়োগে তীহার প্রাণে এক অদ্ভুত 
বাসনার উদয় হইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি উহা! এখন 
কাধ্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্্রঞ্ীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে এ 
বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা! জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে 
আমর] পাঠককে বলিব। 

সন ১২৮০ সালের জ্যে্ঠমাসের অর্দজেকের উপর গত হইয়াছে। 
আজ অমাবন্তা, ফলাহারিণী কালিকা পুজার পুণ্যদিবস। ম্তরাং 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রী্ীরগন্দতবাকে 
পূজা করিবার মানসে আঞঙ্জ বিশেষ আয়োজন 
করিয়াছেন। এ আয়োজন কিন্তু মনিরে ন! 
হইয়। তাহার ইচ্ছান্গুারে গগ্তভাবে তীহার গৃছেই 
হইয়াছে। পুজাকালে ৮দেবীকে বলিতে দিবার জন্য আলিম্পন- 
ভৃধিত একখানি গীঠ পুঁজকের আঁদনের দক্ষিণপার্থে স্থাপিত হইয়াছে। 
নুধ্য অন্ত গমন করিল, ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুষ্ঠনে অমাবন্তার নিশি 
সমাগত হইল। ঠাকুরের ভাগিনের হৃদয়কে অগ্ঠ রাত্রিকালে মন্দিরে 
৬ন্বেবীর বিশেষ পুজা করিতে হইবে, ন্ুতরাং ঠাকুরের পুজার 
আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়। সে মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং 
৮রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালের সেবা-পুজ। সমাপনান্তর দীন্ভু পুজারী 
আগিয়। ঠাকুরকে এ বিষয়ে সহাক্গতা করিতে লাগিল। ৮৬দেবীর 
রছন্তপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজি গেল। 
ভ্ীমতী মাতাঠাক্রানীকে পুজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতংপূর্যে 
বলিয়। পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও এ গৃহে এখন আনিম্ব| উপস্থিত হুইলেন। 
ঠাকুর পুজার বমিলেন। 


৬যোড়শী-পৃজাগ 
আয়োজন 


৬োড়শী-পৃজা ৩৫৫ 


পৃজাদ্রব্সকল সংশোধিত হইয়া পূর্ববক্কত্য সম্পাদিত হইল। 
ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে ্রীত্রীমাকে উপবেশনের জন্য 
মি ইঙ্গিত করিলেন। পৃজা। দর্শন করিতে করিতে 
না 8৮ প্রমতী মাতাঠাকুরাণী ইজপূর্বে অর্থ-বাহাশা 
করণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং কি করিতেছেন 

তাহা। সম্যক না বুঝিয়। মন্্মু্ধীর স্তায় তিনি এখন 
ূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরান্ত। হইয়া উপবিষ্টা 
হইলেন! সম্থুখস্থ কলসের মন্্রপূত বারি দ্বার! ঠাকুর বারংবার শ্হ্রীাকে 
যথাবিধানে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর মঞ্্র শ্রবণ করাইয়া! তিনি 
এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন-- 

“হে বালে, হে সর্ধশক্তির অধিশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরান্থন্দরি, সিদ্ধিবার 
উন্মুক্ত কর, ইছার (প্রীত্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া 'ইঁছাতে 
আবিভূতি। হইয়া! সর্বকল্যাণ সাধন কর !” 

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্ররকলের যথাবিধানে স্তাসপূর্বক ঠাকুর 
সাক্ষাৎ ৬দেবীজ্ঞানে তাহাকে যোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং 

ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তু সকলের 
৬১৬৯ কিযদংশ ম্বহত্তে তীহার মুখে প্রদান করিলেন। 
৬দ্বেবীচরণে নমর্পণ বাহ্জ্ঞানতিরোছিত হইয়া! জীত্রীমা সমাধিস্থা 

হইলেন | ঠাকুরও অর্ছবাহ্দশার মন্তরোচ্চারণ 
করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমঞ্ হইলেন! সমাধিস্থ পৃ্ক সমাধিস্থ 
দেবীর সহিত আত্মন্ব়ণে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন। 

কতক্ষণ কাটিয়া গেল! নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল! 
আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ ছেখ! গেল। 
পূর্বের শ্্ায় অর্থবাহ্দণ! প্রাণ হইব! তিনি এখন ৮দেবীকে আত্ম" 
নিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং 


৬৫৬ শ্রীশ্রীরামকৃষফ্লী লা গ্রসঙ্গ 


জপের মাল প্রভৃতি সর্বন্থ শ্রীঞ্রাদেবীপাদপয্লে চিরকালের নিমিত্ত 
বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চাণ করিতে করিতে তাহাকে প্রণাম 
করিলেন_ 

“হে সর্বমজলের মঙ্গলন্বরপে, হে সর্ধবকর্ানিম্পন্নকারিণি) হে শরণ- 
দায়িণি ব্রিনয়নি শিব-গেছিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, 
তোমাকে প্রণাম করি।” 

পৃজা শেষ হইল- মুন্তিদতী বিস্তারূপিণী মানবীর মেহাবলম্বনে 
ঈশ্বরীর উপাঁসনাপূর্বক ঠাকুরের লাধনার পরিসমাপ্তি হইল-তাহার 
দেব-মানবত্ব সর্ববোতোভাবে সম্পূর্নতা লাভ করিল। 

৮যোড়শী-পৃজার পরে গ্রশ্রীমাতাঠাকুরাণী প্রায় পাঁচ যাঁস কাল 
ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্বের স্থায় একালে 
তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবায় নিধুক্তা থাকিয়। দিবাভাগ 
নহবত ঘরে অতিবাহিত করিয়া! রাত্রিকালে ঠাকুরের শধ্যাপার্থে শয়ন 
করিতেন। দ্দিবারান্র ঠাকুরের ভাবসমাধির বিরাম ছিল না এবং 
কখন কখন নিব্বিকল্প সমাধিপথে তীহার মন সহসা এমন বিলীন 
হইত যে, মৃতের লক্ষণদকল তাহার দেছে প্রকাশিত হইত। কথন 

ঠাকুরের ত্ররপ সমাধি হইবে এই আশঙ্কায় 

ঠাকুরের নিরগ্তর সঙ্গাধির শ্র্ীমার রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। বহক্ষণ 
জন্ত পীীদার নিত্রার সমাধিস্থ হইবার পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে 
ব্যাখা হওয়ার সত না! দেখিয়া ভীতা। ও কিংকর্তবাবিস্। হইয়া! তিনি 
কামারপুকুরে প্রত্যা- এক রাঝ্রিতে হৃদয় এবং অন্তান্ট সকলের নিদ্রাতজ 
গমন করিয়াছিলেন। পরে হৃদয় আসিয়া বহক্ষণ নাম 
রি গুনাইলে ঠাকুরের সমাধিভ্গ হুইয়াছিল। সমাধিতলের 
পর ঠীফুর সকল কথ! জানিতে পারিয়। পতীমার রাত্রিকালে প্রত্যহ 
নিপ্ার ব্যাধাত হইতেছে জানিয়া নহবতে তাহার জননীর নিকটে 


এযোড়শী-পুজ। ৩৫৭ 


মাতাঠাকুরামীর শরনের বন্দোবস্ত করিত! দিলেন। এীরপে এফ বংসয় 
চারি মানকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেখবরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ 
সন ১২৮* সালের কার্তিক মাসের কোন সময়ে প্র্রীমা। কামারপুকুরে 
প্রতাগমন করিয়াছিলেন। 


একবিংশ অধ্যায় 
সাধকভাবের শেষ কথা 


৮যোড়শী-পৃজ। সম্পর করির। ঠাকুরের সাধন-ষজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। 
ঈশ্বরাহ্রাগরূপ যে পুণা হছুতবহ হয়ে নিরন্তর প্রঙ্ছলিত থাঁকিয়! 
তাহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অস্থির করিয়া নানাভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত 
করাইয়াছিল এবং একালের পরেও সম্পূর্ণয়পে 
*যোড়নী-পূজার পরে শীস্ত হইতে দেয় নাই, পূর্ণাহতি প্রাপ্ত হই 
ঠাকুরের সাধন-বাসনার 
নিবৃত্ত এতদিনে তাহা! প্রশান্তভাব ধারণ করিল। এরূপ 
ন|। ছইয়াই বা উহা! এখন কবিবে কি-ঠাকুরের 
আপনার বলিবার এখন আর কি আছে, যাহা তিনি উহাতে ইতঃপূর্বে 
আনৃতি প্রদান না করিয়াছেন? ধন, মান, নাম, শামি পৃথিবীর সমস্ত 
ভোগাকাঞঙ্ষ। বছপূর্ববেই তিনি উহাতে বিসর্জন করিয়াছেন ! হায়, 
প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত, অহষ্কারারদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে 
একে আনহৃতি দিয়াছেন! ছিল কেবল বিবিধ সাধন পথে অগ্রলর হইয়া 
নানাভাবে ্রীজগম্মাতাকে দেখিবার বাসনা-_তাহাও এখন তিনি উহ্থাতে 
নিঃশেষে অর্পণ করিলেন! অতএব প্রশান্ত না হইয়া উহা! এখন আর 
করিবে কি? 
ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীীঞগদদ্ঘ। তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়। 
কারণ, সরবধর্রষতের তাঁহাকে সর্বাগ্রে দরশনিদানে ক্ৃতার্থ করিরাছেন_ 
সাধন! সম্পূর্ণ কিয়! পরে, নাঁন। অন্কুত গুণসম্পন্প ব্যক্তিসকলের সহিত 
অপর আর কি. ভীঁহাকে পরিচিত করাইয়া বিবিধ শাহী পথে 
১৪ অগ্রসর করিয়া! এ দর্শন মিলাইয়া লইবার অবসর 
মিয়াছেন--অতএব, তীহার নিকটে তিনি এখন আর কি ঢাছিবেন! 


সাধকভাবের শেষ কথা ৩৫৯ 


দেখিলেন চৌবট্রিখানা তস্ত্রেরে সকল সাধন একে একে সম্পনপ 
ভইয়াছে, বৈষ্বতন্তো পঞ্চভাবাশ্রিত বতগ্রকার সাধনপথ ভারতে 
প্রবন্তিত আছে, সে সকল বথাঁবিধি অন্ুঠিত হইয়াছে, সনাতন বৈদিক 
ার্থানুদারী হইয়া সঙ্সাসগ্রহপূর্র্বক শ্রীপ্রীপগাম্বার নিগণ নিযাঁকার- 
রূপের দর্শন হইয়াছে এবং শ্্রীশ্রীগন্মাতার অচিন্ত্যনীগায় ভারতের 
বাহিরে উদ্ভূত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্তিত হইন্বাও বথাধখ ফল 
হস্তগত হইয়াছে--নুতরাং তাহার নিকটে তিনি এখন আর কি দেখিতে ব 
খনিতে চাছিবেন! 
এই কালের এক বৎসর পরে কিন্ত ঠাকুরের মন আবার অন্য 
এক সাধন পথে শ্রী্ী্জগদগ্থীকে দর্শন করিবার 
বাং ধর্মে আন্ত উদ্মুক্ত হটয়াছিল। তখন তিনি প্রীঘুক্ত 
নিলা নি শড়চরণ মষ্টিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন 
এবং তীহার নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্ববক ্রীপ্রী- 
ঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্পরদা-প্রবর্তনের কথ|। জানিতে 
পারিয়াছেন। এ বাসনা মনে ঈষম্াত্র উদয় হইতে না "হইতে 
উউ্রজগান্বা উহা! অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তীকাকে কৃভার্থ 
করিয়াছিলেন, সেইহেতু উহার জন্ত তীহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্ট 
করিতে হয় নাই। ঘটনা এইন্প হইয়াছিল-_দক্ষিণেশ্বর কাপীবাটার 
দক্ষিণ পার্থ বছুনাথ মল্লিকের উদ্ভানবাটী; ঠাকুর উ স্থানে মধ্যে 
মধ্যে বেড়াইতে ধাইতেন। যছনাথ ও তাহার মাতা ঠাকুরকে 
দর্শন করি! অবধি তীহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং 
উদ্ভানে তীহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে 
যাইলে কর্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকথানা উক্ত করিয়া তাহাকে 
কিছুকাল বলিবার ও বিশ্রাম করিবার অনুরোধ করিত। - উক্ত 
গৃহের দেওয়ালে অনেকগুণি উত্তণ চিত্র বিলদিত ছিল। মাতৃক্রোড়ে 
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অবস্থিত প্রীশ্রীঈশার বালগোপাল মুর্তিও একখানি তন্মধ্যে ছিল। 
ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি এ ছবিখানি তক 
হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীপ্রীঈশার অদ্ভুত জীবনকথা ভাবিতে 
ছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যে1তির্থয় 
হইয়া উঠিয়াছে এবং এ অদ্ভুত দেব-জলনী ও দেব-শিশুর অঙ্গ 
হইতে জ্যোতিরশ্টিলমুহ তীহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মানসিক 
ভাবসকল আমূল পরিবর্তন করিয়া দিতেছে। জন্মগত হিন্দুসংশ্কার- 
সমূহ অন্তরের নিভৃত কোণে লীন হইগ়া ভিন্ন সংস্কারসকল উহাতে 
উদয় হইতেছে দেখিয়৷ ঠাকুর তখন নানাভাবে আপনাকে সামঙ্গাইতে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন, প্রশ্রা্গত্বাকে কাতর হুইয়া বলিতে 
লাগিলেন--“না, আমাকে এ কি করিতেছিন্‌ 1” কিন্তু কিছুতেই কিছু 
হইল না। প্র সংস্কারতরঙ্গ প্রবলবেগে উথিত হইয়া তাহার মনের 
হিন্ুসংস্কারসমূহকে এককালে তলাইয়৷ দিল। তখন দেবদেবীলকলের 
প্রতি ঠাকুরের অগ্রাগ, ভালবাসা কোথায় বিলীন হুইল এবং শ্রীশ্রী 
ঈশার ও ততপ্রবর্িত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া 
হৃদয় অধিকারপুর্বক খ্রীহীয় পাদ্রিসমূহ প্রার্থনামনদিরে প্রগ্রীঈশার 
মু্তির সম্মুখে ধুপ-্দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর 
প্রার্থনায় নিবেদন করিতেছে--এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে 
লাগিল। ঠাকুর ঘক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়] নিরম্তর এসকল বিষয়ের 
ধ্যানেই মগ রহছিলেন এবং আস্জগম্মাতার মন্দিরে যাইয়। তাহাকে 
দর্শন করিবার কথ। এককালে ভূলিয়া যাইলেন। তিন দিন পর্যন্ত 
এ ভাবতরঙ্গ তাহার উপর ্ররূপে প্রতৃত্ব করিয়। বর্তমান রহিল। 
পরে তৃতীর দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটী তলে বেড়াইতে 
বেড়াইতে দেখিলেন, এক আসৃ্টপূর্বক দেব-মানব, সুজা গৌরব, 
স্থিরৃষিতে তাহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাহার দিকে 
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অগ্রসর হইতেছেন। ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং 
বিজাতিসনভূত। দেখিলেন বিশ্রান্ত নয়নবুগলে ইহার মুখের অপুর্ব 
শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিক “একটু চাপা” হইলেও 
উহাতে এ লৌন্দধ্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। এ 
সৌমামুখমগ্ডলের অপূর্ব দেেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং 
বিশ্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন_কে ইনি? দেখিতে দেখিতে 
এ মুত্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পৃত হৃদয়ের অন্তস্তল 
হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, “ঈশামপি_ছুঃখ যাতনা! হইতে জীব- 
কুলকে উদ্ধারের জগ্ঘ ধিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানব হস্তে 
অশেষ নির্ধ্যাতন সহা করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী 
ও প্রেমিক ্রী্ট ঈশীমসি! তখন দেবমানব ঈশা ঠাকুরকে 
আলিঙ্গন করিয়া তীহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাঁবাবিষ্ট হয়া 
বাহজ্ঞান হারাইয়। ঠাকুরের মন সগ্ুণ বিরাটব্রঙ্গের সহিত কতক্ষণ পর্য্ত 
একীভূত হইয়া রহিল] এরূপে প্রশ্রীঈশার দর্শন লাভ করিয়া ঠাকুর 
' তীহার অবতী রত্বসন্থন্ধে নিঃসনদিগ্ধ হইয়াছিলেন। 
উহার বহুকাল পরে আমর! যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে ধাই- 
প্ঈশাপনব্ীয়া. তেছি তখন তিনি একদিন ্রগ্রীঈশার প্রসঙ্গ 
ঠাকুরের দর্শন কিপ্পপে উতাপন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 
রা বলিয়া প্রমাণিত *ই| রে, তোরা! ভ বাটবেল পড়িয়াছিস, বল্‌ 
দেখি উহ্বাতে ঈশার শারীরিক গঠন নত্বন্ধে কি 
লেখা আছে ?-ত্ীহাকে দেখিতে বিরূপ ছিল? আমরা! বলিলাম, 
“মছশয় এ কথা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লিখিত দেখি 
নাই ; তবে, ঈশ| রাহদি জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; অতএব 
হুদার গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাহার চক্ষু বিশ্রান্ত এবং নাসিক দীর্ঘ 
টিকাল ছিল নিশ্চয় | ঠাকুর শুনিয়। বলিলেন, “কিন্তু আম দেখিয়াছি 
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তাছার নাক একটু চাপ! কেন এরূপ দেখিয়াছিলাম কে জানে ! 
ঠাকুরের ও কথায় তখন কিছু না| বলিলেও আমরা! ভাবিয়াছিলাঁম 
তাহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্তি ঈপার বাস্তবিক মৃষ্তির সহিত কেমন করিয়া 
মিলিবে? র়াহুদি জাতীয় পুরুষসকলের স্তায় ঈশীার নাগিকা টিকাল 
ছিল নিশ্চয় । কিন্তু ঠাকুরের শরীর রক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে 
পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন সত্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
আছে এবং উচ্থার মধ্যে একটিতে তাহার নাসিক চাঁপা ছিল বলিয়! 
উল্লিখিত আছে। 
ঠাকুরকে এ্ররূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্ম- 
মতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে 
পারে, ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তীহার কিরূপ ধারণ! 
বুদ্ধের অবতার ছিল। মেজন্ত এ বিষয়ে আমাদের ধাহা জানা 
ও ঠাহার ধন্মঘতসমথন্ধে 
ঠাকুরের কথ! আছে তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান্‌ 
শ্ীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দুসাধারণধে যেমন 
বিশ্বাস করিয়া! থাকে সেইরূপ বিশ্বগ করিতেন; অর্থাৎ প্রাবুধদেবকে 
তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়। শ্রদ্ধ। ও পৃজ| দর্ধঘকাল অর্পণ করিতেন এবং 
পুরীধামন্থ প্রীপ্রীজগঞ্জাথ-সথভদ্ৰা-বলভদ্রলূপ ত্রিরত্বমূর্িতে শ্রীভগবান্‌ 
বদ্ধাবতারের প্রকাশ অস্তাপি বর্ডঘান বলিয়। বিশ্বাম করিতেন। 
প্রতীজগন্সাথদেবের প্রসার্দে ভেদবুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের 
জাতিবুদ্ধি বিরহিত হুওয়। রূপ উক্ত ধামের মাহাত্মের কথ! শুনিয়। 
তিনি তথায় যাইবার জন্ত সমুত্স্ুক হুইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন 
করিলে নিজ শরীর নাশের সম্ভাবনা! জানিতে পারিয়। এবং যোগদৃষ্টি- 
সহায়ে প্রীত্রী্গদদ্ার উী বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুবিয়। সেই সল্প 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।* গাঙ্জগ বারিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ধবারি বলিয়। 
* ওরভাব-__উত্তরার্, ওর অধ্যায়। 
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ঠাকুরের সতত বিশ্বাসের কথ! আমর। ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিঃ 
শ্ীতীজগঞ্জাথদেবের প্রসাদী অন্ন গ্রহণে মানবের বিষয়াসক্ক মন 
তৎক্ষণাৎ পবিআ হয় এবং আধ্যত্িক ভাব ধারণের উপযোগী হয়, 
এ কথাতেও তিনি প্ররূপ দু বিশ্বাস করিতেন। বিষ়্ী লোকের 
সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই 
কিঞ্চিৎ গাঙ্গ বারি ও “আটুকে' মছাপ্রপাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাহার 
শিশ্ুবর্গকেও রূপ করিতে বলিতেন। শ্রীভগবান্‌ বুদ্ধাবতারে ঠাকু- 
রের বিশ্বাসসম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটি কথ! 
আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম ! ঠাকুরের পরম অন্গগত ভক্ত মহা 
কবি শ্রগিরিশ চন্ত্র ঘোষ মহাশয় এ্রঞ্রীবুদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন 
যখন নাটকাঁকারে প্রকাশিত করেনঃ তখন ঠাকুর উহ। শ্রবণ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, শ্রীষ্রীবুদ্দেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহ নিশ্চন়্ঃ তৎ- 
প্রবর্তিত মতে এবং বৈদিক ভ্ঞানমার্গে কোন গ্রাভেদ নাই। 
আমাদিগের ধারণ। ঠাকুর যোগৃ্িসহায়ে শ্রী কথ! জানিয়াই এরূপ 
বলিরাছিলেন। 
জৈনংর্-প্রবর্তক তীর্ঘকরসকলের এবং শিখধর্প্রবর্তক গুরু 
নানক হইতে আরম্ভ করিয়! গুরু গোবিন্দ পরাস্ত দশ গুরুর অনেক 
কথ। ঠাকুর পরজীবনে জৈন এবং শিখধর্মাবলন্বীদিগের নিকটে 
শুনিতে পাইদ্বাছিলেন। উহ্থাতে তাহার এ সকল 
ক উস সম্প্রদার-প্রবর্তকের উপরে বিশেষ ভক্তিশ্রন্ধার 
পু উদয় হইয়াছিল। খন্টান্ত দেবদেবীর আলেখ্যের 
সহিত তীছার গৃহের এক পার্থে মহাবীর তীর্ঘকরের একটি প্রত্তরমী 
গ্রতিমুর্তি এবং শ্রীপ্রীঈশার একখানি আনেখ্য স্থাপিত ছিল। প্রত্যহ 
গ্রাতে ও সন্ধ্যায় এ সকল আলেখ্যের এবং তহ্ভয়ের সন্দুখে ঠাঠুর 
ধুণ ধুনা প্রদান করিতেন। তীরূপে বিশেষ শ্রন্ধাতক্তি প্রদর্শন 
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করিলেও কিন্তু আমর! তাহাকে তীর্ঘককরদিগের অথবা দশ গুরুর মধ 
কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দেশ করিতে শ্রবণ করি নাই। 
শিখদিগের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, “উহার সকলে জনক 
খধির অবতার-_িখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাঁজধি জনকের মনে 
মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোঁককল্যাণ সাধন করিবার কাঁমন! উদয় 
হইয়াছিল এবং সেঞ্জস্প তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যাস্ত দশ গুরুরূপে 
দশবার জগ্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে স্থাপনপূর্বক পরত্রদ্ষের 
সহিত চিরকালের নিমিত্ত ধিলিত হইয়াছিলেন; শিখদিগের এ কথ। 
মিথ হবার কোনও কারণ নাই | 
সে যাহা হউক, সর্বসাঁধনে সিদ্ধ হুইয়। ঠাকুরের কতকগুলি অসা- 
ধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। এ উপলব্িগুলির কতকগুলি ঠাকুরের 
নিজ সম্বন্ধে ছিল এবং কতকগুলি সাধারণ 
৮ আধ্যাত্মিক বিষয়সন্বন্ধে ছিল। উহার কিছু কিছু 
উপলব্ধিদকলের আবৃত্তি বর্তমান গ্রন্থে আমর ইতঃপূর্ব্বে পাঠককে বলিলেও 
প্রধান গ্রধানগুলির এখানে উল্লেখ করিতেছি। 
সাধনকালের অবসানে ঠাকুর প্ই/জগন্সীতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া 
ভাবমুখে থাকিবার কালে এ উপরদ্ধিগুলির সম্যক অর্থ হৃদয়জম 
করিয়াছিলেন বঙলিয্বা্‌ আমাদিগের ধারণা। তিনি যোগঘৃষ্টিসহায়ে 
এ উপলব্িসকল প্রত্যক্ষ করিলেও সাধারণ মানব-বুদ্ধিতে উহাদিগের 
সম্বন্ধে যতটা বুঝিতে পার! যায় তাহাও আমর! এখানে পাঠককে 
বলিতে চেষ্টা করিব। 
প্রথম_ ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার, আধিকারিক 
পুক্রষ, তাহার সাধন ভজন অস্তের জন্ত সাধিত 
(৯) তিনি ঈশয়াবতার হয়াছে। আপনার সহিত অপরের সাঁধকজীবনের 
তুলন। করিরা তিনি তছুভয়ের বিশেষ পার্থক্য লাধারণ দৃষটিসহায়ে 
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বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, সাধারণ সাধক একটি মাত্র 
ভাবসহায়ে আজীবন চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের দর্শনলাভপূর্বক শাস্তির 
অধিকারী হয় ; তাহার কিন্ত ত্রবূপ না হইয়া যতদিন পধ্যস্ত তিনি 
সকল মতের সাধনা না করিয়াছেন ততদিন কিছুতেই শান্ত হইতে 
পারেন নাই এবং প্রত্যেক মতের সাধনে সিদ্ধ হইতে তীহার অত্্গ 
সময় লাগিয়াছে। কারণ ভিন্ন কাধ্যের উৎপত্তি অসম্ভব? পূর্বোক্ত 
বিষয়ের কারণান্থুসন্ধানই ঠাকুরকে এখন যোগারঢ করাইয়া উছার 
কারণ পূর্বোক্ত প্রকারে দেখাইয়। দিয়াছিল। দেখাইয়াছিল, তিনি 
শুদ্ধ-বুদ্ব-মুক্ত-স্বভাব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশেষাবতার বলিয়াই 
তাহার ত্ররূপ হইয়াছে! এবং বুঝাইয়াছিল যে, তাহার অনৃষটপূ্ব 
সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক রাঞ্ে নূতন আলোক আনয়নপূর্বক জীবের 
কল্যাণসাধনের জন্তই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ব্যক্তিগত অভাব- 
মোচনের জন্য নহে ! 
দ্বিতীয়_তীহার ধারণ। হইয়াছিল, অন্ত জীবের স্তায় তাহার মুক্তি 
হইবে না। সাধারণ যুক্তি সহায়ে একথ। বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
কারণ, ধিনি ঈশ্বর হইতে সর্ধদ] অভিন্ন-_তীাহার অংশবিশেষ--তিনি 
ত সর্ধদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-শ্খভাব, তাহার অভাব বা পরিচ্ছিন্নতাই 
নাই__অতএব মুক্তি হইবে কিরপে। ঈশ্বরের জীবকল্যাণ সাধনকূপ 
(২) ডাহার মুক্তি নাই কর্ম যতদিন থাকিবে ততদিন তাহাকেও বুগে 
যুগে অবতীর্ণ হুইয়। উহা! করিতে হইবে--অতএব 
তাহার মুজি কিরপে হুইবে? ঠাকুর যেমন বলিতেন, "সরকারী কর্- 
চারীকে জমিদায়ীর যেখানে গোলমাল উপস্থিত হুইবে সেখানেই 
ছুটিতে হুইবে।” যোগমৃষ্টিসছায়ে তিনি নিজ সম্বন্ধে কেবল এ কথাই 
জানিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম কোণ নির্দেশ করিয়া 
আমাদিগফে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, আগামী বারে তীহাকে 
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এদিকে আগমন করিতে হুইবে। আমাদিগের বেছে কেহছু* বলেন, 
তিনি তাহাদিগকে ই আগমনের সময় নিরূপণ পর্যাস্ত করিম বলিয়াছিলেন, 
“হইশত বৎসর পরে এদিকে আমিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ 
করিবে, যাহারা তথন মুক্তিলাভ না করিবে তাহাদিগকে উহার জন্গ অনেক 
কাল অপেক্ষ। করিতে হইবে !” 

তৃতীয়_-যোগার্ঢ হয) ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু পূর্বের 

জানিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রশ্রামাতা- 
(৩) নিজ দেহরক্ষার 
কাল জানিতে পার ঠাকুরাণীকে একদিন এ বিষয়ে তিনি ভাবাবেশে 
এইরূপ বলিয়াছিলেন £_ 

প্যখন দেখিবে ঘাছার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় রাত্রি 
যাপন করিব এবং খাস্তের অগ্রভাগ অন্তকে পূর্বে খাওয়াইয়া পরে হ্বয়ং 
অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষ।/ করিবার কাল 
নিকটবর্তী হইয়াছে।” ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য 
হইয়াছিল । 

আর একদিন ভাবাবিই হুইয! ঠাকুর শর শ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে বলিয়া ছিলেন, 
*শেষকালে আর কিছু খাইৰ না, কেবল পায়সান্প থাইব”--উহ। সত্য 
হইবার কথা আমর! ইওঃপূর্বের বলিয়াছি। 

আধাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের হবতীয় প্রকারের উপলব্ধিগুলি এখন 
আমরা লিপিবন্ধ করিব-- 

গ্রথম-_সর্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণ। 
হইয়াছিল, "্সর্বব ধর সত্য--যত মত, তত পথ মাত্র”। যোগবুদ্ধি এবং 
সাধারণ বুদ্ধি উভন্ন সহায়েই ঠাকুর যে এ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহ! 
ঝলিতে পারা যায়। কারণ, সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর 


* মহাকবি শ্রগিরিশচজজ ঘোষ প্রভৃতি । 
1 গুরুভাব, পূর্ববার্থ-স্ত্য অধ্যায়। 
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হই তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথাথ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। বৃগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্্বক পৃথিবীর ধর্মাবিরোধ 
ও ধর্শমানি নিবারণের জন্তই যে বর্তমান কালে আগমন, একথ| বুঝিতে 
টাচ বিল্ষঘ হয় না। কারণ, কোন উঈশ্বরাবতারই 
যত মত তত পথ ইতংপূর্ব্বে সাধনসহায়ে এ কথ! নি জীবনে পূর্ণ 
উপলব্ধিপূর্বক জগৎকে এ বিষয়ে শিক্ষ। প্রদান 
করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদ্দারত। লইয়। অবতারসকলের স্থান 
নির্দেশ করিতে হইলে, এ বিষয় প্রচারের জন্ত ঠাকুরকে নিঃলনোহে 
সর্ধ্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়। 
দ্বিতীয়--দ্বৈত, বিশিষ্টাত্েতে ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দ্বতঃ আলিয়! উপস্থিত হয়--অত এব 
ভা ঠাকুর বলিতেন, উহারা পরম্পরবিয়োধী নহে, 
ও অধবৈ৬মত মানবকে কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থ। 
অবস্থাভেদে অবলন্ধন সাপেক্ষ। ঠাকুরের প্র প্রকার প্রত্যক্ষ অনন্ত 
করিতে হইবে 
শান্ছা বুঝবার পক্ষে যে কতদূর সহায়ত 
করিবে তাহ। স্বল্প চিন্তার ফলেই উপলদ্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি 
শান্সে পূর্বোক্ত তিন মতের বথা খধিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় 
কি অনন্ত গণ্গোল বাঁধিয়া শস্ত্রোক্ত ধর্মমার্গকে অটিল করিয়া 
রাখিয়াছে, তাহা বলিবার নছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় খধিগণের এ 
তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্জিসকলকে সামঞ্জন্ত করিতে ন। পারির। 
তাষ। মোচড়াইয়া৷ উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিন্। গ্রতিপন্ করিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। টীকাকারগণের পরগ্রকার চেষ্টার ফলে 
ইহাই দীড়াইয়াছে যে, শীন্্বিচার বলিলেই লোকের মনে একটা 
দারণ ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। এ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে অবিশ্বাস 
এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হুইয়াছে। 


৩৬৮ শ্রীত্রীরামকঞ্খলীলাগ্রসঙগ 


যুগাবতার ঠাকুরের সেইঞ্চ্চ এ তিন মতকে অবন্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি 
করিয়া উহ্াদিগের এরূপ অদ্ভুত সামঞ্জন্তের কথ! প্রচারের প্রয়োজন 
হইয়াছিল। তাহার এ মীমাংসা সর্বদা] স্মরণ রাখা! আমার্দিগের শাস্ত্রে 
প্রবেশাধিকার লাভের একমাত্র পথ। এর বিষয়ক তাহার কয়েকটি উক্তি 
এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি-- 

"অদ্বৈত ভাব শেষ কথা জানবি উহা! বাক্যমনাতীত উপলব্ধির 
বিষয়। 

প্মন-বুদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাত্ৈত পর্যান্ত বলা ও বুঝা যায়) তখন 
নিত্য যেমন নিতা, লীলাও তেমনি নিত্য-্-চিন্সয় নাম, চিন্ময় ধাম, 
চিন্ময় শ্তাম! 

“বিষয়বুদ্ধিপ্রবল, সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের 
উপদেশ মত উচ্চ নাম সংকীর্তনাদি প্রশস্ত |” 

কর্ম সম্বন্ধেও ঠাকুর এরূপে সীমা নিশি করিয়া বলিতেন-_ 
“্সত্বগুণী ব্যক্তির কন্ম ম্বভাবতঃ ভ্যাগ হইয়া যাঁয়-_-চেষ্টা করিলেও 

সেআর কর্ম করিতে পারে না)_অথব| ঈশ্বর 
(৬) কর্মধোগ অব- তাহাকে উহা! করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের 
লন্বনে সাধারণ 
মানবের উন্নতি হইবে বধূর গর্ভবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ণত্যাগ এবং পুত্র 
হইলে সর্বপ্রকার গৃহকণ্্ম ত্যাগ করিয়া উহাকে 

লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া অবন্থান। অন্কু সকল মানবের পক্ষে 
কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংগারে যত কিছু কাধ্য বড় লোকের 
বাটার দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা কর্তব্য। এরুপ করার 
নামই কর্্মধোগ | যতট| সাধ্য ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান কর! এবং 
পূর্বোক্তরূপে সকল কর্ধ সম্পাদন করা, ইহাই পথ। 

তৃতীয়-_ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, শ্রীহীীজগবস্থার হস্তের বলত" 
স্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদ্দার মতের বিশেষভাবে 


সাধকভাবের শেব কথা ৩৬৪ 


অধিকারী নব সম্প্রদায় তাহাকে প্রবর্তিত করিতে হুইবে। এ বিষয়ে 
ঠাকুর প্রথমে যাহা! দেখিয়াছিলেন তাহা! মথুর বাবু 
(৭) উদ্ধার মতে জীবিত খাকিবার কালে। তিনি তখন তীছাকে 
করিতে হইবে বলিয়াছিলেন, শ্রী্ীগদদ্থ। তাহাকে দেখাইয়াছেন 
যে, তীহার নিকট ধর্মলাভ করিতে অনেক 
ভক্ত আসিবে। পরে এ বিষয় বে সত্য হইয়াছিল তাহ। বল বাহুগা। 
কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছায়ামৃর্তি (0১০:০- 
075) ) দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “ইহা অতি 
উচ্চ যোগাবস্থার মূর্তি-কালে এই যুর্তিঃ ঘরে ঘরে পৃজ! 
হইবে ।” 
চতুর্থ-যোগদৃ্জিসহায়ে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃটি ধারণ! 
হইয়াছিল, প্যাহাদের শেষ জন্ম তাহার! তাহার 
অবসান সে নিকটে (ধর্মলাভ করিতে ) আসিবে” এ 
গ্রহণ করিবে বিষয়ে আমাঙ্গিগের মতামত আমর) পাঠককে 
অগ্ভাত্র+ বলিয়াছি। সেজন্য উহার পুনরুল্পেখ 
নিশ্রয়োজন। | 
ঠাকুরের সাধনকালে তিনটি বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শান্ত 
সাধক পণ্ডিত তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়। তাহার আধ্যাত্মিক অবস্থা 
স্বচক্ষে দর্শনপূর্বক তদ্বিযয়ে আলোচনা করিবার অবসর লাভ 
করিয়াছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, ঠাকুয় তত্্সাধনে সিদ্ধ হইবার 
পরে তীহাকে দর্শন করিয়াছিলেন--পর্ডিত বৈষ্যচয়ণ, ঠাকুর বৈষ্ণব 
তন্তরোন্ত লাধনকালে নিদ্ধিলাতের পরে তীহার দর্শন লাভ করিয়া- 


«* ঠাকুয়ের বসিয়া! সমাধিস্থ থাকিবায় মৃষ্তি। 
ণঁ গরুত্ভাব, উত্তরার্ধ--চতুর্থ অধ্যায়। 
২৪ 


৩৭৩ ভ্ীস্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


ছিলেন_এবং গৌরী পণ্ডিত, দিব্যসাধনপ্রীসম্পন ঠাকুরকে সাধন- 
কালের অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
তিনজন বিশিষ্ট শান্্জঞ পল্মলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 
672 “আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও শক্তি 
যে নত প্রকাশ দেখিতেছি।” বৈঞ্চবচরণ সংস্কত ভাষায় স্তব রচন। 
করিয়াছেন করিয়৷ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তীহার অবতার 
কীর্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গোরীকান্ত 
ঠাকুরকে দেখিয়। বলিয়াছিলেন, *শান্মে যে সকল উচ্চ আধাত্তিক 
অবস্থার কথ! পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্তমান 
দেখিতেছি। তত্তি্ শ্ান্টে যাহা! লিপিবদ্ধ নাই এরূপ উচ্চাবস্থাসকলের 
প্রকাশও তোমাতে বিস্কমান দেখিতেছি--তোমার অবস্থা বেদ- 
বোাস্তাদি শান্ত্রকল অতিক্রম করিয়! বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ 
নহ, অবতারসকলের ধাহা হইতে উৎপত্তি হয়, সেই বস্ত তোমার 
তিতয়ে রহিয়াছে।' ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কথা! এবং পূর্বোক্ত 
অপূর্ব উপলন্ধিদকলের আলোচন! করিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ম হয় থে 
ত্র সকল সাধক পগ্ডতাগ্রনীগণ তীছাকে বৃথ! চাটুবাদ করিয়া পূর্বোক্ত 
কথাসকল বলিব! ধান নাই। এ সকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আগমন- 
কাল নি্লিখিত ভাবে নিরূপিত হয় £-- 
দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবাক় অবস্থানকালে ্রগ্রীমাতাঠাকুরাণী গোন্সী 
পণ্ডিতকে তথায় দেখিয়াছিলেন। আবার মধুর বাবু জীবিত 
থাকিবার কালে গৌরী পণ্ডিত যে দৃক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন, 
একথ|। আমরা! ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ হয 
শ্ীধুক্ত গৌন্ী সন ১২৭৭ সালের কোন লময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্্বক 
সন ১২৭৯ সাল পর্যন্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিষ়াছিলেন। 
শান্ত্জ্ঞান লাভ করির! নি জীবনে ধাহারা এ জ্ঞান পরিণত করিতে 


সাধকভাবের শেষ কথা ৩৭১ 


চেষ্টা করিতেন, এরূপ সাধক পণ্ডিতদিগের দেখিবার জন্ত ঠাকৃয়ের 
নিরস্তর আগ্রহ ছিল। ভট্রাচাধ্য শ্রীযুক্ত 
সন গৌরীকাস্ত তর্কভূষণ পূর্বোক্ত শ্রেণীভূক্ত ছিলেন 
বলিয়াই ঠাকুরের তাছাকে দেখিতে অভিলাষ হয় 

এবং মধুর বাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তিনি তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনন 
করেন। পণ্ডিতত্রীর বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে ইদেশ নামক 
গ্রামে ছিল। হাদয়ের ভ্রাতা রামরতন মধুর বাবুর নিমস্ত্রণপত্র লইয়! 
যাইয়া শ্রঘুত গৌরীকান্তকে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে আনন করিয়াছিলেন । 
গৌরী পণ্ডিতের সাধনপ্রস্থত অদ্ভুত শক্তির কথা এবং দৃক্ষিণেশ্থরে 
আগমনপূর্বক ঠাকুরকে দেখিয়। তাহার মনে ক্রমে প্রবল বৈয়াগোর উদয় 
হইয়া তিনি যেভাবে সংসার ত্যাগ করেন সে সক কথা আমরা পাঠককে 
অন্তত্রঞ্চ বলিয়াছি। 

রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীদুত মথুরের অন্নমের 
অনুষ্ঠানের কাল সন ১২৭০ সাল বলির! নিরূপিত আছে। পণ্ডিত 
পদ্মলেচনকে এীঁকালে দক্ষিণেবরে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনাইয়া দান গ্রহণ 
করাইবার জন্ত শ্রীযূত মথুরের আগ্রহের কথা! আমরা ঠাকুরের নিকটে 
শুনিয়্াছি। অতএব বেদাস্তবিৎ ভট্টাচারধ্য শ্রীযুক্ত পল্পলোচন তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমনকাল সন ১২৭০ সাল বলা যাইতে 
পারে। 

শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পঞ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণে- 
শ্বরে আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, ভৈরবী ব্রা্গণী 
ভ্ীমতী যোগেশ্বরীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্য প্রীত গোরীকান্ত 
তর্কভূষণের সহিত দক্ষিণেশ্ব় ঠাকুরবাটাতে তাহার ঠাকুরের 
গলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথ! জামর! ঠাকুয়ের নিকটে 

*  গুয়ভাব, পূর্ববার্থ--১ম অধ্যায়। 


৩৭২ শ্রীস্্রীরামকৃষণলীলা প্রসঙ্গ 


শুনিয়াছি। ব্রাঙ্গণার স্তায় তিনিও ঠাকুরের শরীর-মনে বৈষবশাস্থোক্ত 
মহাভাবের লক্গণসমুদয় প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং ্তভ্তিতহাদরে 
ভ্রীদুজ। ব্রাঙ্গণীর সহিত একমত হইয়া তাহাকে গ্রীগৌরাজদেব পুনরবতীর্ণ 
বলিয়া নির্ঘয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত কথাসকল শুনিয়! 
মনে হয়, শ্রীধুত বৈষ্বচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে 
সিদ্ধ হইবার পরে তীহার নিকটে আসিয়। সন ১২৭৯ সাল পরাস্ত দক্ষিণেশ্বরে 
মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়াছিলেন। 
পূর্ব্োন্ত উপলন্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঠাকুরের 
মনে এক অভিনব বাসন! প্রবলভাবে উদ্দিত হইয়াছিল। যোগারঢ় 
হইয়। পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখিবার জঙ্ক 
ঠাকুরের নিজ সাঙ্গ" এবং তাহাদিগের অন্তরে নিজ ধর্মশক্তি সঞ্চার 
মানি রি করিবার জন্ত তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “সেই ব্যাকুলতার 
সীমা! ছিল ন|। দিবাভাগে সর্বকাল শী ব্যাকুলত৷ হৃদয়ে কোনরূপে 
ধারণ করিয়া থাফিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া 
যখন বিষবৎ বোধ ভইত তখন ভাবিতাম তাহারা মকলে আদিলে 
ঈশ্বয়ীয় কথা কহিয়! প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক 
উপলান্ধসকল তাহাদিগকে বলিয়। অন্যের বোবা লঘু করিব। 
রূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদ্িগের আগমনের কথার উদ্দীপন! হই 
তাহাদিগের বিষয়ই নিরস্তর চিন্তা করিতাম-_কাছাকে কি বলিব, 
কাহাকে কি দিব, এ সকল কথ! ভাবিয়া প্রস্তত হুইয়। থাঁকিতাম। 
কিন্ত দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত তখন ধৈধ্যের বীধ 
দিয়া এ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম না, মনে হুইত আবার 
একট! দিন চলিয়া গেল, তাছাদিগের কেহই আমিল না। বখন 
দ্বেবালয় আরত্রিকের শঙ্খঘণ্টা রোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন 


সাধকভাবের শেষ কথা ৩৭৩ 


বাবুদিগের কৃঠির উপরের ছাদে যাইয়া হায়ের হন্্রায় অন্থিয় হইয়া 
ক্রদন করিতে করিতে উচ্চৈঃ্বরে "তোর নব কে কোথায় আছিম্‌ 
আয় রে-_তোদের ন। দেখে আর থাকতে পারচি না” বলিয়! চীৎকারে 
গগন পূর্ণ করিতাম। মাত! তাহার বালককে দেখিবার জন্য এ্নপ 
ব্াকুত। আগ্গুভব করে কি না সঙ্গেহ) সথা সখার সহিত এবং 
গ্রণয়িযুগর পরস্পরের সহিত মিলনের জন্তু কখনও এরূপ করে বঙগিয়া 
শুনি নাই_ এত ব্যারুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল! এরূপ হইবার কয়েক 
দিন পরেই ভক্তসকল একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল ।" 

বরূপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে গুজসকলের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের 
পূর্বে কয়েকটি বিশেষ ঘটন! উপস্থিত হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থে 
সছ্িত এ সকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ ন| থাকায় আমরা উহাদিগকে পরিণিষ্ট মধ্যে 
লিপিবদ্ধ করিলাম। 


-শল্ভ্িত্পিু 


পরিশিষ্ট 


»যোরড়নীপুজার পর হইতে পূর্্বপরিদৃষ্ট অন্তরঙ্গ তক্তসকলের আগমন কালের 
পূর্ব পান্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী 


আমর! পাঠককে বলিয়াছি, ৬যোড়শী-পুজার পরে গ্রত্রীমাতা- 
ঠাকুরাণী সন ১২৮০ সালের কান্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রতাগগমন 
করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রীমার এ স্থানে পৌছিবার স্বপ্লকাল পরেই 
ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ ্রীধৃত রামেশ্বর ভট্রাচাধ্য জরাতিসার রোগে 
মৃত্ুমুখে পতিত হন। ঠাকুরের পিতার বংশের 
রামেস্বরের মৃত্যু প্রতোক শ্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার বিশেষ 
প্রকাশ ছিল। শ্রীযুত রামেশ্বরের সম্বন্ধে এ বিষয় 
যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহা। এখানে উল্লেখ করিতেছি । 
রামেশ্বর বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সন্ন্যাসী ফকীরের! 
দ্বারে আসিরা যে যাহ! চাহিত গৃহে থাকিলে, তিনি তাহাদিগকে উহা 
তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন। তীহার আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, 
এ্রপে কোন ফকির আদির। বলিত রন্ধনের 
জন্ক আমার একটি বোক্নোর অভাব, কেহ বলিত 
আমার লেট বা! জঙগপাত্রের অভাব, কেছ বলিত 
আমার কম্বলের অভাব- রামেশ্বরও ওঁ সকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে 
বাহির করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। বাটার বদি কেহ উঞ্াতে 
আপত্তি করিত, তাহা হইলে রামেখর তাহাকে শান্তভাবে 
বলিতেন,_লইয়। যাউক, কিছু বলিও না, প্ররূপ ভরা আবার 
কত আসিবে, ভাবনা কি? জ্যোতিষশান্তরে রামেশ্বরের সামাল 
বৎপত্তি ছিল। 


রামেম্বরের উদার 
প্রকৃতি 


৩৭৮ শ্রীশ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেম্থরের শেষবার বাটা ফিরিয়া আসিবার' 
নর কালে আর যে তীহাকে তথা হইতে ফিরিতে 


হইতে জানিতে পারা ছিলেন,-বাঁটী যাচ্ছ, যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে 
ও তাহাকে সতুক 


ঠ শয়ন করিও না) তাহা! হইলে তোমার প্রাণরক্ষা 
হওয়া সংশয় | এ কথ। ঠাকুরের মুখে আমাদিগের 
কেহ কেহ * শ্রবণ করিয়াছেন। 


রামেশ্বর বাঁটাতে পৌছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, 
তিনি পীড়িত। ঠাকুর একথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন,-“সে 
নিষেধ মানে নাই, তাহার প্রাণরক্ষা! হওয়। সংশয় 1” এ ঘটনার পাঁচ 
রা সাত দিন পরেই সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর 
জননীর শোঁকে প্রাণ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুসংবাদে 
সংশর হইবে ভাবিয়া ঠাকুর তাহার বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত 
রা পরার্থাও  লাগিবে বলিয়া বিশেষ চিন্তান্থিত হইয়াছিলেন 
এবং মন্দিরে গমনপুর্ধক জননীকে শোকের হস্ত 
হইতে রক্ষা করিবার লগ প্রীগ্রীজগদম্বার নিকটে কাতর প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রামুখে শুনিয়াছি রূপ করিবার পরে 
তিনি জননীকে সাস্বনা প্রধানের জঙ্ভ মন্দির হইতে নহবতে আগমন 
করিলেন এবং সঙ্জলনয়নে তাহাকে এ ছুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। 
ঠাকুর বলিতেন, প্ভাবিয়াছিলাম,। মা ওর কথ! শুনিয়। একেবারে 
হতজ্ঞান হইবেন এবং তাহার প্রাণরক্ষা। সংশয় হইবে, কিন্তু ফলে 
দেখিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। ম৷ এ কথা শুনিয়া অন স্বল্প 
ঃখ প্রকাশপূর্রবক «সংসার অনিত্য সকলেরই একদিন মৃত্যু নিশ্চিত, 
অতএব শোক করা বৃথা”--ইত্যার্দি বলিয়া আমাকেই শান্ত করিতে 
*. প্রমৎ প্রেমামল খামী। 


পরিশিষ্ট ৩৭৯ 


লাগিলেন। দেখিলাম, তাঁনপুরার কান টিপির! গর যেমন চড়াই! 
দেয়, প্রহ্ীজগদ্।। যেন এরূপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া 
রাখিয়াছেন, পাথিব শোক ছুঃখ জন্য তাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারিতেছে না। ট্ররূপ দেখিয়া প্রী্রীজগন্মাতাকে বার বার প্রণাম 
করিলাম এবং নিশ্চিন্ত হইলাম 1” 
রামেশ্বর পাঁচ সাত দিন পূর্বে নিজ মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়- 
ছিলেন এবং আত্মীয়গণকে এ কথ! বলিয়া নিজ সৎকার ও শ্রাদ্ধের 
অন্ত সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাঁটীর সম্মুখে একটি 
আম গাছ কোন কারণে কাট! হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,-- 
ভাল হুইল, আমার কাধ্যে লাগিবে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব পধ্যস্ত 
তিনি শ্রীরামচন্ত্রে পৃত নাম উচ্চারণ করিয়া" 
বা জামিয়া ছিলেন,পরে সস্তা হারাই! অন্ক্ষণ থাকি 
তাহার প্রাণবাঘু দেহ হইতে নিক্কান্ত হইয়াছিল। 
সৃতযুর পূর্ব্বে রামেশ্বর আত্মীয়বর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তীহার 
দেহটাকে শ্শীনমধ্যে অগ্রিসাৎ না করিয়া, উহার পার্থের রাস্তার 
উপরেস্"্যেন অগ্নিসাৎ করা হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়া- 
ছিলেন, কত সাধুলোকে এ রান্তার উপর দিয়! চলিবে, তাহাদের 
পদনয়জে আমার সাগতি হইবে। রামেম্বরের মৃত্যু গভীর রাত্রিতে 
হইয়াছিল। 
পল্লীর গোপাল নাঁষক এক ব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বনুকালাবধি 
বিশেষ সৌহস্ত ছিল। গোপাল বলিতেন, তীছার মৃত্যু যে দিন বে 
সময়ে হইয়াছিল সেই দ্রিন সেই সময়ে তিনি তাহার বাটার দ্বারে, 
কাহাকেও শব করিতে শুনিয়। জিজ্ঞাসা করার উত্তর পাইয়াছিলেন, 
“আমি রামেম্বর, গঞ্গা্ান করিতে যাইতেছি, বাটাতে ৬রধুবীর 
স্নহিলেন, তাহার সেবার বন্দোবস্ত সন্বদ্ধে যাহাতে গোল না! হয়, 
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তথ্বিযয়ে তুমি নজর রাখিও! গোপাল বন্ধুর আহ্বানে 
ঘবার খুলিতে যাইয়া পুনরায় শুনিলেন, 
শি লোন “আমার শরীর নাই, অতএব হবার খুলিলেও 
সহিত কথোপকধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না!” গোপাল 
তথাপি দ্বার খুলিয়া যখন কাহাকেও কোথাও 
দেখিতে পাইলেন না, তখন সংবাদ ত্য কি মিথ্যা জানিবার জগ 
রামেশ্বরের বাটাতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্যসত্যই রামেশ্বরের 
দেহত্যাগ হইয়াছে 1 
রামেশ্বরের জ্যোষঠপুত শ্রীধৃত রামলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, তীছার 
পিতার মৃত্যু সন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণের ২৭শে তারিখে হইয়াছিল 
এবং তখন তীহার বয়স আন্দাজ ৪৮ বৎপর ছিল। পিতার অস্থি 
সঞ্চরপূর্বক কলিকাতার নিকটবর্তী বৈগ্তবাঁটা নামক স্থানে আসিয়া 
তিনি উহা! গঙ্গার বিসর্জন করিয়াছিলেন, পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
নিকটে আসিবার জদ্ক এস্থলে নৌকায় করিন 
ঠাুরের আড়তে গলা! পার হইাছিলেন। পার হইবার কালে 
আগমদ ও পূজফের বারাকপুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া! দেখিতে পাইয়া 
৯৩ এপ ছিলেন, মথুর বাবুর পত্বী শ্রীমতী জগদদ্ব|া দাসী 
তথার যে মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীকে পরে প্রৃতিষ্িতা 
করেন, তাহার অর্ধেক ভাগ মাত্র তখন গীথা হইযাছে। অনন্তর 
১২৮১ সালের ৩০শে চৈত্র ইংরাজী ১৮৭৫ তৃষ্টাবের ১২৯ এপ্রিল তারিখে 
ধ্ মঙ্গিরে ৬দেবীপ্রতিষ্ঠঠ নিষ্প হইয়াছিল। রামেশ্বরের মৃত্ার 
পরে তৎপুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পুজকের পদ স্বীকার 
করিয়াছিলেন। 
“মতুর বাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতার সিছুর়িয়াপটি পল্গী-নিবালী 
শ্ীবুক্ত শড়ুচঃণ মল্লিক মহাশর ঠাকুরের সিত পরিচিত হইয়া 
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তাহাকে বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ত করেন।* শন্তু বাধু 
উতঃপূর্বেব ব্রাঙ্মনমাজ-গ্রবর্তিত ধর্মমতে বিশেষ অনুয়াগলস্পন্প ছিলেন 

এবং তার অজন্র দানেয় জন্ত কলিকাতাঁবাসী 
নিউ রসহ্দার সকলের পরিচিত হয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের 
মর্লিঙের কখ। প্রতি শস্ভু বাবুর ভক্তি ও ভালবাস। দিন দিন অতি 

গভীর তাব ধারণ করিয়াছিল এবং কয়েক বৎমর 
কাল তিনি তাঞঙার সেবা! করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এবং 
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীয় যখন যাহা কিছুর অভাব হইত, জানিতে পারিলে 
শু বাবু তত্সমস্ত পরম আনন্দে পূরণ করিতেন। শ্রীযুক্ত শড়ু ঠাকুরকে 
গুরুজী” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে 
বিরক্ত হইয়া বলিতেন। “কে কার গুরূ-__তুমি আমার গুরু'-- শু কিন্ত 
তাহাতে নিরন্ত ন। হইয়া চিরকাল তীহাকে প্ররূপে সম্বোধন করিয়া 
ছিলেন। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে শু বাবু যে আধ্যাত্মিক পথে 
বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উবার প্রভাবে তীহার় 
ধর্মবিশ্বাস সকল যে পূর্ণতা এবং সফলত। লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহার 
ঠাকুরকে এরূপ সম্বৌধনে হাদয়জম হয়। শু বাবুর পত্বীও ঠাকুরকে 
সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং প্রীপ্রীমাতাঠাকুরানী দক্ষিণেশ্বরে 


* ঠাকুরের ভক্তসকলের মধ্যে কেছ কেহ বলেন, তাহার! ঠাকুরকে বলিতে 
গুনিয়াছেন যে, মধুর বাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটি নিবালী ভীহুক্ত মণিযোহন সেন 
তাহার প্রয়োজনীয় প্রব্যাদি যোগাই্যার ভার লইয়ান্িলেন। শ্রীযুক্ত মশিমোহন তখন 
ঠাকুয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া! উঠিয়াছিলেন এবং সর্বদাই গ্াহার নিকটে 
গহলাগমন বরিতেন। ভাহার পরে শহুবাধু ই দেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আমাদিগের মনে হয়, শঙ্ভু বাবুকে ঠাকুর হয়ং ভীহার ছিতীয় রসদূদায় বলিয়! যখন 
নির্দেশ করিয়ানের, তখন মণি বাবু ঠাকুয়ের সেধাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক ফাল 
উহ সম্পয় করিতে পয়েন লাই । 


৩৮২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


থাকিলে, তাহাকে প্রতি জয়মজলবারে নিজগালয়ে লইয়া! বাইয়! যোড়শৌপ- 
চায়ে তাহার প্রচরণ পৃজ। করিতেন। 
ব্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন 
১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। পূর্বের ন্যায় তখন তিনি 
নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীর সহিত বাদ করিতে থাকেন। শস্তু 
বাবু এ কথ! জানিতে পারিয়!, সন্কীর্ঘ নহবতঘরে তীহার থাঁকিবার কষ্ট 
হইতেছে অনুমান করিয়, জক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সন্লিকটে কিছু জমি 
২৫০২ টাঁক! প্রদানপুর্ধবক মৌরসী করিয়া লন এবং তদুপরি একথানি 
নুপরিসর চালা ঘর বীধিয়। দিবার সংকল্প করেন। তখন কাণ্তেন উপাধি- 
প্রাপ্ত নেপাল-রাজসরকারের কর্ণচারী শ্রীধুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্]ায় মছাশয় 
ঠাকুধের নিকট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাহার প্রতি বিশেষ 
শরন্ধাসম্পর হইয়া উঠিয়াছেন। কাণ্ডেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার 
সন্ধলপ শুনিয়, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 
নেপাল-রাজনরফারের শাল কাঠের কারবারের তার তখন 
তাহার হস্তে স্তম্ভ থাকায়, উচ। দেওয়া! তাহার পক্ষে বিশেষ ব্যরসাধ্য 
ছিল না। গৃহনির্মাদ আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গার অপর 
পারে বেলুড়গ্রামস্থ তাহার কাঠের গদী হইতে তিনখানি শালের চকোর 
পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার 
শির আসায় উহার একখানি ভাগিরা গেল। হৃদর 
ঘর করিয়া দেওয়া। উহাতে অসন্ধ হইয়া প্র্রীদাকে “ভাগ্যহীনা/ বলিয়া 
কাণ্ডেনের & ধিষয়ে নির্দেশ করিয়াছিলেন। সে যাছা হউক, কাঠ 
৬১ বাদ ভাসিয়া যাইবার কথ! শুনিয়া, কাণ্ডেন আর 
একখানি কাঠ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং 
গৃহনির্দাপ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অতঃপর ই্র্রমাতাঠাকুয়াদী উক্ত 
গৃছে প্রান্থ বৎসরকঝাল বান করিয়াছিলেন। "ৃহকর্শে সাহাবা করিবে 
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এবং জর্ধদী। গ্রামার পঙ্দগে থাকিবে বলিয়া, একটি বরমণীকে তখন 
নিধুক্ত করা হইয়াছিল শ্রশ্রীমা এই গৃছে র্ধন করিয়। 
ঠাকুরের জঙ্ক নানাবিধ খাছা প্রত্যহ দক্ষিণেশ্থর মনরে লইয়া বাইতেন 
এবং তাহার ভোজনাস্তে পুনরায় এখানে ফিরিয়া! আসিতেন। তীহার 
সম্বোব ও তন্বাবধানের জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে কখন কখন এ গৃছে 
আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাহার নিকটে থাকিয়া! পুনয়ায় 
মন্দিরে ফিরিয়া আমিতেন। একদিন কেবল এ নিয়মের ব্যতিক্রম 
হইয়াছিল। সেদিন অপরাহ্থে ঠাকুর ্ভ্রীমার নিকটে আগমনমাত্র 
গভীর রাজ্রি পর্যন্ত এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ত হয় যে, মন্দিরে ফিরিয় 
আস! একেবারে অসম্ভব হইয়। পড়িয়াছিল। এ্রূপে সে রাত্রি তিনি 
তথায় বাস করিতে বাধ্য হেন এবং ই্রপ্ীম। তাহাকে ঝোল ভাত 
রধিয়। ভোজন করাইয়াছিলেন। 
এক বৎসর এ গৃছে বাদ করিবার পরে আরীপ্রীদাতাঠাকুর়াণী 
আমাশয় রোগে কঠিনভাবে আক্রান্ত হইলেন। শত্তু বাবু তাহাকে 
আরোগ্য করিবার জন্ত বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন। তাহার নিয্বোগে 
গ্রসাদ ডাক্তার এই সমরে প্র্রীমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একটু 
আরোগ্য হইলে, ্রপ্রীমা পিত্রাগগ জরয়ামবাঁটা 
শনি গ্রামে গমন করিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালেক 
আরাাসিটতে গন ও আঙ্ছিন মালে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল কিন্ত 
তথায় যাইবার হুল্পকাল পয়ে পুনরায় তিনি এ 
রোগে শধ্যাশান্িনী হইলেন। ক্রমে উহার এত বুদ্ধি হইল বে, তাহার 
শরীয়-রক্গ। সংশয়ের বিষ হইয়া উঠিল। ্রীত্রীমাতাঠাক্রাণীর পুজা 
পাদ পিত৷ প্রীরামচন্ত্র তখন মাঁনবলীল! স্বরণ করিয়াছেন, হুতয়াং 
ভীহার জননী এবং ভ্রান্ববর্গই তীহার বথাসাধা সেবা! করিতে 
পাগিলেন। গুনির়াছি, ঠাকুর উ সময়ে তাছার নিদারুণ পীড়ার কথ। শুনিয়া 
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হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, “তাইত রে হদে, ও (প্রীশ্রীমা) কেবল আস্বে 
আর যাবে, মন্ুযাজন্মের কিছুই কর! হবে না!” 

য়োগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন প্রশ্রীমার প্রাণে 
৬দেবীর নিকট হুতাণ-প্রদানের কথ! উদ্দিত হইল এবং জননী ও 
ভ্রাতগণ জানিতে পারিলে এ বিষয়ে বাধা প্রদান 
করিতে পারেন ভাবিয়া, তিনি কাহাকেও কিছু ন 
বলিয়। গ্রামাদেবী ৮সিংহ্বাহিনীর মাড়ে (মন্দিরে) 
যাইয়। এ উদ্দেষ্তে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কয়েক 
ঘণ্টাকাল এ্রপ্নপে থাকিবার পরেই ৬ঘেবী প্রসঙ্ন। হইয়া তাহাকে আরোগ্যের 
জন্তথ উষধ নির্দেশ করিয়। দিয়াছিলেন। 

৬দ্নেবীর আদেশে উক্ত ওুঁষধ সেবনমাত্রেই তাহার রোগের শান্তি 
হইল এবং ক্রমে তাহার শরীর পূর্বের স্তায় সবল হটয়া উঠিল। শ্রীপ্রীমার 
হত্যা-প্রদানপূর্ববক ওষধপ্রাপ্তির কাল হইতে ট্ী দেবী বিশেষ জাগ্রত 
বলিয়। চতুষ্পার্থের গ্রামসমূহের প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

প্রায় চারি বৎসরকাল ঠাকুর এবং শ্টরীপ্রীমার রূপে সেবা করিবার 
পরে শড়ু বাবু রোগে শবাশায়ী হইলেন। গীড়িতাবস্থায় ঠাকুর তাহাকে 
একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আলিয়া বলিয়াছিলেন, 
শুর প্র্ীপে তৈল নাই!” ঠাকুরের কথাই সত্য হইল-_বহুমুত্র 

রোগে বিকার উপস্থিত হইর! শ্রীযুত শস্ভু শরীর 
নব রক্ষা! করিলেন। শু বাবু পরম উদার ও তেনস্থী 
ঈশ্বরতক্ক ছিলেন। গীড়িতাবস্বাতে তীছার মনের 

গ্রসন্নতা এক দিনের জন্তও নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি 
হৃদয়কে হৃষটচিত্তে বলিয়াছিলেন, “মরণের নিষিত্ত আমার কিছুমাত্র 
চিন্তা নাই, আমি পুলি পাটল! বেধে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি!” শু 
বাবুর সহিত পরিচয় হইবার বছপূর্ব্বে ঠাকুর যোগারঢ় অবস্থায় দেখিয়া" 


৬সিংহবাহিশীর নিকট 
হত্যণদান ও ওষধপ্রাপ্তি 
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ছিলেন, প্রই্গদত্বা শন্ভুকেই তীছার দ্বিতীয় রদদ্দ্লাররূপে মনোনীত 
করিয়াছেন, এবং দেখিবামাত তাহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়। চিনিয়। 
লইম্াছিলেন। 
গীড়িত। হইয়] শ্রীঞ্রীমাতাঠাকুরাণী পিঞ্রালয়ে যাইবার কয়েক মাস 
পরে ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল । সন 
১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে, ঠাকুরের জদ্মতিথির দিবে তাহার 
জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী ইহলোক পরিত্যাগ 
ঠাকুরের জননী চঙ্্মণি করিয়াছিলেন । তখন তাহার বয়স ৯০৯৫ বৎনর 
রা গোযছা ও. হইরাছিগ এবং উহার কিছুকাল পূর্ব হইতে জায় 
আক্রমণে তাহার ইন্ত্িয় ও মনের শক্তিসমূহ 
অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছিল । তাহার মুত্যুংবাদ আমরা হৃদয়ের 
নিকটে যেরূপ শুনিয়াছিঃ সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি $- 
এঁ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্বে হৃদয় কিছুদিনের জন 
অবনর লইয়া! বাটা বাইতেছিপ। যাঝ্র। করিবার পূর্বে একটি অনির্দোষ্ঠ 
আশঙ্কার তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া! তাহার 
কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হুইল না। ঠাকুরকে উদ! নিবেদন করায় তিনি 
বলিলেন, তবে যাইয়া কাজ নাই। উহার পরে তিনদিন নির্ধিগ্নে 
কাটিয়। গেল। 
ঠাকুর প্রত্যহ তাহার জননীর নিকট কিছুকালের গন্ত যাইয়! 
তীাছার সেব। ম্বহস্তে যথাসাধা সম্পাদন করিতেন। হৃদয়ও এরাপ 
করিতেন; এবং “কালীর মা' নানী চাক্‌রানী দিবাভাগে প্রায় সর্ব! 
বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। হ্বদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না । 
অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় হইতে বৃদ্ধার মনে কেমন একট| ধারণা হইয়াছিল 
যে, হ্বাযই অক্ষরকে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ঠারুয়কে . ও 
তাহার পত্বীকে মারিয়। ফেলিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে। নেজন্ত 
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বৃদ্ধ! ঠাকুরকে কখন কখন সতর্ক করিয়া দিতেন, বলিতেন-_-প্হাছুর 
কথা কখন শুনিবি না|” জরাজীর্ণ হইয়া বুদ্ধিত্রংশের পরিচন্ 
অন্ধ নানা বিষয়েও পাওয়া যাইত। যথা১--দক্ষিণেশ্বর বাগানের 
সন্িকটেই আলমবাজারের পাটের কল। মধ্যাঙ্ছে এ কলের 
কর্মচারীদিগকে কিছুক্ষণের জন্ত ছুটি দেওয়া! হয় এবং অর্থ ঘণ্টা কাল 
বাদে বাণী বাজ্াইয়। পুনরায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কলের 
বাণীর আওয়াজকে বুদ্ধা ৬বৈকুঠের শঙ্খধবনি বলিয়া! স্থির করিয়া- 
ছিলেন এবং যতক্ষণ ন! এ ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে 
বদিতেন না| ্ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন-_ এখন কি খাব 
গো, এখন শ্রীষ্ীলক্ষীনারায়ণের ভোগ হয় নাই, বৈকুষ্ঠে শঙ্খ বাজে 
নাই, এখন কি খাইতে আছে? কলের যেদিন ছুটি থাঁকিত, সেদিন 
বশী বাঞ্জিত না, বৃদ্ধাকে আছারে বসান সেদিন বিষম মুশকিল হইত ; 
হৃদয় এবং ঠাকুরকে এদিন নান! উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আছার 
করাইতে হইত | 

সে যাহা হউক, চতুর্থ দিবস সমাগত হুইল, বৃদ্ধার অসুস্থতার কোন 
চিহ্ন দেখ গেল না! সন্ধ্যার পরে ঠাকুর তাহার নিকট গমনপূর্ববক 
তার পূর্বজীবনের নানা কথার উখাপন ও গল্প করিম বৃদ্ধার মন 
আনন্দে পর্ণ করিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাহাকে 
শয়ন করাইয়! নিজ গৃে ফিরিয়া! আগিলেন। 

পরদিন প্রভাত হুইয়৷ ক্রমে আটটা বাঁজিয়৷ গেগ, বৃদ্ধা তথাপি 
ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়। বাছিরে আসিলেন না। “কালীর মা 
নছবতের উপরের ঘরের দ্বারে যাইয়। অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্ত 
বৃদ্ধার সাড়া, পাইল ন1| দ্বাবে কান পাতিয়। শুনিতে পাইল, তীহায় 
গলা হইতে কেমন একটা বিক্কৃত রব উখিত হইতেছে । তখন ভীত 
হইয়া সে ঠাকুর ও হাদয়কে এ বিষ নিবোন করিল। হার বাইয়া 
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কৌশলে বাহির হইতে দ্বারের অর্গল খুলিয়! দেখিল, বৃদ্ধা সংজ্ঞারহিত 
হইয়া পড়ি রহিয়াছেন। তখন কবিরাজী ওউধধ আনিয়া! হৃদ 
তীছার গ্রিহ্বায় লাগাইন্বা দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিশ্দু 
করিয়] দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তীহাকে পান করাইতে লাগিল। তিন দিন 
এভাবে থাকিবার পরে বৃদ্ধায় অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া, তাহাকে 
অন্তর্জণি কর! হইল এবং ঠাকুর ফুগ, চন্দন ও তুলপী লইয়া তাহার 
পাদপল্পে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্ন্যাসী ঠান্ুরকে করিতে 
নাই বলিয়া ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুর রামসাল তাহার নিয়োগে বৃদ্ধার 
দেহের সৎকার করিল। অনন্তর অশৌচ উত্তীর্দ হইলে, ঠাকুরের নির্দেশে 
রামলালই বৃষোতসর্গ করিয়। ঠাকুরের জননীর শ্রান্ধক্রিয়া যথারীতি 
সম্পাদন করিয়াছিল। 
মাতৃবিয়েগ হুইলে॥ ঠাকুর শাল্তীয় বিধানান্থসারে সঙ্্যাসগ্রহণের 
মধ্যাদা রক্ষা করিয়। অশৌচগ্রহণ।দি কোন কার্য করেন নাই। 
জননীর পুত্রোচিত কোন কাধ্য করিলাম ন| ভাবিয়া এক দিন তিনি 
তর্পন করিতে অগ্রসর হ্ইঘ্বাছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়। জল 
তুলিবামাত্র ভাবাঁবেশ উপস্থিত হইয়া তাহার অঙ্গুলিসকল অসাড় ও 
অসংলগ্ন হুইয়। সমন্ত জল হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। বারংবার 
চেষ্টা করিয়াও তখন তিনি এ বিষয়ে কৃতকাধ্ 
না ভিতর হয়েন নাই এবং ছুঃখিত অন্তরে ক্রনন করিয়া 
হাইর়! তৎকরণে অপা- পরলোকগতা! জননীকে নিজ অসামর্ঘ্য নিবেদন 
পাজি করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া- 
ছিলেন, গলিত-কর্ম অবস্থ। হইলে অথবা আধ্যা- 
ভ্বিক উন্নতিতে দ্বভাঁতঃ কর্ম এককালে উঠিয়া যাইলে এরূপ হইয়া 
থাকে; পান্থবিহিত কর্ণাহষ্ঠান না করিতে পারিলেও, তখন এরূপ 
ব্যক্তিকে দোষ স্পর্শে না। 


৩৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ 


ঠাকুকের মাতৃবিয়োগের একবৎমর পূর্ব ্র্রীজগদঘার ইচ্ছায় 
তাহার জীবনে একটি বিশেষ ঘটন। উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮১ 
সালের চৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টা্ধের মার্চ মাসে 
ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজের নেতা 
শ্রীধুক্তী কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়কে দেখিবার 
বাসন। উদয় হইয়াছিল! যোগারট ঠাকুর উচ্াতে 
প্ীত্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীধুত কেশব তখন 
কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘরে নামক গানে শ্রীধুক্ত জয়- 
গোপাল সেন মহাশয়ের উদ্ানবাটিকায় সশিত্যে সাধনভজনে নিযুক্ত 
আছেন জানিতে পারিয়], হাদয়কে সঙ্গে লইয়। এ উদ্ভানে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাহার] কাণ্ডেন বিশ্বনাথ 
উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ছে 
আন্দাজ এক ঘটিকার সময় প্র স্থানে পৌছিয়াছিলেন। ঠাকুরের 
পরিধানে সে দিন একখানি লালপেড়ে কাপড় মাত্র ছিল এবং উহ্ছার 
কৌচার থুটটি তাঁহার বাম স্বদ্ধোপরি লঘিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে 
ঝুলিতেছিল। 

গাড়ী হইতে নাগিয়া হৃদয় দেখিলেন, শ্রীঘুক্ত কেশব অগ্জুচরবর্গের 
সহিত উদ্ভানমধ্যস্থ পুষ্করিণীর বীধ। ঘাটে বলিয়। আছেন। অগ্রসর 
হইয়া তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, “আমার 
মাতুল হরিকথ। ও হুরিগুণগান শুনিতে বড় ভাল- 
বাসেন এবং উহ শ্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে 
তাহার সমাধি হুইয়। থাকে; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে 
ঈশ্বরগণান্থকীর্ভন শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ 
পাইলে তাহাকে এখানে লইয়। আসিব।” শ্্রীধুত কেশব সগ্মতিগ্রকাশ 
করিলে, স্বাদ গাড়ী হইতে ঠাকুরকে নামাইয়া সঙ্গে লইয়া তথায় 


ঠাকুরের কেশবধাধুকে 
দেখিতে গমন 


বেলঘরিয়া উদ্ভানে 
কেশব 


পরিশিষ্ট ৩৮৯ 


উপস্থিত হুইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুয়কে দেখিবার জন্য এতক্ষণ 
উদ্‌গ্রীব হুইয়াছিলেন, তীহাঁকে দেখিয়। এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্ 
ব্যক্তি মাত্র । 
ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হুইয়া বলিলেন, "বাবু, তোমা 
নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়। থাক। এ দর্শন কিরূপ, তাহা! জানিতে 
বাসনা, সেঙ্গন্ত তোমার্দিগের নিকটে আসিয়াছি।” প্ররূপে সতগ্রসঙ্গ 
আর হুইল। ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত কেশব কি 
বলিয়াছিলেন, তাহ! বলিতে পারি না কিন্ত কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর 
যে, প্কে জানে মন কালী কেমন-_ফড়দর্শনে মিলে না”-রূপ 
রামপ্রসাদী সঙ্গীতটি গাছিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা 
আমর] হাদয়ের নিকট শ্রবণ ককিয়াছি। ঠাকুরের ভাবাবস্থ! দেখিয়। 
তখন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে 
করেন নাই; ভাবিয়াছিলেন, উহ। মিথ্যা তান বা মস্তিষ্কের বিকার- 
বিতর প্রহত। সে যাহা হউক, ঠাকুরের বাহচৈতগ্ত 
প্রথমালাপ আনয়নের জগ্প হৃদয় তীহার কর্ণে এখন প্রণব 
শুনাইতে লাগিলেন এবং উছা। শুনিতে শুনিতে 
তীহার মুখমণ্ডল মধুর হান্তে উজ্দরধ হইয়া! উঠিল। পরীরূপে অর্দাবান্াবন্থ 
প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্ত 
সামাল দৃষ্টান্ত নহায়ে এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, মফলে মুগ্ধ 
হইয়া তীহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রছিলেন। ্বানাহীরের সময় 
অতীত হুইয়! ক্রমে পুনরায় উপাসনার সময় উপস্থিত হইতে বঙিয়াছে, 
মে কথ। কাহারও মনে হুইল না। ঠাকুর তীহাদিগের এ প্রকার 
ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, প্গরুর পালে অন্ত কোন পশ্ড আসিলে, 
তাহারা তাহাকে গু'তাইতে বার, কিন্ত গরু আসিলে গা চাটাচাটি 
করে-আমাদের আজ সেইয়প হ্ইয়াছে।” অনন্তর কেশবকে 


৩৯০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তোমার ল্যাজ. খসিয়াছে !” 
প্রীমৃত কেশবের অন্ুচরবর্গ & কথার অর্থ হাদয়জম করিতে ন। পারিয়া, 
যেন অসন্তষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর তখন এ কথার অর্থ বুঝাইয়) 
সকলফে মোহিত করিলেন। বলিলেন, “দেখ ব্যাঙ্গাচির যতদিন 
ল্যাজ. থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না, 
কিন্ধু ল্যাজ যখন খম্িয়৷ পড়ে, তখন জলেও থাকিতে পারে, ড্যাঙ্গাতেও 
বিচরণ করিতে পারে--সেইন্ূপ মানুষের যতদিন অবিষ্ারূপ ল্যাজ 
থাকে, ততদিন সে সংসার-জলেই কেবল থাকিতে পারে; এ ল্যাজ. 
খলিয়৷ পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত 
বিচরণ করিতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন এপ হইয়াছে, 
উহা! সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেত যাইতে 
পারে!” রূপে নানাপ্রসঙ্গে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়৷ ঠাকুর সেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়। আদিলেন। 
ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে ্্রীদুত কেশবের মন তাহার প্রতি 
এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তিনি প্রায়ই ঠাকুরের 
পুণ্যার্শন লাভ করিয়! কৃতার্থ হইবার জন্ত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে 
আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তীহার কলিকাতা 
নিবি িিনার “কমল কুটার, নামক বাটাতে লইয়া যাইয়! 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার দিব্যসঙ্গ লাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান 
বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ ক্রমে 
এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরম্পর পরস্পরকে কয়েক দিন 
দেখিতে না পাইগ্লে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন; তখন 
ঠাকুর কলিকাতায় তীহার নিকটে উপস্থিত হুইতেন অথবা প্রীনুত 
কেশব দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন । তত্তিক্স ব্রাহ্মদমাজের উৎসবের 
সময় প্রতি বৎসয়্ ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়। অথব! ঠাকুরকে 


পরিশিষ্ট ৩৯১ 


লইয়া যায়! তীহার সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে 
প্রীধৃত কেশব এ উৎসবের তজমধ্যে পরিগণিত করিতেন। এ্রর়পে 
অনেকবার তিনি এ সময়ে জাহাজে করিয়া কীর্তন করিতে করিতে 
স্বদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপুর্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাই্বা লইয়া 
তীহার অমুতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচঃণ করিয়া 
ছিলেন। 

দৃক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীধৃত কেশব শীস্্রীয় প্রথা ল্মরণ করিয়! 
কখন রিক্রচন্ডে আমিতেন না, ফলমুলাদি কিছু আনয়নপূর্বক ঠাকুরের 
সম্মূথে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্ের সকার 
তাহার পদগ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়| বাক্যালাপে প্রবৃত্ত 
হইতেন। ঠাকুর বহম্ত করিয়া তাহাকে এক 
সময়ে বলিয়াছিলেন, “কেশব তুমি এত লোককে ব্ভতায় মুগ্ধ কর, 
আমাকে কিছু বল।” শ্রীযুত কেশব তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর 
করিয়াছিলেন, “মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে 
বদিব! আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের ছুই চারিটি কথা 
লোককে বলিবামাত্র তাহার] মুগ্ধ ছয় ।” 

ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশ্বরে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রদ্ষের 
অন্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রন্মশক্তির অন্তিত্বও দ্বীকার করিতে 

হয় এবং ব্রক্ষ ও ব্রহ্মশক্তি সর্বদা! অতেদ ভাবে 
১ অবস্থিত। শ্রীধুত কেশব ঠাকুরের এ কথ! অঙ্গীকার 
এবং ভাগবত, ভক্ত, করিয়াছিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাহাকে বলেন যে, 
ভগবান, (তনে এক, ব্রচ্ধা ও ব্রহ্ষণক্তির সম্বন্কের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও 
একে তিন_ বুধান 
ভগবানরূপ তিন পদার্থ অভিন্ন ব। নিত্যধুক্ত-- 

ভাগবত, ভক্ত, ভগবান, তিনে এক, একে তিন। কেশব তীছার এ কথ। 
বুঝিয়া৷ উহাও অঙ্গীকার করিয়া! লইলেন। অতঃপর ঠাকুর তীহাকে 


দক্ষিণেগ্রে আসিয়া 
কেশবের আচরণ 
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বলিলেন, “গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন--তোমাকে এখন 
একথ। বুঝাইন দিতেছি ।” কেশব তাহাতে, কি চিন্তা করিয়া বলিতে 
পাঁরি না, বিনয়নভ্রবচনে বলিলেন, “মহাশয়, পূর্বে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার অধিক এখন আর অগ্রপর হইতে পারিতেছি না, অতএব 
বর্তমান প্রসঙ্গ এখন আর উথাপনে প্রয়োজন নাই ।” ঠাকুরও তাহাতে 
বলিলেন, “বেশ বেশ, এখন এ পর্য্যন্ত থাক্‌।” এরূপে পাশ্চাত্যভাবে 
ভাবিত শ্রীপুত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্য সঙগলাভে জীবনে বিশেষলোক 
উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্ঘের সার-রছন্ত দিন দিন 
বুঝিতে পারিয়া সাধনায় নিমগ্র হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত 
হইবার পর হইতে তাহার ধর্মমত দিন দিন পরিবর্তিত ছওয়ায় একথা 
বিশেষরূ:প হৃদয়ঙগম হয়। 

আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উতিত হুইয়! ঈশ্বরে 
নিজ সর্বদ্ব বলিয়া! ধারণে সমর্থ হয় না।স্” ঠাকুরের সহিত পরিচিত 
হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রধুত কেশব কু5বিচার প্রদেশের 
রাজার সহিত নিজ কণ্ঠার বিবহ দির! পরবূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। এ বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষী় ব্রাঙ্ষসমাজে বিশেষান্দোলন 
উপস্থিত হইয়া উহাকে বিভক্ত করিয়। ফেলে এবং শ্রুতি কেশবের 
বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা আপনারদিগকে পৃথক করিদ্না! “সাধারণ সমাঞ্জ নাম দিয়! 
অন্ত এক নূতন সমাজের চ্যঙি করিয়া বসেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া! 
১৮৭৮ ধুষ্টাবে ৬ই মার্চ সামান্য বিষয় লইয়। উভয় পক্ষীয়গণের এরব্ূপ বিরোধ 
কুচবিহায় বিবাহ । এ শ্রুবণে মর্মাহত হুইয়াছিপেন। কন্যার বিবাহযোগা 
টা বয়ল সন্বস্থীয় ব্রাঙ্গলমাজের নিয়ম শুনিয। তিনি 
গভীরত!লাও। উবিবাহ বলিয়াছিলেনঃ “জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন 
সন্ধে ঠাকুরের মত ব্যাপায়। উহাপিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা 
চলে না; কেশব কেন এরূপ করিতে গিয়াছিল !” কুচবিছার-বিবাহের 
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কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকট হদি কেহ শ্রীধৃত ফেশবের নিজ্বাবাম 
করিত, তাহ। হুইলে তিনি তাহাকে উত্তরে বলিতেন, “কেশব উদ্থাতে 
নিদদনীয় এমন কি করিয়াছে ? কেশব সংসারী, নিজ পুক্রকন্াগণের 
যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা! করিবে না? সংসারী ব্যক্তি ধর্মপথে থাকিয় 
এরূপ করিলে নিন্দাব কথা কি আছে? কেশব উহ্ীতে ধর্ধহানিকর 
কিছুই করে নাই, পরজ্ধ পিতার কর্তব্য পালন করিয়াছে ।” ঠাকুর 
ধ্ররূপে সংসারধশ্মের দিক দিয়! দেখিয়। কেশবরৃত ঘটনা নির্দোষ 
বলিয়। সর্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহরূপ 
ঘটনায় বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়। শ্রীযুত কেশব যে আপনাতে 
'্বাপনি ডূবিয়৷ যাইয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইন্াছিলেন, 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাট। 
পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রাধুত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাস! 

প্রাপ্ত হইয়া! এবং তাহাকে দেখিবার বহু অবসন্ধ পাইয়াও কিন্তু তাহাকে 
সম্যক বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্গেহ। কারণ দেখ। যায়, এক পক্ষে তিনি 

ঠাক্কুরকে জীবন্ত ধর্ধমুত্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেনস্ 
ঠাকুরের ভাব কেশব নিজ বাটীতে লইয়া যাইয়া তিনি যেখানে শত্ন 
সম্পূর্ণরূপে ধরিতে 
পারেন নাই । ঠাকুরের ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণ চিন্ত! করিতেন, 
সম্বন্ধে কেশবের ছুই সেই সকল স্থান ঠাকুরকে শ্থয়ং দেখাইয়। আশির্ববাদ 
প্রকার আচরণ 

করিতে বলিয়াছিলেন, যাছাতে এ সকল স্থানের 
কোথাও অবস্থান করিয়া তাহার মন ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারচিন্তা ন! 
করে--আবার যেখানে বদিয়! ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে 
লইয়া! যাইয়। তাহার শ্রপাদপল্পে পুম্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন ।* 
বক্ষিণেষ্বরে আগমনপূর্বক “জয় বিধানের জয় বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম 
করিতে আমা'দিগের অনেকে তাহাকে দেখিয়াছে। 


* ভীবুক্ত বিজয়কুক গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আময়া! এই ঘটন| শুনিয়াছি। 
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সেইরূপ অন্তপক্ষে আবার দেখ! গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের “সর্ব ধর্ম 
সত্য--যত মত, তত পথ'-রূপ বাক্য সমাক্‌ লইতে ন পারিয়, নিজ 
রানার বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ 
তি এবং অসারভাগ পরিত্যাগপূর্বক “নববিধান' আখ্যা 
দিয় এক নুতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হুইয়াছিলেন। 
ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে 
হদয়জম হয়, শ্রীধৃত কেশব ঠাকুরের জর্ধবধন্্মত-সন্্ধীয় চরম মীমাংসাঁটিকে 
রূপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। 
পাশ্চাত্যবিস্তা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়। ভারতের প্রাচীন 
ব্রহ্মবিস্তা ও সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতির যখন আযুল পরিবর্তন 
সাধন করিতে বসিল, তখন ভারতের গ্রতোক মনীষী ব্যক্তি প্রাচা ও 
পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধর্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামধীস্ত আনয়নের জন্ত 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীধুক্ত রামমোহন রায়, মহষি দেবেন্দ্রনাথ, 
ব্রদ্মানন্দ কেশব প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গদেশে যেমন 
ভারতের জাতীয় সম! গ্ী চেষ্টায় জীবনপাঁত করিয়াছেন, ভারতের অন্তত্রও 
ঠাকুরই সমাধান র্‌ 
করিয়াছেন সেইরূপ নেক মগাত্মার প্রর্ূপ করিবার কথ! শ্ুতি- 
গোচর হয়। বিস্ত ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বে 
তীহার্দিগের কেহই এবিষয়ে সম্পূর্ণ সমাধান করিয়। যাইতে পারেন 
নাই। ঠাকৃর নিজ জীবনে ভারতের ধর্দমমতসমূহের সাধনা যথাধথ 
সম্পন্ন করিয়। এবং উহ্বাদিগের প্রত্যেকে সাফল্য লাভ করিয়া! বুঝিলেন 
যে, ভারতের ধন্ম ভারতের অবনতির কারণ নছে; উহ্থার কারণ 
অন্তর অনুসন্ধান করিতে হুইবে। দেখাইলেন যে, প্রধর্্ের উপর 
তিত্তি করিয়াই ভারতের সমাজ, রীতি, নীতি, সত্যতা প্রভৃতি সকল 
বিষয় দণ্ডায়মান থাকিক্বা প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরবমম্পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল। এখনও এ ধর্শের সেই জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে এবং 
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উহ্বাকে সর্ধতোভাবে অবলদ্ধন করিয়া আমর! সকল বিষয়ে সচেষ্ট 
হইলে, তবেই সকল বিষয়ে দিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুব। নহে। এ 
ধর্ম যে মানবকে কতদুর উদ্দার করিতে পারে, তাহা। ঠাকুর সর্বাগ্রে নিজ 
জীবনাদর্শে দেখাইয়! যাইলেন, পরে, পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত নিজ শিষ্য- 
বর্গের-_বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর এ উদার ধর্মশিক্তি সঞ্চার- 
পূর্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কাধ্য কি ভাবে ধর্মের সহায়করূপে 
সম্পন্ন করিতে হইবে তত্বিষয়ে শিক্ষা! প্রদানপূর্বক ভারতের পূর্বোক্ত 
জাতীয় সমন্তার এক অপূর্ব সমাধান করিয়া যাইলেন।. সর্ব ধর্মীমতের 
সাধনে সাফলালাভ করিয়। ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ 
তিরোছিত কারবার উপায় নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন__ভারতীয় সফল 
ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের 
ধর্্মবিরোধ নাশপুর্বক কোন্‌ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব 
সর্বকাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া! রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তম্বিষয়েরও 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

সে যাছ। হউক, শ্রীঘুত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা কতদূর 
গভীর ছিল, তাহা! আমর! ১৮৮৪ থুষ্টাবের জানুয়ারী 
মাসে কেশবের শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের 
আচরণে সম্যক হ্বায়জম করিতে পারি। ঠাকুর 
বলিয়াছিলেন, প্র সংবাধ শ্রবণ করিয়। আমি তিন দিন শষ) ত্যাগ করিতে 
পারি নাই ) মনে হইয়াছিল, যেন আমার একট! অঙ্গ ( পক্ষাঘাত) 
পড়িয়। গিয়াছে ।” 

কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে ঠাকুরের জীবনের অন্ত 
একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিপনা আমরা বর্তমান অধায়ের 
পরিসমাপ্তি করিব। ঠাকুরের উ সময়ে ই্র্রীচৈতস্দেবের সর্বজম- 
মোছকর় নগরকীর্তন দেখিতে বাসনা হইয়াছিল, শ্রপ্রীজগদ্ঘ। 


কেশবের দেহত্যাগে 
ঠাকুরের আচরণ 


৩৯৬ গ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


তখন তাহাকে নিঃলিখিতভাবে এ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোৌরথ 
করিয়াছিলেন_নিজগৃহের বাহিরে দীড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়া ছিলেন, 
পঞ্চবচীর দিক হইতে হী অদ্ভুত সংকীর্তন-তরঙ্গ তাহার দিকে 
অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্তানের প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত 
ইইতেছে এবং বৃষ্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; দেখিলেন নবহ্বীপ- 
চনত ্রীপ্রগৌরাঙ্গদের, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমতৈত প্রভূকে সঙ্গে লইয়া 
ঈদ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া & জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন 
করিতেছেন এবং চতুষ্পার্থ্ব সকলে তীহার প্রেমে 
ঠাকুরের মংকীর্ডনে তত্মায় হইয়া! কেছ বা অবশভাবে এবং কেহ বা 
প্রগৌরাঙ্গদেবকে রা 
দর্শন উদ্দাম তাগুবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ 
করিতেছে। এত জনতা হইয়াছে যে, মনে 
হইতেছে, লোকের যেন আর অন্ত নাই। এ অদ্ভুত সংকীর্ভনদলনের 
ভিতর কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্ৃতিপটে উজ্ছবর্ণে অঙ্কিত হইয়া 
গিয়াছিল 'ঘখং এ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে 
আগমন করিতে দেখিয়া, ঠাকুর তাহার্দিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত 
নি ূর্ববীবনে তাহারা শ্রীঠৈতন্তদেবের সাজোপাজ 
| 


সে যাহা হউক, এ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কামারপুকুরে 
এবং হৃদয়ের বাটী সিশুড়গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানের 
কেক ক্রোশ দুরে ফুলুই-শ্তামবাজার নামক স্থান। সেখানে অনেক 
বৈষ্বের বসতি আছে এবং তাহার। নিত্য কীর্তনাদি করিয়। 
খ্ স্থানকে আননপুর্ণ করে শুনিয়া, ঠাকুরের এ স্থানে বাইয়া কীর্তন 
শুনিতে অভিলাষ ভয়। শ্তামবাজার গ্রামের পার্থ্েই বেলটে নামক 
গ্রাম। ও গ্রামের শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতঃপূর্বের দেখিয়া" 
ছিলেন এবং তীহায় বাঁটাতে পদধূলি দিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া 


পরিশিষ্ট শন 


ছিলেন। ঠাকুর এখন হাদয়কে সঙ্গে লইর] তাহার বাটীতে বাইর 

সাতদিন অবস্থানপূর্বক গ্তামবাজারের বৈষাধ- 
রা স্লি ক সকলের কীর্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন উক্ত 
বার্তনাননগ রা স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র মল্লিক তাহার লহিত 
সময় নিরাপণ পরিচিত হুইয়৷ তাহাকে নিজ বাটীতে কীর্ভনাননে 

সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কার্ভনকালে 
তাহার অপূর্ব ভাব দেখিয়া! বৈষণবেরা৷ বিশেষ আকর্ষণ অন্ভুতব করে 
এবং ক্রমে সর্বত্র এ কথ প্রচার হইয়। পড়ে। শুধু শ্তামবাজার গ্রামেই 
যে এ কথা প্রচার হইহ্বাছিল, তাহা! নহে,--রামজীবনপুর, কৃষাগঞ্জ 
প্রভৃতি চতুষ্পাঙ্স্থ দূর দুরাস্তর গ্রামমকলেও এ কথা রা হইয়া! 
পড়ে। ক্রমে এ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সংকীর্ভনদলসমূহ তাহার 
সহ্িত আনন করিতে আগমনপূর্বক হ্যামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ 
করে এবং দ্বিবারাত্র কীর্তন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া যায় যে, 
একজন ভগবন্তক্ত এইক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া 
উঠিতেছে। তখন ঠাকুরকে দর্শনের জন্ত লোকে গাছে চড়িয়া॥ ঘরের 
চালে উঠিয়া আহার নিদ্রা! ভুলিয়া! উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। এরূপে তি 
দিবারাত্র তথায় আননের বগ্তা প্রবাহিত হইয়া লোকে সাক 
দেখিবার ও তাহার পাদন্পর্শ করিবার জন্ত যেন উম্মত হুইয়! উঠিযাছিল 
এবং ঠাকুর আানাহারের অবকাশ পরাস্ত প্রাঙ্ত হয়েন নাই। পরে হার 
তাহাকে লইয়। লুকাইয়। সিহড়ে প্লাইয়া আলিলে, এ আননগেলীর 
অবসান হয়। শ্যামবাজার গ্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্বামী, 
ঈশান মল্লিক, গ্রীনাথ মল্লিক প্রভৃতি ব্যজিসকল ও তাহাদের 
বংশধরগণ এ ঘটনার কথ! এখনও উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং 
ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন .করেন। কৃষগঞজের প্রসিদ্ধ 
খোলবাদক শ্রীধুক্ত রাইচরণ দাসের সহিতও ঠাকুরের পরিচয় 


৩৪৮ শরীপ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


হুয়াছিল। ছার খোগবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটির 
পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা! কিয়াংশ ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়দংপ হৃদরের 
নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। উহার লময় নিরূপণ করিতে নিপললিধিত 
তাবে সক্ষম হুইয়াছি £-- 

বরানগর আলমবাঁজার নিবাসী ঠাকুরের পরমভজত শ্রীযুক্ত 
অহেন্ত্রনাথ পাল কবিরাজ মহাশয়, কেশব বাবুর পরে ঠাকুরের দর্শন 
লাভ করেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিগেন যে, ঠাকুরকে যখন 
তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর এ ঘটনার 
পরে সিছড় হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর 
এদিন শ্রীধুক্ত মহন বাবুর নিকট ফুলুই-শ্তামবাজারের ঘটনার বথ। 
গল্প করিয়াছিলেন । 

৬যোগানন স্বামীভীর বাটী দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের অনতিদূরে ছিল। 
সেজন্ধ তাঁহার কথ। ছাড়ি! দিলে, ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫ 
সাল, ইংরাতী ১৮৭৯ খষ্টা হইতে তাহার নিকটে আগমন করিতে 
আরম্ভ করেন। ম্বামী বিবেকানন্দ সন ৯২৮৭ সালে, ইংরাজী ১৮৮০ 
খৃষ্টান তীছার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। উহার অনতিকাল পরে 
১৮৮১ খৃষ্টানধে জানুয়ারী মাসের প্রথম তারিখে শ্রীমতী জগদগ্থ। দাসী 
ৃত্যুমুখে পতিত হন। এ ঘটনার ছয় মাস আন্বাজ পরে হায় বুদ্ধি- 
হীনত| বশতঃ মথুর বাবুর সবল্নবস্কা পোত্রীর চরণ পৃজা করে। কন্তার 
পি উহাতে তাহার অকল্যাণ আশঙ্কা! করিয়! বিশেষ রুষ্ট হয়েন 
এবং হ্বায়কে কালীবাটীয় কর্ম হইতে চিরকালের জন্ত অবসর প্রদান 
করেন। 


পরিশিষ্ট ৩৯৯ 


পুত্যকস্থ ঘটনাবলীর সময়নিরূপণের তালিকা 


ঠাচুরের জন্ম, সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্তন, বুধবার 
দ্ষমূত্ডে, শুক্রপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, ইংরাজী ১৮৩৬ 
টাকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রি ৪টার সময় 


টয়াহিল। 


খৃষ্টাব 


১৮৫২ ৮১৮৫৩ 


১৮৫৩ -- ১৮৫৪ 
১৫৪---১৮৫৫ 
1১৮৫ ৫--*১৮৫৬ 


১৮৫৬---১৮৫৭ 


১৮৫৭---১৮৫৮৬ 


ঘটন। 

কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে আগমন। (ঠাকুরের 
বয়স ১৬ পূর্ণ হইয়া! কয়েক মাস ) 
চতুষ্পাঠীতে বাস, পাঠ ও পুজাদি। 

এ রী 
১৮ই জো দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠ। ; 
বিষুঃবিগ্রহ ভগ্ন হওয়া, ঠাকুরের বিধুঃরের 
পূজকের পরগ্রহণ ; ১৪ই ভাদ্র, ইং ২৯শে 
আগষ্ট রাণীর গ্লেবসেবার জঙ্চ জমিদারী 
কেন; কেনারাম ভরের নিকট ঠাকুয়ের 
দীক্ষা। গ্রহণ 3 রামকুমারের মৃত্যু | 
ঠাকুরের ৬কালীর পুজকের পদ ও হ্যায়ের 
বিষুপুজকের পদ্দ গ্রহণ ; ঠাকুরের পাপপুকুষ 
দ্ধ হওয়। ও ,গাত্রদাহ, ঠাকুরের প্রথমবার 
দেবোন্মত্তভাব ও দর্শন; ভূকৈলাসের বৈস্বের 
ওধধ সেবন। 
ঠাকুয়ের রাগানুগা পূজা দেখিয়া মথুরের 
আশ্চর্য হওয়া) ঠাকুরের বাণী রাসমণিকে 


১২৬৫. 


১২৬৬ 
১২৬৭ 


১২৬৮ 


১২৬৪) 
১৭৬ 


১২৭১ 


৩০4 


জীত্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙগ 


১৮৪৫৮--১৮৫৪ 


১৮৫৯ ---১৮৬৩ 
১৮২৬৬ স্৮১৮৬১ 


১৮৬১১ ৮শৰ 


১৮২ ৮১৮৬৩ 
১৮৬৩০. ১5৬৪ 


১৮৬৪ ৮১৮৬৫ 


১৮৬৫-৮১৮৬৬ 


দণ্ড দান) হুলধারীর পুজকরূ 
হওয়। ও ঠাকুরকে অভিশাপ । 
আশ্বিন বা কান্তিকে ঠাকুরের 
গমন ; চণ্ড নামান । 

বৈশাখ মাসে ঠাকুরের বিবাহ । 
ঠাকুরের দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন, মথু 
কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন ; ্ 
বার দেবোম্সতস্ততা ও কবিরাজ 
চিকিৎসা! ; ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
ঝাসমশির দেবোত্তর দলিলে 
পরদিন মৃত্যু ৷ 

ঠাকুরের জননীর বুড়ো শিবের 
দেওর!। শ্াচ্ছণীর আগমন, 
তঙ্্রসাধন আর । 

ঠাকুরের তন্্রসাধন। 

ঠাকুরের তত্্রপাধন সম্পূর্ণ হথ্‌ 
পণ্ডিতের সহিত দেখব : 
অনুষ্ঠান ঃ ঠাকুরের জননী 
আগমন। 

জটাধারীর আগমন, ঠাকুত 
মধুয় ভার সাধন /ঃ তোতা 
ঠাকুরের সঙ্গ্যাসগ্রহণ। 

হলধারীক় কর্ম হইতে 
অক্ষরের পুজকের পদ 


১৮৬৬স্১৬৬৭ 


৯৮৬৭ ১৮৬৮ 


১৮৬৮---১৮৬৯ 


১৮৬৯ ১৬৭৩ 
১৮৭৬-্৮১৬৭১ 


১৮৭৯-১৮৭হ 


১৮৭২---১৮৭৩) 
ওঠ ৭৩---১৮৭৪ 


স্হ্চ 


পরিশিষ্ট - ৪৬৬ 


তোতাপুত্ীর দক্ষিণেশ্বযা হইতে চলিমা 
যাওয়। ৷ 

ঠাকুরের ছরমাস কাল অক্ৈত-সূমিতে অবস্থান 
সম্পূর্ণ হওয়া? শ্রীযতী অগা! দাসীদ কঠিন 
পীড়া আন্বোগ্য করা 7 পরে ঠাকুরের গাটিছিক 
পীড়া! ও ফুসলমানধন্ম সাধন। 

আহ্ষণীর ও হাদরের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে 
গমন 7 শ্রীত্রীমার ' কামারপুকুরে আগমন; 
অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যা- 
গমন ও মাঘ মাসে তীর্থ বাত] । 

জ্যেষ্ঠ মাসে ঠাকুরের তীর্থ হইতে কিবা; 


. হাদয়ের প্রথমা স্ত্রী মৃত্যু এবং ঘর্গোৎসব ও 


দ্বিতীয়বার বিবাছ। 

অক্ষয়ের বিবাছু ও ম্বৃত্যু। 

ঠাকুয্ের মধুরের, বঃটীতে ও গুরুগৃছে গমন 9 
কলুট্টোলায় এপীচৈন্দেবের আসন গ্রহণ 
পর কাল্না, নবধীপ ও ভগবান দাস বাঁবা- 
জীকে দর্শন। 

জুলাই মাসেয্। ১৬ই তারিখে (১লা আবণ) 
মথুরের মৃত্যু) ফাল্তুন মাসে রাজি ৯টি 


সময় গ্ীত্রীনার দক্ষিণেখ্খরে প্রথম আগমন। 


ভীতীমায় দক্িণেশয়ে বাস। 
ঠ্যষ্ঠ বাসে ঠাকুরের ৬যোড়পী-পৃজ। ; শ্রীত্রীবার 
গৌরী পণ্ডিতকে হর্শন ও আলঙগাজ আখিমে 


৪০২ শীতীরামকফলীলা প্রসঙ্গ 


(১৮৭৩ সেপ্টেম্বর ) কামারপুকুরে প্রতযাগমন 
অগ্রহায়ণে মামেশ্বপের বৃত্যু। 

১২৮১ ১৮৭৪--২৮৭৫ (আন্দাজ ১৮৭৪ এপ্রিল) প্রী্রীমার দ্বিতীবার 
দক্ষিণেস্বরে আসা )শস্তু মন্লিকের ঘর করিয়া 
দেওয়।; চানকে ৬অবরপূর্ণণ দেবীর মন্দির 
প্রতিষ্ঠা; ঠাকুরের শ্রীযুক্ত কেশবচক্জ। সেনকে 
প্রথমবার দেখ।। 

১২৮২ ১৮৭৫--১৮৭৬ (আন্না ১৮৭৫ নবেধর) পীড়িত। হবয়া 
প্র্ীমার পিভ্বালয়ে গমন; ঠাকুরের জননীর 


সৃত্যু। 
১২৮৩ ১৮৭৬--১৮৭৭ কেখনের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ নন । 
১২৮৪ ১৮৭৭--১৮৭৮ গর টা) 


(ঘান্দাঙ্গ ১৮৭৭ নবেদর) ্রীপীমার দর্ষিণেবে 
আগমন ও হাদয়ের কটু কথায় পুনরার় এ 
দিবসই চলিঙা যাওয়া । 
১২৮৫ ১৮৭৮--১৮৭৯ ঠাকুরের চিন্ধিত তক্তগণের আগমন আরম । 
১২৮৬ ১৮৭৯--১৮৮ শ্রীবিবেকানন্থ খ্বামীর ঠাকুরের নিকট আগমন। 
১২৮৭ ১৮৮*--১৮৮১ ভীহীমার পুনরায় বক্ষিণেশ্বর আগমন। শ্রীনতী 
জগায! দাসীর মৃত্য) হদয়ের পদচাতি ও 
দৃজিপেশ্বর হইতে খন গমন। 


